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মুখপত্র 


“চরিত্রে রামায়ণ মহাভারত'-এর সপ্তম পর্বটি প্রকাশিত হুল। দীর্ঘদিন পর 
এই পর্ব প্রকাশ হুওয়ায় আমার অনিচ্ছাকৃত ক্রটির জন্ত পাঠকবর্গ মার্জনা 
করবেন। আশ! করি পরবর্তী পর্বগুলি ধখ| সময়ে আপনার] পাবেন। 

“চরিত্রে রামায়ণ মহাভারত"এর ছয়টি পর্ব পর পর অনভিপ্রেত ও অপ্রত্যাশিত 
ভাবে মারাত্বক ভূল ও ক্রট নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে--যাতে পাঠকবর্গের মধ্যে 
লেখিকার জ্ঞান সম্বন্ধে সন্দেছ উদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক। দ্বিতীয় স স্বরণে 
পরিব্ধিত ও পরিশ্তদ্ধ করে প্রকাশ করার আশ! রাখি । কে পি বাগচী এাও 
কোম্পানী সপ্তম খণ্ড প্রকাশ করেছেন। তাদের এই সহযোগিতার জন্ত আস্তরিক 
কৃতজ্ঞতা ও ধন্তবাদ জ্ঞাপন করছি। 

সগ্ধম পর্যে_গ্রথম খণ্ড শেষ হলো। রামায়ণ মহাভারতে তুলনামূলক চরিত্র 
আর নেই। দ্বিতীয় খণ্ডে কয়েকটি পর্বে উভয় মহাঁকাব্যের বিশেষ প্রয়োজনীয় 
কিছু চরিত্র বিশ্লেষণ করব-যে সব চরিত্র বাতীত মহাকাব্য ছুটির কাহিনী 
অসম্পূর্ণ থেকে যায়। 

প্রথম পর্ব ছুটি লিখবার সময় রাম ও যুধিষ্টির চরিত্রের অনেক তথ্যই বাদ 
পড়ে গেছে। অথচ সে সব কাহিনী বাদ দিপে তাদের চহি€ পূর্ণাঙ্গ হয় না। 
তাই এই পর্বে গ্রাসঙ্গিক স্থান বিশেষে সেই দুটি চরিত্রের কিছু 'কছু তথ্য যুক্ত 
করেছি। আশা করি পাঠকবর্গ এট! পুনরুক্তি মনে করবেন না। 

আশা করি অন্তান্ত পর্বের মত এই পর্বটিও পাঠকবর্গকে আনন্দ দিতে 
পারবে। 

শিগ্রা দত্ত 


আমার পরমারাধা! মাত! ৬হুবাল! 1, শৈশবে ঘিনি সর্ধগ্রথম আমাকে 
রাঙায়ণ মহাভারতের গল্প গুনিয়েছিলেন। ধার উৎসাহে সাছিতা সাধনার পথে 
এতদূর অগ্রসর হয়েছি 
ও 
জামার পরমারাধ্য পিতা! /মতৃল চন্্র দত যার সাহিত্য সাধনায় অনুগ্রাণিত 
হয়ে কৈশোরে প্রথম সাহিত্য সাধনায় ব্যাপৃত হয়েছিলাম, সেই পরম পূজণীয় ও 
পরম প্রিয় জনক জননীর অমর আত্মার শ্বতির উদ্দেশ্ে-_ 


শ্রদ্ধাঞ্জলি 


লেখিকার অন্তান্ত বই £-- 


চেনা অচেনা! । 
অধ্যাপিকার ভায়েরী | 
তেসে যাওয়া ফুল। 

এর] ভূল করে বারে বারে। 
'আলোর ইসার]। 

কালের পদধ্বনি। 

কালের ঢেউ। 

কাচের সংসার। 

স্থখের লাগিয়া। 

আলো ছায়ার অন্তরালে । 
নানা রং । 

'চলার পথে। 

নষ্ট লগ্ন। 

হাসি ঝর! রাত্রী। . 
চট্টগ্রামের লোকসন্গীত ৷ 
ছোটদের অম্বতের সন্ধানে । 
ভারতের রূপকথা । 
শ্চরিভ্রে রামায়ণ মহাভারত । 
( ১ম পর্ব, ২য় পর্বঃ তর পর্ব, ৪র্থ পর্ব, «ম পর্ব, ৬ পর্ব ) 
হারেমের কালকৃট (যন্স্থ ) 


লম্ম্মণ ও অর্ভুন 
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রামায়ণে লক্ষণ চরিত্র ও মহাভারতে অঙ্জু'ন চরিত্র এই উক্তির সত্যত যেন 
অতি নিষ্ঠার সঙ্গে প্রমাণ করেছে। 

রামায়ণে লক্ণ ও মহাভারতে অন্ুন চরিত্রে ভ্রাতৃপ্রেম ও ভ্রাতৃভক্কির 
সাদৃশ্ঠই এই ছুই চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য । উভয়েই বীর যোদ্ধা, উভয়েই ধামিক। 
কিন্তু সাদৃশ্য অপেক্ষা টৈষম্যই এই দুই চরিত্রে বেশী দেখা যায়। 

লক্ষ্মণ রাজা দশরথের ও রাণী হ্থমিত্রার যমজ সন্ভঘনের অন্ততম ৷ তিনি বিষুর 
অংশ ছিলে: ' বীর ও সর্বশান্ত্রজ্জ বলে সর্বত্র তীর পরিচয় । 

অঙ্গন পাঁুর তৃতীয় ক্ষেত্র সন্তান ৷ দেবরাজ ইন্দ্র হতে কুন্তীর গর্তে এক 
দিব্যকান্ত পুত্র ভূমিষ্ঠ হয় এবং তীর জন্মের সঙ্গে সঙ্গে এক ঠৌববানী হয়-_ 


দামদগ্রাসমঃ কুত্তি বিষুণতুলা পরংক্রমঃ | 
এষ বীর্যবতাং শ্রেষ্টো৷ ভবিষ্যতি মহাযশা; ॥ ( আঃ) ১২৩।৪৩ 


_কুস্তীর এই শিশু জামদ্স্রির ( পরশুরাম ) মত তেজস্বী বিষুলর ন্তায় পরাক্রম- 
শালী বীরদের মধো শ্রেষ্ঠ এবং মহাযশম্বী হবেন । 

এ দৈববাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছিল । 

শৈশব হতেই লক্ষ্মণ শাস্ত্র ও শাস্ত্রাদি শিক্ষা করে.বিশেষ পারদর্শী হয়ে ছিলেন । 
দশরথের সব পুত্রের সম্বন্ধে বল৷ হয়েছে-_ 


সর্বে বেদবিদঃ শ্রাঃ সবে লোকছিতে রতাঃ। 
সর্বে জঞানোপসম্পন্নাঃ সর্বে সমুদিতা গুণৈ: | (আঃ; *৮1২৫-২৬ 


সকলেই ( দশরথের পুত্র! ) বেদবিৎ মহাবীর; বলোকহিতকারী, জ্ঞানী 
ও নান! গুণের আধার ছিলেন। 

বাল্যকাল হতে লক্ষ রামের একান্ত অনুগত, ?ণতা সহচর এবং ছায়ার মত 
অগ্রজের অন্ুগমণ করতেন । তিনি রামকে নিজের শরীর হতেও অতি প্রিয় মনে 
করতেন । ( সর্বপ্রিয়্কর্ন্ত রামন্তাপি শরীরতঃ। 


২ চরিত্রে রামায়ণ মহাভারত 
লক্ষষণো লক্িসম্পন্নে! বহিঃপ্রাণ ইবাপরঃ। (আঃ) ১৮৩* 


-_ শ্রীসম্পন্ন লক্ষ্মণ পামের বাইরের ( বা অপর ) প্রাণ স্বরূপ ছিলেন । 

রামও লক্ষণকে ছেড়ে ঘুমাতে পারতেন না এবং লম্্ণ কাছে না থাকলে 
স্থখাস্ভ মুখে উঠতো না। বাম অশ্বারোহণে মুগয়ায় গেলে, লক্ষণও ধন্র্বাণ হাতে 
রামের দক্ষিণ বাহু রূপে তার অন্গমন করতেন । 

বিশ্বামিজ্র মুনি বাক্ষসদের অত্যাচার নিরোধ ও যজ্ঞ রক্ষার জন্য দশরথের নিকট 
হতে রাঁমকে নিলেন। তখন লক্ষ্মণও রামের অন্ুগমন করেন এবং তাড়কা রাক্ষপী 
বধে রামকে সাহায্য করেন। 

এইভাবে লক্ষণ সারা জীবনই কেবল রামকে অনুসরণ করেননি তার ও তার 
শত্রু নিধন কাজে যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন । জ্যেষ্টভ্রা তার প্রতি এইরূপ নিবিড় 
ও নীরৰ আনুগত্য খুবই বিরল । রামের প্রতি তার আনুগত্য এত গভীর ছিল 
যে লক্ষণ কেবলমাত্র রামের স্থথে দুঃখে অশনে ব্যসনে একান্ত অনুগত ছিলেন না, 
এমন কি বাম যখন তীর ( লক্ষণের ) প্রতিশ্রতি ভঙ্গের জন্য লক্ষমণকে কঠোর 
দণ্ডাদেশ দিলেন, লক্ষণ সে কঠোর দণ্ডাদেশ মাথা! পেতে নিয়ে ছিলেন । 

তব 0 17117011916 19 17016170016, 95 (1676 15 11016 109170 1019, (17417 
09 ০1 ৪. 086 0090161)006---1161)15 (31165 এর এই ্ুন্দর উক্তি লম্মণ চরিত্রে 
বার বার পাওয়া গেছে ৷ 

রাঁম লক্ষ্মণ উভয়কে বিশ্বামিত্র মুনি পথিমধ্যে বলা ও অতিবলা নামক মন্ত্র 
শিক্ষা দ্রিয়েছিলেন ৷ তিনি বশেছিলেন এই মন্ত্রের দ্বারা পরিশ্রম, জনা কিংবা 
রূপের কিছু মাত্র বিপর্যয় হবে না। নিদ্রিত বা কার্াস্তরে ব্যাপৃত থাকার জন্য 
অসাবধান হলেও রাক্ষসরা তোমাদের নিগৃহীত করতে পারবে না। এবং 
পৃথিবীতে বাহুবলে তোমাদের মত কেউই থাকবে না। এই ছুটি বিদ্যা জান! 
থাকলে সৌতাগ্যে, দাক্ষিণ্যে, জ্ঞানে, কর্তব্য নির্ণয়ে এ প্রত্যুত্তর দানে কেউই 
তোমাদের সমান থাকবে না । এই বলা ও অতিবলা মন্ত্র পাঠ করলে ক্ষিধা ও 
পিপাসা কষ্ট দেয় না। 

লক্ষ্মণ আগে তারক! রাঁক্ষসীব নানিকা ও কর্ণের অগ্রভাগ ছিন্ন করলে বাম 
তাকে বধ করেন। বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ রক্ষার পর বিশ্বামিত্র যুনি তাদের নিয়ে 
রাজধি জনকের রাজ্য মিথিলায় উপস্থিত হলেন । সেখানে রায় হরধনু ভঙ্গ করে 
সীতাকে লাভ করেন। সঙ্গে সঙ্গে লক্ষণের সঙ্গে রাজা! জনক তার কনিষ্ঠা কন্ত 


ৈ 
লক্ষণ ও অজ্জুন ৩ 


উমিলার বিবাহ দেন। রাজা দশরথের অপর ছুই পুর্র ভরত ও শত্রন্বরও একই 
সন্ধে এ রাঁজপরিবারেই বিয়ে হয়। 
রাজা দশরথের সঙ্গে চার ভ্রাতা ও চার নববধূ যখন অধোধ্যায় প্রত্যার্বভনের 
পথে, তখন পথি মধ্যে পরশ্তরাম তাদের পথ অবরোধ করেন । (১ম পর্ব ভষ্টব্য ) 
ঘশরথ পুত্রদের হয়ে পরশুরামের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলেন । কিন্তু 
রুষিয়৷ কহেন শক্ত সথমিত্রা কুমার । 
কথায় কি ফপ কর বীরের আচার॥ 
কষত্রিয়_বিনাশ তুমি করেছ যখন। 
তখন ন] জন্মে ছল শ্রীরাম পম্্রণ॥ ( আঃ) 
জমদগ্রির পুত্র পরশুরামের “যুদ্ধং দেহি” রবে বালক লক্ষণ যে ভাবে প্রত্যুন্র 
দেন তাতে এক মহাখীরেের ম্পদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে । কিন্ক খাল্পীকি রামায়ণে 
পরশুরামের ০ল্প লক্ষণের সেন কখোপকথনের উল্লেখ নেই । 
রামের সঙ্গে লক্ষ্মণ ও বিণাহের পর বার বংদর অযোধ্যার স্থে কালাতিপাত 
করেন । কিন্তু তার দাম্পতা জ'বনের কোন ঘটনা বা উমিলার কোন প্রসঙ্গই 
বামায়ণে বলা হয়নি । 
এই ক্ষেত্রে অুনেরও স্বতদ্রার প্রতে যথেষ্ট ইদবাসীন্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। 
এই ছুই বাঁর যোগ্য পত্বী ও বার সন্থান প্রসবিনীর প্রতি এই ছুই মহাকাব্যে এত 
ওদাসীন্ত কেন দেখিয়েছেন তা জানা ঘায় না। 
মন্থরা ও টককেয়ীর চক্কান্তে রাম চৌদ্দ বছরের জন্য ব্নবান বদেশ মাথা 
পেতে নিলেন । লৌশল্যা এই ঃসংবাদে সংজ্ঞা হারালেন । সংজ্ঞা লাভ করে 
এই হৃদয় বিদারক সংবাদে কৌশস্যা বিলাপ করতে থাকেন। বাম জননী 
কৌশল্যার নিকট বিদায় নেবার জন্য গেলেন। 
মাতৃ হায়ের বেদনা লক্ষণের পৌরুষকে আঘাত করল। এ নিয় নিষ্ুর 
ব্যবস্থ। লক্ষণ কোন রকমেই মানতে রাজি হলেন না। তিনি জননী কৌশল্যাকে 
সান্বনা দিয়ে বলেছেন :₹- 


ন রোচতে মমাপোত্দায্যে যদ্‌ রা বা বনম্‌। 

ত্যত্বা রাজ্যশ্রিয়ং গচ্ছেত গ্রিয়ো বাক্যবশঙগতঃ ॥ 

বিপরীতশ্চ বৃদ্ধশ্চ বিষয়েশ্চ প্রধরিত:। 

বৃপঃ কিমিব ন ব্রয়াচ্চোষ্ঠমানঃ সমন্নথঃ ॥ ( অযো! ) ২১1২-৩ 


৪ চরিত্রে রামায়ণ মহাভারত 


--জননী, সত্রীলোকের অন্তায় ও অসঙ্গত কারণে রাম রাজ্যশ্র) ত্যাগ করে বনে 
যাবেন এটা আমার মনঃপৃত নয়। বার্ধক্য জনিত বিরুত বুদ্ধি স্ত্রণ রাজ বিষয়াসক্ত 
হয়ে কি না বলতে পারেন? 

আমি রঘুনন্দন রামের কোন অপরাধ কিংবা সেরূপ কোন দোষ দেখছি না 
যার জন্ত রাজ্য হতে বনবাসের নিমিত্ত তীকে নির্বাসিত কর] হচ্ছে। শক্রও 
পরাজিত বা তিরস্কত হয়ে তীর দোযারোপ করে না। ধামিক ব্যক্তি বিন! 
অপরাধে কখনও গুণী পুত্রকে নির্বাসনে পাঠাতে পারে না। মনে হয় মহারাজ 
বালকের মত সৎ বিচার বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছেন । তাই এমন নিষ্টুর প্রস্তাবে 
সম্মত হয়েছেন । 

রামের পিতৃ সত্য রক্ষার্থে বনগমনের ইচ্ছাকে তিনি অবাস্তব ও ধর্যসঙ্গত 
কাজ নয় বলেই বোঝাতে চেয়েছিলেন । এই অসঙ্গত আদেশ অমান্ত করবার জন্ত 
তিনি রামকে বলেছেন-_ 

অন্তর! কিছু জানবার পূর্বেই আমার সাহায্যে আপনি রাজ্য অধিকার করুন । 

তিনি আরও বললেন, ধন্ুবাণ হস্তে সাক্ষাৎ যমের মত যদি আমি আপনার 
পার্খে থাকি, তবে কে বাধ! দেবে ? যদি বিরোধের চেষ্টা দেখি, তবে তীক্ষ শবে 
সমস্ত অযোধ্যা মনুষ্য শৃন্ত করব। যারা প্রতিপক্ষ ভরতের পক্ষ নেবে, তাদের 
সকলকেই বধ করব । নম্রতা ও ছুর্বলতাই পরাজয়ের কারণ। বিমাতা কৈকেয়ীর 
বশীভূত আমাদের পিত! যদি বিরুদ্ধাচারণ করেন, তবে তীঁকে নিঃসঙ্গ অবস্থায় 
হত্যা অথবা বন্দী করব্‌। 


গুরোরপ্যবলিপ্স্থ কার্য্যাকার্যযমজানতঃ | 
উৎপথং প্রতিপন্নন্ত কার্য্যং ভবতি শাসনম্‌॥ ( অযো ) ২১1১৩ 


কারণ গুরুজন যদি অহঙ্কারে হিতাহিত জ্ঞানশূন্ত হয়ে বিপথগামী হন, তবে 
প্রয়োজন হলে তাকেও শাসন কর] কর্তব্য । কার এমন শক্তি আছে যে আমার 
ও আপনার শক্রতা করে ভরতকে রাজ্য দিতে পারে ? 

লক্ষ্মণ কখন অন্ঠায় বা অধর্ধ সহা করতে পারতেন না। তাই এখানেও 
তিনি পিতা গুরুজন হলেও তার বিরুদ্ধে রুখে দাড়াতে দ্বিধা করছেন না । 

তিনি কৌশল্যাকে শপথ করে বলেন, আমি সর্বান্তঃকরণে রামের প্রতি 
অন্থরক্ত । আমি সত্য ধনু ও আমার সব সৎ কর্মের শপথ করে বলছি যর্দি বাম 
প্রজলিত অগ্রি কিংবা! গভীর অরণ্যে প্রবেশ করেন, তবে আপনি জানবেন থে 


লক্ষণ ও অজুন ৫ 


আমি রামের পূর্বেই সেখানে প্রবেশ করেছি। আমি আপনার দুঃখ মোচন 
করব । 


এখানে: রামের প্রতি লম্মণের আহ্ুগত্য ও সহদয়তা কত গভীর তা প্রকাশ 
পেয়েছে। 

লক্ষণ কৌশলযাকে সাস্ত্না দিয়ে বলছেন আপনি ও রাঘব আমার শক্তি 
দেখুন। কৈকেয়ীর প্রতি অতিশয় আসক্ত বৃদ্ধ পিতাকে আমি হত্যা করব। 
তিনি আমাদের প্রতি নির্দয় । অতি বার্ধক্যের জন্ভ তিনি বাল স্বভাব পেয়ে 
গছিত কাজ করছেন। 

রাম নানা প্রকারে লক্ষমণকে শান্ত করবার জন্ত বের দোহাই দিলেন । 
লক্ষ্মণ বললেন, আপনার মত বীর ক্ষত্রিয়ের মুখে এই কথা শোভা পায় না। কেনই 
বা ছুর্বল অকিঞ্চিংকর দৈবের এত প্রশংসা করছেন ? মহারাঁজ দশরথ ও তাবু 
পত্বী কৈকেয়ী অত্যন্ত অন্যায় কাজ করছেন। তবুতীদের প্রতি আপনি বিরক্ত 
হচ্ছেন না কেন? আপনি একথা কেন বুঝছেন না যে, সংসারে অনেকে 
ধর্মাচবণের ছলনা ব' ভান করে থাকে । আমার মনে হয় তীরা স্বার্থের জন্য 
শঠতা করে বিনা দোষে আপনাকে পরিত্যাগ করছেন। 

যদি তাদের এইরূপ অভিপ্রায় পূর্ব হতেই না৷ থাকত, তাহলে ঠককেয়ীয় 
প্রতি বরদান বহু পূর্বেই হতে পারত । এবং তা সঙ্গত৪ হুত। এখন আপনার 
অভিষেক ন হয়ে যদি অন্যের অভিষেক হয়, তাতে সব লোকের বি. দৃষ ভাব দেখা 
দেবে। আমি তা কোন প্রকারেই সহ করতে পারছি না, সেজন্ত মাকে ক্ষমা 
করবেন। 

আপনার তীক্ষ বুদ্ধি। তবু আমি বলছি, যে ধর্মের দ্বারা আপনার বুদ্ধি বিশ্রম 
হয়েছে, ঘার দ্বারা আপনি ষোহমুগ্ধ হয়েছেন, আমি সেই ধর্মকে ঘ্বণা করি। 
আপনি কর্মক্ষম হয়েও কি প্রকারে দশরথের অন্তায় আদেশ পালন করতে 
চাচ্ছেন? আপনার বাজাভিষেকে কপটতার আশ্রয়ে ব্যাঘাত স্যহ্টি কর! 
হয়েছে । এটা আপনি কেন বুঝছেন না? বরং এঁ গছিত কর্ণকে ধর্ম মনে করছেন 
_-এটাই আমার ছুঃখ। আপনার এরূপ কাঁজে ধর্শ ভাব আরোপ করা সর্লোক 
নিম্দিত। রাজ! দশরথ ও টৈকেম্ী নামেই পিতামাতা । বস্ততঃ তারা আপনার 
শত্রু ও অনিষ্টকারী। পিতা মাতার এপ বুদ্ধি দৈবের দ্বারাই হয়েছে, এটাই যদি 
আপনার ধারণ! হয়ে থাকে, তাছলে বলছি আপনার এ ধারণা উপেক্ষ। কর। 
উচিত। কারণ আমি ঠবকে বিশ্বাস করি না। 


৬ চরিত্রে রামায়ণ মহাভারত 


বির্বো বীর্ধ্যহীনে! যঃ স দৈবমন্ুবর্ততে। 

বীরাঃ সম্ভাবিতাত্মানো ন দৈবং পধ্যুপাসতে। 

দৈবং পুরুবকারেণ যঃ সমর্থ; প্রবাধিতুম্‌। 

ন দৈবেন বিপন্নার্থঃ পুরুষঃ সোহবসীদতি ॥ 

ক্্যস্তি ত্বদ্য দৈবস্য পৌরুষং পুরুত্স্য চ। 

দৈব- _মানুষয়ো দ্য ব্যক্তাব্যক্তির্বিষ্যতি ॥ 

অগ্য মৎপৌরুষহতং দৈবং দ্রক্ষ্যন্তি বৈ জনাঃ। 

ধৈর্দেবাদাহতং তেহদ্য তৃষ্টং রাজ্যাভিযেচনম্‌ ॥ (অযো) ১৩1১৬-১৯ 


_যে ব্যক্তি ভীরু ও বীর্যহীন, সেই ব্যকিই দৈবের অন্ুগমন করে। যারা 
বীর ও সংসারে পুরুষ বলে সন্মানিত, তারা কখনও দৈবের আশ্রয় নেয় না। 
ঘিনি নিজ পুক্রষাকারের দ্বারা দৈবকে বধিত করতে সমর্থ, তিনি দৈবের জন্য 
কদাচিৎ হতাশ হলেও, অবসন্ন হন না। আজ লোকে দৈবের শক্তি ও পুরুষের 
পৌরুষ দেখবে । আজ দৈব ও মাশুষের শক্তি প্রকট হবে। ধারা আপনার 
রাজ্যাভিষেক টব দ্বার! ব্যাহত দেখছে, আজ তীরাই সেই দৈবকে আমার পৌরুষ 
পরাভূত করেছে দেখবে । 

লক্ষণ ষে প্রকৃত বীর ছিলেন, তার প্রমাণ তার উপরের উত্তি । প্রকৃত বীর 
কখনে। অন্যায়ের কাছে মাথা নত করতে পারে না। 

তিনি উত্তেজিত হয়ে রামকে আরও বলেছিলেন-_ আমি নিজে পৌরুষের দ্বারা 
নিরক্কুশ উশৃঙ্খল মদমত্ত হস্তীর মত ছুর্বার গতিতে বকে নিয়ন্থিত করব। রাজা 
দ্শরথ তো তুচ্ছ । সমস্ত প্রজা ও ভ্রিলোকবাসী প্রাণীরা মিলিত হয়েও আজ 
রামের অভিষেক পণ্ড করতে পারবে না। ধারা চক্রান্ত করে আপনাকে বনে 
পাঠাতে যড়যন্ত্র করছে, তাদেরই বনবাসে পাঠাব | মহারাজা দশরথ ও কৈকেমীর 
আশা পূর্ণ হতে দ্বেব না। যে ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধাচারণ করবে, আমার পৌরুষ 
তাকে যেমন দুঃখ দেবে, দববল তাকে সেই ছুঃখ হতে রুক্ষা করতে পারবে 
না। আপনি গ্রজ। পালন করে সহশ্র বৎসর পরে যখন বনে যাবেন, তখন 
আপনার পুত্রর] প্রজাপালন করবে । দশরথ অস্থির চিত্ত। এইরূপ অবস্থায় রাষ্ট্র 
বিপ্রবের ভয়ে আপনি যদ্দি রাগ্য ভার গ্রহণে অসম্মত হুন, তবে নিশ্চিত 
জানবেন, আমি আপনার রাজ্য রক্ষা করব । আমার হুস্তছয় বা এই ধনু বা এই 
অসি এবং তৃনীরে এই শরগুলি নিছক শোভা বৃদ্ধির জন্তে নয় বা! অলঙ্কার নয়। 


লক্ষণ ও অজুন শ 


আপনি শুধু আদেশ করুন| আজ মহারাজ! দশরথের প্রতৃত্বের বিলোপ হবে ও 
আপনার প্রতৃত্ব গ্রতিঠিত হবে । আমি আপনার আঁজ্ঞাবহ। সম্পূর্ণ পৃথিবী যাতে 
আপনার আয়ত্তে আমে, তেমন আদেশ দিন | 

ক্ষোভে দুঃখে ও ক্রোধে লক্ষণের চোখ অশ্রসিক। লক্ষণের এই উচ্ছ্বাসে 
তাঁর ক্ষত্রিয়োচিত পৌরুষ প্রকাশ পেয়েছে । লক্ষ্মণ চরিত্রের এই অংশ যেন 
মহাভারতের ভীম চরিত্রের প্রতিবিম্ব মনে হয়। ভীম যেমন অন্তায়ের বিরুদ্ধে 
রুখে ঠাড়াবার জন্ত সর্বদা উদগ্রীব, কিন্তু জোট্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্টিরের প্রতিবন্ধকতায় 
নিজেকে সংযত করতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছৃক, তেমনি এখানে রামের অনুমোদন না 
পেয়ে লক্ষ্পণের সব বীর্য ষেন নিষ্পভ হয়ে গেল। 

এট রকম অবস্থায় লক্ষণ ও অঙ্গনের চরিত্র বিপরীত মুখী। এর্ভ্ন বীর, 
কিন্ত ধীন স্থির, তাই ভীম বা লক্ষণের মত অন্তায় দেখেই তার প্রতিবিধান 
করার জন্ত তিনি উদ্দীপ্ত হয়ে উঠতেন না। বরং পরিবেশ ও পরিস্থিতির উপরই 
তিনি যেন বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতেন । 

সীতাঁও রায়ের অন্গুগমন করবেন যখন স্থির হল, তখন বাস্পাকুল চোখে লক্ষ্মণ 
বামকে বললেন-__ 


যদি গন্থং কৃত! বুদ্ধিবনং মুগ-গজাযুতম্‌। 
অহং.ত্বান্গমিস্তামি বনমগ্রে ধনুর্ধরঃ | 

ময়া সমেতোহরণানি রম্যাণি বিচরিষ্যসি | 
পক্ষিভিভূ্গযুখৈশ্চ সংঘৃষ্টানি সমস্ত: ॥ ( অযো ) ৩১/৩-৪ 


যদি আপনারা মুগ, হ্তী গভূ্তিতে পরিপূর্ণ বনে যাওয়াই নিতান্ত স্থির 
করে থাকেন, তবে আমি ধন নিষে আপনাদের আগে যাব। আপনাদের বাদ 
দিয়ে আমি দেবলোক, অমরত্ব বা ত্রিলোকের এশ্বধ কিছুই চাই না। 

লক্ষণের উপরোক্ি হতে বামের প্রতি তীর প্রগাঢ় অন্ুরাগই কেবল প্রকাশ 
পায়নি, তিনি ঘে নিলেশভ ছিলেন, তাও প্রকাশ পেয়েছে। রামের সান্নিধ্য 
ব্যতীত তীর কাছে অন্য কিছুই কাম্য নয়। বাম কোন প্রকারে স্প্রণকে বন 
গমন হতে নিবৃত্ত করতে পারলেন না। তীর বহু প্রকার সাস্বনা বাকাও নিক্ষুল 
হল। 

তখন লক্ষণ পুনরায় বললেন, আপনি পূর্বেই বলেছেন যে আমি যেন সব সময় 
আপনার অন্গামী হই । তবে এখন কেন আমাকে অঙ্গুগামী হতে নিষেধ করছেন? 


লম্ঘণ ও অজুন প 


আপনি শুধু আদেশ করুন । আজ মহারাজ! দশরথের প্রতৃত্বের বিলোপ হবে ও 
আপনার প্রভৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে । আমি আপনার আজ্ঞাবহ । সম্পূর্ণ পৃথিবী যাতে 
আপনার আয়তে আলে, তেমন আদেশ দিন | 

ক্ষোভে দুঃখে ও ক্রোধে লক্ষ্মণের চোখ অশ্রসিক্ু | লক্ষণের এই উচ্ছ্বাসে 
তার ক্ষত্রিয়োচিত পৌরুষ প্রকাশ পেয়েছে । লক্ষণ চবিত্রের এই অংশ যেন 
মহাভারতের ভীম চরিত্রের প্রতিবিষ্ব মনে হয় । ভীম যেমন অন্তায়ের বিরুদ্ধে 
রুখে দীড়াবার জন্ত সর্বদা উদ্গ্রীব, কিস্ক জোষ্ট ভ্রাতা যুধিঠিরের প্রতিবন্ধকতায় 
নিজেকে সংযত করতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক, তেমনি এখানে রামের অন্থমোদন না 
পেয়ে লক্ষ্মণের সব বীর্য ষেন নিষ্পরভ হয়ে গেল। 

এই বুকম অবস্থায় লক্ষ্মণ ও অঙ্জ্রনের চরিত্র বিপরীত মুখী । শুনি বীর, 
কিন্তু ধীন স্থির, তাই ভীম বা লক্ষ্মণের অত অন্তায় দেখেই তার প্রতিবিধান 
করার জন্ত তিনি ঈদ্দীপ্ত হয়ে উঠতেন না। বরং পরিবেশ ও পরিস্থিতির উপরই 
তিনি যেন বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতেন । 

সীতাও রামের অশ্ুগমন করবেন যখন স্থির হল, তথন বাম্পাকুল চোখে লক্ষ্মণ 
রাঁমকে বললেন-__ 


যদি গন্তং কৃতা! বুদ্ধিবনং মুগ-গজাযুততম্‌। 
অহং.ত্বানগমিশ্কামি বনমগ্রে ধনুর্ধরঃ ॥ 

ময় সমেতোহ্রণ্ানি বম্যাণি বিচব্রিষ্যসি | 

পক্ষিভিরভূ'ঙ্গ যুখৈশ্চ সংঘৃষ্টানি সমন্নতঃ ॥ ( অযে! ) ৩১/৩-৪ 


-যদ্দি আপনার! মুগ, হস্তী গুভূতিতে পরিপূর্ণ বনে যাওয়াই নিতাস্ত স্থির 
করে থাকেন, তবে আমি ধন্থ নিষে আপনাদের আগে যাব। আপনাদের বাদ 
দিয়ে আমি দেবলোক, অমবত্ব বা ব্রিলোকের ত্রশ্বয কিছুই চাই না। 

লক্ষণের উপরোক্ত হতে বামের প্রতি তার প্রগাঢ় অন্ুরাগই কেবল প্রকাশ 
পায়নি, তিনি যে নিলেঠোভি ছিলেন, তাও প্রকাশ পেয়েছে । রামের সান্গিধ্য 
ব্যতীত তার কাছে অন্ত কিছুই কাম্য নয়। বাম কোন প্রকারে লশ্মণকে বন 
গমন হতে নিবৃত্ত করতে পারলেন না। ত্র বহু প্রকার সাস্বনা বাক্যও নিক্ষল 
হল। 

তখন লক্ষণ পুনরায় বললেন, আপনি পূর্বেই বলেছেন যে আমি যেন সব সময় 
আপনার অন্গামী হই । তবে এখন কেন আমাকে অনুগামী হতে নিষেধ করছেন? 


৮ চরিত্রে রামায়ণ মহাভারত 


জমি যেতে চাই, তবু আপনি কেন বারণ করছেন, তা জানতে চাই। পুবে 
আপনি সম্মত হয়েছিলেন; এখন অসন্মত হওয়ায় সন্দেহ হচ্ছে-_একথ! বলে তিনি 
রামের সামনে করজোড়ে বসলেন । 

রাম অবশেষে লক্ষ্ণকে বললেন, তুমি বনে গেলে জননী কৌশল্যা ও 
ন্মিজ্ীকে কে দেখবে ? রাজ! দশরথ কামাধীন হয়ে মাতা কৈকেয়ীর অন্রাগে 
আবদ্ধ হয়ে পড়েছেন । স্থতরাং তিনি এখন আমাদের জননীদের প্রতিপালনে 
বিমুখ হবেন। কৈকেয়ী এই সাম্রাজ্য পেয়ে দুঃখী সতীনদদের প্রতি ভাল ব্যবহার 
করবেন না। ভরততও রাজ্য পেয়ে কৈকেয়ীর বাধ্য হবে। তখন সে হতভাগী 
কৌশল্যা ও স্থমিত্রীর ভরণ পোষণ করবে না। স্থতরাং তুমি এখানে থেকে নিজে 
অথব] তাদের প্রতি মহারাজের অনুগ্রহ দেখাবার চেষ্টা করে জননীদের সেবা কর। 
আমি যা বললাম, তাই কর। তবেই আমার প্রতি তোমার তক্তি দ্বেখানে হবে। 
ওরুজনদের পুজা ও শ্তশ্রধা করলে শ্রেষ্ঠ ধর্ম লাভ হবে। আমাদের বিরহে 
জননীদ্দের হুখ থাকবে না । 

রামের উত্তর শুনে লক্ষণ বললেন, আপনার প্রভাবেই ভরত নিয়মিত ভাবে 
কৌশল্য। ও স্ুমিত্রাকে সযত্বে পাঁলন করবেন তাতে সংশয় নেই। রাজ্য লাভ 
করে ভরত যদ্দি খারাপ পথে পরিচালিত হন, যদি অহঙ্কারী হয়ে কৈবেয়ীয় 
পরামর্শে নীচ মনে আমাদের জননীদের দেখা শোনা না করেন । 


তমহু দুর্মতিং ভ্রুরং বধিস্যামি ন সংশয়ঃ। 
তৎপক্ষানপি তান্‌ সর্বাংস্ত্রেলাক্যমপি কিন্ত সা॥ ( অযে! ) ৩১২১ 


_-তাছলে এ ছুষটু বুদ্ধি নিষ্ুর ভরতকে নিহত করব। যদি ব্রিলোকের সব 
ব্যক্তি ভরতের পক্ষ অবলম্বন করে। তাহলে আমি তাদের সকলকেও নিহত 
করব। 

কিন্তু এ সব চিন্তার প্রয়োজন নেই। জননী কৌশল্যা তার আশ্রিতদের 
বহু গ্রাম দিয়েছেন। তিনি আমার্দের মত শত সহন্ন ব্যক্তিকে পালন করতে 
পারেন। তীর যা সামর্থ্য আছে তা নিজের এবং আমার জননীর পক্ষে পর্যাপ্ত। 

অতএব আমাকে আপনার অন্ুচর করুন_এতে আপনার অধর্ম হবে না। 
রামের কোন যুক্তিই লক্্মণকে বনে অন্থগমন হতে নিবৃত্ত করতে পারেনি । 

লক্ষ্মণ আরও বললেন এতে আমি কৃতার্থ হব এবং আপনারও ফলমূলাদি 
সংগ্রহের কিঞ্চিৎ স্থবিধা হবে। আমি খুস্তী, কোদাল ও ফল সংগ্রহের জন্য 


লক্ষণ ও অজজুল রে 


বাশের ঝুড়ি নিয়ে ও তীর ধন নিয়ে আপনার পথ প্রদর্শক রূপে আগে যাব। 
আমি প্রত্যেকর্দিন আপনার আহারের জন্ত ফল মূল ও 'তপস্বীদের হোম যোগ্য 
অন্তান্ত বন্ত বস্ত সংগ্রহ করব। আপনি সীতা দেবীর সঙ্গে পর্বতের শিখরে 
বেড়াবেন। আপনার নিন্দিত ও জাগ্রত অবস্থায় সব সময় আপনার উপযুক্ত 
সহচর হব। 

লক্ষণের কথায় সন্ধষ্ট হয়ে রাম বললেন, স্থমিত্রানন্দন, আমার সঙ্গে চল। 
কিন্ত তার পুর্বে সব বন্ধুদের সম্মতি গ্রহণ কর। বরুণদেব রাজধি জনকের 
মহাযজ্ঞে এসে তাকে যে ছুটি অতি ভয়ানক দিব্য ধনু, দিব্য ও অভেছ্য কৰচ 
ছুটি, অক্ষয়বাণ যুক্ত ছুটি তৃনীর ও ৃর্যের ন্তায় উজ্জল স্বর্ণ খচিত খড়গ ছুটি দান 
করেছিলেন, এঁ সব অস্ত্রার্দি আমর] যৌতৃক রূপে পেয়েছিলাম। তুমি এ সব 
অস্ত্র নায়ে সত্বর এসে] । 

লক্ষণ বন্ছাদর সম্মতি নিলেন এবং ইক্ষণকুকুলগুরু বশিষ্ঠের নিকট গিয়ে 
উৎকৃষ্ট অস্ত্রগুলি নিয়ে রামকে দেখালেন । 

রাম তখন লক্ষ্মণকে বললেন, আমার যে সব ধনরত্ব আছে, সেই সব আমি 
তোমার সঙ্গে মিলে ব্রাহ্মণদের ও ভৃত্যদের দান করব। তুমি বিজ শ্রে্ঠ বশি্ট 
পুত্র আর্য স্যজ্ঞকে শীঘ্র এখানে আনো । আমি তাকে ও অন্তান্ত শিষ্ট দ্িজান্তিদের 
পুজা করে বনে যাব। 

লক্ষ্মণ বনগমন কালে ব্রাক্ষণ ও গুরুজনদের নিকট বিদীয় নিলেন। কিন্তু পত্বী 
উমিলার নিকট বিদায় নিয়েছিলেন কিন! তা বালীকি রামায়ণে বা পরবর্তী অন্ত 
কোন রামায়ণে কোথাও কোন উল্লেখ নেই । 

অর্ভূনও বনগমন কালে সকলের নিকট বিদায় নিয়েছিলেন, কিন্তু তার পত্বী 
সুভদ্রা প্রসঙ্গে কোনই উল্লেখ নেই। কবিদ্বয় এই দুই বীরজায়ার প্রতি এমন 
শীতল উদ্বাসীনতা৷ কেন দেখিয়েছেন তার কোন কারণ কোন কাব্যে পাওয়৷ 
যায় না। 

লক্ষণ ঘখন জননী স্থমিত্রা দেবীকে প্রণাম করলেন, তখন তিনি সাশ্র 
নয়নে মহাবীরের মস্তক আত্রাণ করে বললেন, বৎস সব স্বজনের প্রতি তুমি 
অন্ুরক্ত থাকলেও আমি তোমাকে বনবাসের জন্ত অনুমতি দিচ্ছি। তোমার 
অগ্রজ রাম বনে যাচ্ছে। এই সময় তুমি তার অন্ুগমন করতে তুল না। রাম 
বিপন্নই হৌক ব৷ শ্রশ্বর্যবানই হোক, তোমার একমাত্র আশ্রয় । জ্টো্টব্রাতার 
অনুগত হওয়া, এই সংসারের ধর্ম। এইরূপ আচরণ এই বংশের উপযুক্ত এবং 
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প্রীচীন কাল হতে এই রীতি চলে আসছে। দান ঘজ্ঞে ব্রতী হওয়া ও যুদ্ধে 
প্রাণ ত্যাগ প্রভৃতিও এই বংশেরই প্রাচীন বীতি। 

স্মিত্রা দেবী লক্্ণকে আরও বললেন, বৎস রামের সঙ্গে যাঁও। তৃমি 
রামকে দশরথের ন্তায়, জনক নন্দিনীকে আমার মত অর্থাৎ মাতৃতুলা মনে করবে। 


তোমার বাসভূমি অরণ্যকে অযোধ্যার ন্ায় যনে করবে। তুমি সানন্দে স্বচ্ছন্দে 
রামের সঙ্গে যাও। 


তারপর রাম লক্ষ্মণ সীতা সারথি স্থমন্ত্র চালিত বথে চড়ে বন অভিমুখে 
চললেন । অযোধ্যাবাসীরা ও তাদের অন্গগমন করতে লাগল । তারা স্থমন্ত্রকে 
অশ্বের রজ্ছু সংঘত করতে বলল । ধীরে ধীরে অগ্রসর হও। আমরা একবার 
রামকে দেখতে চাই । কারণ বহুকাল আমরা রামের মুখ দর্শন করতে পারবো 
নাঁ। পুত্রের বন্গমনের সংবাদেও কৌশল্্যার হৃদয় যে বিদীর্ণ ছল না__এতে 
মনে হচ্ছে তীর হৃদয় লৌহ নিগ্রিত। ছায়ার মত পতির অনুসরণ করতে জানকী 
সমর্থ হয়েছেন । ্থূর্য প্রভা যেমন মেরু পর্বতকে পরিতাগ করে না, তেমনি 
ধর্মপরায়ণ] সীতা পতিকে পরিত্যাগ করছেন না। /ন জহাতি রতা ধর্মে 
মেকুর্যক প্রভা যথা ) লক্ষ্মণকে তার! বলল, লক্ষ্মণ তুমি কৃতার্থ হয়েছ। কারণ 
প্রিয়ভাষী দেবতৃল্য প্রিয় অগ্রজের পরিচর্যা করতে অন্থগমন করছ। তোমার 
এই বুদ্ধি খুবই ভাল। তোমার শ্রীবৃদ্ধি হবে। তুমি যেরামের অন্তগমন করছ, 
এট! তোমার স্বর্গ প্রাপ্তির পথ । একথা বলে অশ্রসিক্ত নয়নে অযোধ্যাবাসীব! 
রামের অনুগমন করতে লাগল । : প্রথম পর্ব দ্রষ্টব্য ) 

মস] নদী তীরে আশ্রয় লাভ করে বাম লম্্মরণকে বললেন, আমাদের বনে 
পাঠান হয়েছে। আজ আমাদের বনবাসের প্রথম বাত্রি। তোমার মঙ্গল হোক। 
তুমি চিন্তিত হইও না। দেখ বন্য পশুপক্ষীর৷ নিজ নিজ বাসস্থানে এসে কলরব 
করছে। তারা বাইরে না থাকায় অবণ্যটি শূণ্য হয়েছে । এবং অরণ্য যেন 
ভারাক্রান্ত মনে বুয়েছে । 

আমাদের জন্য অযোধ্যাবানীর1 শোকার্ত। পিতা ও জননী শোকান্িত 
হয়েছেন। তীরা উভয়েই আমাদের জন্ত সবক্ষণ কেদে কেদে অন্ধ না হয়ে যান। 
আমার মনে হয় ভুত আমার পিতা মাতাকে ধর্ম, অর্থ ও পাত্বনা বাক্যে অবস্থাই 
আশ্বন্ত করবে, যেহেতু সে যথার্থই ধামিক। ভরতের কোল স্বভাবের কথা 
চিন্তা করে পিতামাতার জন্ত দুখ করছি ন1। 

লক্ষণ, তৃমি আমার সঙ্গী হয়ে ভালই করেছ। নতুবা সীতার জন্য অন্টের 
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সাহায্য নিতে হত। যদিও এই বনে বহু প্রকার ফল আছে; তবু জল পান 
করেই আজকের রাত কাটাবো। 

রামের উপরোক্তি হতে ভরত চরিত্র খানিকট। প্রকাঁশ পেয়েছে । লক্ষণের 
প্রতি তিনি কতটা নির্ভরশীল তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। 

হ্ুর্যান্তে হুমন্্ লম্মরণের সাহায্যে বামের শয্যা তৈরী করলেন । বাম তমসা 
নদীর তীরে বৃক্ষপত্র দ্বারা! তৈরা শয্যায় সীতার সঙ্গে শয়ন করুলেন। 

অতি শ্রাস্ত রামকে পত্রীর সঙ্গে বিশ্রাম নিতে দেখে লক্ষণ সারথি স্মমন্তর 
নিকট রামের নানাবিধ গুণের কথা বললেন | ন্ুমন্ত্র ও লম্মণ উভয়েই নিদ্রাহীন 
রাত কাটালেন। 

প্রভাতে শষ্য ত্যাগ করে রাম শ্রান্ত ক্লান্ত প্রজাদের তখনও নিদ্রিত দেখে 
লক্ষ্মণকে বললেন, এই প্রজার! আমাদের ভালবাসে তাই আমাদের এই ভাবে 
অচ্চসরণ করছে । মনে হয় এর! প্রাণ ত্যাগ কবুবে তবু তাদের সঙ্কল্চ্যত হবে 
না। প্রজাদের ছুঃথ হতে ব্ক্ষা কর] রাঁজপুত্রদের কর্তব্য । স্থতরাং এরা যতক্ষণ 
নিপ্রিত থাকবে, সেই সময়ের মধ্যে আমরা রথে করে ভ্রতগতিতে চলে যাব। 

রামের কণ। শুনে ল্দ্ণ বললেন, আপনি যা বললেন, তা আমারও ভাল 
মনে হচ্ছে, সুতরাং দ্রুত রথে উঠন। 

তখন বাম সুমন্ত্রকে সত্বর প্রস্থান ত্যাগ করে অরণ্য পথে যেতে নির্দেশ 
দিলেন | 1 ১ পর্ব দ্রষ্টব্য : 

রাম শৃঙ্গবেরপুরের নিকটে গঙ্গাতীরে নিষাদরাজ গু কর আতিথ্য গ্রহণ 
করলেন । গুহক রামকে বললেন, আমার এ রাজ্য আ শাঁরই। আমর! 
আপনার ভৃত্য। আপনি আমাদের এই রাজ্য শাসন করুন। আপনার জন্য 
অন্ন, ব্যঞ্জন, পায়েস প্রভৃতি দ্রবাঃ উৎরুঈ পানীয় আনা হয়েছে । 

গুহকের কথা শুনে রাম তাকে আলিঙ্গন করে বললেন, সবান্ধব তোমাকে 
দ্নেখলাম-_-এটা আমাদের সৌভাগ্য । তোমার রাজা, বন্ধু ও বনা সম্পত্তি সব 
বিষয়ে মঙ্গল তো? তুমি আমার জন্ত যে সব বস্তু এনেছ, সেই সব বন্থ দেখে 
আমি থুশী হয়েছি। কিন্তু এসব গ্রহণ করতে পারবো ন!। আমি কুশ চীর 
ধারণ করেছি, বন্ত ফলমূল ভোজনই আম*ন কতব্য । আমি বনে এপস্থীর ব্রত 
অবলম্বন করেছি । এজন্ত কিছু গ্রহণ করব না। আমার অশ্বদ্দের খাস্যের 
প্রয়োঙ্গন । অন্ত কোন দ্রব্যে প্রয়োজন নেই । তুমি যে এইসব জিনিষ এনেছে, 
তাতেই আমি সম্মানিত বোধ করছি। 
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গুহকের আনীত ভ্রব্য রাম কোন প্রকার সংস্কারের বশবর্তী হয়ে প্রত্যাখ্যান 
করেননি । ক্ষত্রিয়ের প্রতিগ্রহ নিধিদ্ধ। তদুপরি তিনি কুশ চীর ধারণ করে 
তাপসের স্তায় জীবন যাপন করবেন স্থির করেছেন বলেই তা গ্রহণ করলেন না। 

তারপর রাম উত্তরীয় ধারণ করে সায়ং সন্ধ্যা উপাসনা! করে, পরে লক্ষণের 
স্বহত্যে আনীত গঙ্গাজল পান করলেন। জল পানের পব সীতার সঙ্গে রাম 
ভূমিতে শয়ন করলেন। 

লক্ষ্মণ তাদের উভয়ের পা! ধুয়ে দিয়ে কিছু দূরে গিয়ে একটি বৃক্ষ মূলে আশ্রয় 
নিলেন। গুহক ও সুমন্ত্র লক্ষণের সঙ্গে আলাপ করে রাত্রি কাটালেন। 

গুহক লক্মণকে বিনিদ্র রজনী ন কাটিয়ে ঘুমাতে অনুরোধ করে বললেন 
তিনি শপথ করে বলছেন, তিনি রামের ক্ষার জন্ত জ্ঞাতিদের সঙ্গে রাত্রি 
জাগবেন। তিনি এই বনে সর্বদা ভ্রমণ করে থাকেন। তাই বনের কিছুই 
তার অজ্ঞাত নয়। অতি শক্তিশালী বিপুল চতুরঙ্গ সৈন্তের বেগ তিনি সহ 
করতে পারেন। 

তখন লক্ষণ গুহককে বললেন, নিষ্পাপ গুহুক, তুমি নিজ ধর্মের প্রতি দৃষ্টি 
রেখে আমাদের রক্ষা করলে আমরণ কখনই ভয় পাব না। রাম সীতার সঙ্গে 
ভূমিতে নিদ্রাভিভূত থাকতে আমি কি করে নখ শয্যায় নিদ্রা যাব ! দেবান্থ্র 
মিলিত হয়েও যুদ্ধে ধাকে সহ করতে পারে না, সেই রাম সীতার সঙ্গে তৃণ শয্যায় 
সুথে নিজ্রিত রয়েছেন। . 

রাজা দশরথ পরাক্রম, মন্ত্র ও তপন্তার প্রভাবে ধাকে পুত্র রূপে পেয়েছেন 
দ্ুশরথের উপযুক্ত স্ুলক্ষণযুক্ত পুত্র এই রাম আজ নির্বাসিত হয়েছেন । সুতরাং 
দ্বশরথ আর বেশী দিন জীবিত থাকবেন না। আমার মনে হয় এই পৃথিবী শিব 
পতিহীনা হবে। (বিধবা মেদদিনী নৃনং ক্ষিপ্রমেব ভবিষ্যতি। ) আমার মনে 
হচ্ছে অযোধ্যার রাজপুরী হয়ত এতক্ষণে নিম্তন্ধ হয়েছে। অন্তঃপুরবাসিনী 
মছিলারা দীর্ঘকাল চীৎকার করে কেঁদে কেঁদে পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়েছেন । আমি 
আশা করি না যে আজ রাত্রে কৌশল্যা, দশরথ ও হথমিত্র! জননী- এরা কেউ 
জীবিত থাকবেন। আমার জননী শত্রঙ্গের জন্ত হয়ত জীবিত থাকতে পারেন, 
কিন্তু এটা অত্যন্ত ছুঃখের যে বীর প্রসবিনী কৌশল্যা এমন পুত্রকে ত্যাগ করে 
অবশ্ুই মান্না যাবেন । 

অযোধ্যা নগরী বাজার প্রতি অনুরক্ত প্রজাদের বাসস্থান সখের ও আনন্দের । 
কিন্ত রাজার বিপদ ছলে অধোধ্যাও ধ্বংস হবে। জ্যেষ্ঠ পুত্র বিহীন রাজা 
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দুশরথ কি করে জীবিত থাকবেন? দশরথ দেহ ত্যাগ করলে, ধার! তীর শেষকৃত্য 
সম্পন্ন করবেন, তারা ভাগ্যবান । বীরা অযোধ্যায় বাস করেন, তারা সকলেই 
পরম সুখী । 

তারপর লক্ষণ সুন্দর অযোধ্যা নগরীর সৌন্দর্যের বর্ণনা করে বললেন, এই 
নগরীতে সর্বদা সামাজিক উৎসব অনুষ্টিত হয়ে থাকে । দশরথ যদি জীবিত 
থাকেন, তাহলে বনবাসাস্তে আমরা তাঁকে দেখতে পাব | সত্যনিষ্ঠ রামের সে 
আমরা কুশলে বনবাসান্তে অযোধ্যায় প্রবেশ করতে পারব কি? 

লক্মণের এই বিলাপের মধ্যে দিয়ে তীর ভ্রাতৃভক্তি, পিতৃতক্তি ও দেশপ্রেমের 
নিদশন পাওয়া যায় । 

লক্ক্মরণের বিলাপে গুহকও ব্যথিত হয়েছিলেন । 

স্থ্যস্ত্কে বিদায় দিয়ে রাঁম নিজের জন্ত ও লশ্দণের জন্য বট ক্ষীরের দ্বারা জট? 
নির্মাণ করলেন। চীর বসন ও জটাধারী বাম-লক্মণকে খধির মত দেখাচ্ছিল । 

গঙ্গার পরপারে যাবার জন্য রামের নিদেশে গুহক তীদের একটি নৌকা 
দিলেন। বাম গঙ্গার পরপারে যাবার জন্য লম্্ণকে বললেন, তুমি ধীরে ধীরে 
সীতাকে নৌকায় উঠাও এবং নিজেও উঠ। 

লক্ষ্মণ অগ্রজের আদেশ পালন করলেন। তারপর রাম নৌকায় উঠলেন । 
রাম এ নদীতে শান্ত্রাছসারে আচমন করলেন । লক্ষণও তাদের উভয়ের সঙ্গে 
ভক্তি ভরে গঙ্গাকে প্রণাম করলেন । 

যমুনার উত্তর তীরে বৎস দেশে বাম প্রথম যে রাত্রি এক' কাটালেন, সেই 
রাত্রিতে তিনি লক্ষ্মণকে অন্থরৌধ করেছেন যে, লক্মণ যেন ার্দিনই অযোধ্যায় 
ফিরে যান। ( ১ম পর্বদ্রষ্ব্য) 

লক্ষণ তাঁকে প্রবোধ দিকে বললেন, অগ্রজ, আপনি অন্ত্রধারীদের মধ্যে শ্রেষ্ট | 
আপনি অযোধ্যা নগরী ত্যাগ করায়, তা চন্দ্রহীন রজনীর ন্তায় নিশ্রত হয়েছে । 
' নিশ্রভা ত্বয়ি নিক্কান্তে গতচন্দ্রের শর্বরী )। আপনি আমাকে ও সীতাকে 
দুঃখ দিয়ে এই যে ছুঃখ করছেনঃ তা আপনার পক্ষে উচিত হচ্ছে না। সীতা- 
দেবী ও আমি আপনার অভাবে জল হতে উদ্ধৃত মৎসের মত এক মুহূর্তও জীবিত 
থাকব না। (মুহূর্তমপি জীবাবে৷ জলাম্মত্ণ বিবোদ্ধতৌ । ) 


নহি তাতং ন শত্রত্বং ন সুমিত্রাং পরস্তপ। 
ডুমিচ্ছেয়মদ্াহং স্বর্গ চাপি ত্বয়। বিনা ॥ ( অযে। ) ৫৩1৩২ 
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_-আজ আমি আপনাকে ছেড়ে পিতা, শত্রত্ব কিংবা মাতা সমিত্রীকেও 
দেখতে ইচ্ছা! করি না, এমন কি ত্বর্গও দেখতে চাই না। 

এই উক্তিতেও লক্ঘণের অপুর্ব ভ্রাতৃপ্রেম ও ভ্রাতৃভক্তি প্রকাশ পেয়েছে। 
তিনি কেবল রামের ভ্রাতা নন, তিনি রামের বন্ধুর মত স্থখে দুঃখে সর্বদা! তীর 
পাশে থাকতেন। যথা সময়ে সহানগভূতি দিয়ে বা পরামর্শ দিয়ে তিনি তাকে 
কাজে উদ্ধদ্ধ করতেন। উপরোক্তিতে লক্ষ্মণ পিতা, মাতা, ভ্রাতার কথা 
বলেছেন, কিন্ত স্ত্রী উমিলার নামোল্লেখ করেননি-_এটা লক্ষ্যণীয় । 

তারপর লক্ষণ রামের সঙ্গে মুনি ভব্রদ্ধাজের নিকট গেলেন। সেখানে 
কিছুর্দিন তারা সীতাকে নিয়ে বসবাস করেন । ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম অযোধ্যা 
নগরীর নিকটবর্তী বলে অযোধ্যাবানীর1 যাতে তীরের দেখা না পান এজন্য 
রাম ভরদ্বাজ মুনির নিকট জনগণের অগম্য একট উত্তম আশ্রমের সন্ধান 
করলেন। ভরদ্বাজ মুনির নিদেশে তার! চিত্রকৃট পরতে গেলেন। ভরদ্াজ 
মুনির আশ্রম ছেড়ে আসবার পথে লক্ষ্মণ সীতার ইচ্ছান্ুসারে তাকে নান৷ প্রকার 
পুষ্পার্দি সংগ্রহ করে দিলেন। সেখানে তারা বাল্সীকি মুনির আশ্রমে গেলেন । 
রামের নির্দেশে মনোরম স্থানে লক্ষন কাষ্ঠ দ্বারা পর্ণশাল। নির্মীণ করলেন । রাম 
বাস্ত পুজা! করবার জন্য লক্ষ্মণকে হরিণের মাংস আনতে বললেন । লক্ষণ মুগ 
বধ করে আনলে রামের নির্দেশে তিনি পুনরায় এ মাংস দগ্ধ করেন এবং রামকে 
বললেন-_-মামি এই সর্বকার্যোৌগ্য কৃষ্ণ মুগটিকে বন্ধন করছি । আপনি যাগ- 
যজ্ঞে কর্ম কুশল। সুতরাং আপনি এখন বাস্ত দেবতার পূজা করুন। 

তারপর বাম ্বানান্তে যজ্ঞ করলেন। পরে সমস্ত দেবতার পূজা করে শুদ্ধ 
চিত্তে কুটারের নিকটে গেলেন। রাম বাস্ত শান্তির জন্য বৈশ্বানরকে, ( অগ্রি ) 
রুদ্রকে ও বিষু্কে বলি উপহার দিয়ে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করলেন। তারপর তারা 
পর্ণশালায় প্রবেশ করলেন । 

লক্ষ্মণ যে যথার্থই রামের পেবা করবার ইচ্ছা নিয়ে রামের অন্ুগমন করে- 
ছিলেন উপরের দৃষ্টান্তে ত৷ প্রমাণিত হয়। 

সুমন্ত যখন শূণ্য রথ নিয়ে অযোধ্যায় ফিরে যাচ্ছেন, তখন ক্রুদ্ধ ও ব্যথিত 
লক্ষণ স্মন্ত্র মাধ্যমে দশরথকে বলে পাঠালেন_ এই বাঁজপুত্র রাম কোন অপরাধে 
নির্বাসিত হয়েছেন? বাজ! কৈবেয়ীর ক্ষুদ্র আদেশ পালনে প্রতিশ্রুত হয়ে যে 
কাজ করছেন তা অত্যন্ত গঠিত কাঞ্জ হয়েছে। এই কাজের জন্ত আমর] অত্যন্ত 
কষ্ট পাচ্ছি। এই যে রামকে নির্বাসিত করা হয়েছে, এটা কৈকেয়ীর লোভ 
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বশতঃই হোক কিংবা বর দ্রানের জন্তই হোক অত্যন্ত ছুষ্ষর্ম হয়েছে । ব্রামের 
নির্বাসিত হবার মত কোন কারণ দেখছি না। হয়ত ঈশ্বরের প্রেরণানুসারেই 
দশরথ এই ন্বেচ্ছাচার করেছেন। নতুব! ঝাম নির্বাসিত হবার মত কোন কাব 
দেখছি না। মহারাঁজ মতিভ্রমে যা করলেন, তাতে তীর দুঃখ ও দুর্নীমের অস্ত 
থাকবে না। 


অহ্‌ং তাবন্সহারাজ পিতৃত্বং নোৌপলক্ষয়ে । 
ভ্রাত৷ ভর্তা চ বন্ধুশ্চ পিতা! চ মম রাঘবঃ ॥ ( অযো ) ৫৮1৩১ 


-এখন আমি মহারাজের মধ্যে পিতৃত দেখতে পাচ্ছি না। রামই আমার 
ভ্রীতা, পালক, বন্ধু ও পিতা । 

লক্ষণের উপরোক্তিতে বাম সম্বন্ধে তিনি যা বলেছেন, যথার্থই সেই ভাবেই 
তিনি বমাত্রেয় ভ্রাতা রামকে দেখেছেন । এই উক্তি লক্ষণের জীবনে কখন ও 
অত্যুক্িতশ পরিণত হয়নি । 

লক্ষ্মণ আরও বললেন । বাম সর্বলোক প্রিয় ও সর্বলোক ছিতকামী | তু 
নির্বাসনে দশরথ কিরূপে সর্বলোক প্রীতি লাভ করবেন ? সকলের প্রিয় ধাম়িক 
রামকে নির্বাসিত করে, সকলের সঙ্গে বিরোধ করে দশরথ কিরূপে বাঁজ্পদে 
অধিষ্ঠিত থাকবেন? 

নিষাদপতি গুহকের নিকট ভরত যখন রাম লক্ষণের খোজ করলেন, তখন 
গুহক লক্ষণের সুখ্যাতি করে লক্ষণের ভ্রাতৃভক্তি দেশপ্রেম কর্তব্য নিষ্ঠা ও রামের 
রক্ষার জন্য ধনুর বাণ হাতে অতন্দ্র বূজনী কাটাবার কাহিনী »'টস্তারে ভবুতকে 
বললেন। 

চিত্রকূট পর্বতে রাম যখন সী'তাঁকে গিবিনদী মন্দাকিনী দেখিয়ে ও বিশেষ 
বিশেষ স্থখাগ্য পশ্ত দেখিয়ে তীকে আনন্দিত করে একটি শিলায় উপবেশন 
করছিলেন, তথন এক প্রচণ্ড কোলাহল শুনে ও চারদ্দিকে পক্তুপক্ষী ভয়ে পলায়ন- 
পর দেখে রামচন্দ্র লশ্্রণকে বললেন, লক্ষ্মণ, দেখ ভয়ঙ্কর মেঘ গর্জনের স্তায় তুমুল 
শব্দ শোন! যাচ্ছে। এই মহারণ্যে হস্তী, মহিষ ও মৃগর! সিংহদের সঙ্গে ভীত 
হয়ে চারদিকে পালাচ্ছে। কোন বাজ কিংবা রাজপুত্র মুগয়া করতে এই বনে 
এসেছে অথব1 অন্য কোন ভয়ঙ্কর হিংন্্ জ, হতে এমন ঘটছে, তাএ অনুসন্ধান 
কর! প্রয়োজন । 

তখন লক্ষণ দ্রুত শাল বৃক্ষে চড়ে চতুর্দিকে এক ঝলক দেখে পুর্ব দিকে দৃষ্টি- 
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পাঁত করলেন । তারপর উত্তরদিকে হস্তী, অশ্ব ও রথে পরিপূর্ণ স্থসজ্জিত বিশাল 
সৈন্যদের দ্বেখতে পেলেন। তিনি রামকে বললেন, আর্য, আপনি আগুণ নিভিয়ে 
দিন। সীতা দেবী ওহায় যান এবং আপনি ধনু ও বাণে সুসজ্জিত ছয়ে কবচ 
ধারণ করুন। 

তখন রাম জিজ্ঞেস করলেন, সৌমিত্রে এদের কোন্‌ রাজার সৈল্ত বলে মনে 
হচ্ছে? 

প্রত্যুত্ররে লক্্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, ভরত রাজ্যে অভিষিক্ত হয়েছে। এখন এ 
রাজ্য নিষ্ষণ্টকে ভোগ করবার জন্ত আমাদের উভয়কে বধ করবার জন্ত এখানে 
এসেছেন । এ যে বিরাট বৃক্ষ দেখা যাচ্ছে তারই কাছে রথের উপর ভরত বসে 
আছেন। এ দেখুন ক্রুতগামী অশ্বারোহী সৈন্য ও গজারোহীরা এই দিকে 
আসছে । বীর, আমরা ধনু ধারণ করে হয় পর্বতে আশ্রয় নিই, অথবা সজ্জিত 
হয়ে অস্ত্র ধারণ করে এখানেই অপেক্ষা করি। | 

তিনি আরও বললেন, ভরত যুদ্ধে পরাস্ত হবেই ৷ যার জন্ত এই মহাবিপদ 
__সেই ভরতকে দেখে নেবো! । আপনি যার জন্ত সীতা৷ দেবীর সঙ্ধে ও আমার 
সঙ্গে এই ছুরোগ ভূগছেন, সেই শক্র ভরত উপস্থিত হয়েছে, সে এখন আমাদের 
বধ্য। 


সম্প্রাপ্তোহয়মরিবাঁর ভরতো বধ্য এব হি। 
ভরতস্য বধে দোঁধং নাহং পষ্ঠামি রাঘব ॥ ( অযো ) ৯৬1২৩ 


_ রাঘব, আমি ভরত বধে কোন দোষ দেখছি না। পূর্বে ঘে অপকার 
করেছে, তার বিনাশে কোন রূপ অধর্মে লিপ্ত হতে হয় না। 

ভরত আমাদের শত্রু । সুতরাং তাকে বধ করলে ধর্মই হবে। এই ভরত 
নিহত হলে আপনি সম্পূর্ণ বনুদ্ধর1 শাসন করবেন । আজ যুদ্ধে আমি ৫ককেয়ীর 
পুত্রকে ধরাশায়ী বৃক্ষের মত নিহত করছি দেখবেন এবং তাতে তিনি অত্যন্ত 
ছুঃখিত হবেন । কুজ্জার সঙ্গে সবান্ধবা কৈকেয়ীকেও নিহত করব। ( কৈকেয়ীঞ 
বধিষ্যামি সান্ুবন্ধাং সবাদ্ধবাম্‌ ) এইরূপ করলে পৃথিবী মহাপাপ মুক্ত হবেন। 

আমি এতদিন যে ক্রোধ সংবরণ করেছিলাম, দেই ক্রোধকে শষ তৃণরাশিতে 
অগ্নির ন্যায় শত্রু সৈন্য মধ্যে নিক্ষেপ করব । আজ তীক্ষ শর দিয়ে শত্র শরীর ছিন্ 
করে চিত্রকূটের বনভূমি রক্তাক্ত করব। এই গভীর অরণ্যে সৈন্তদের সঙ্গে 
ভরতকে নিহত করব--এতে কোন বন্দেহ নেই। 
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সসৈন্ত ভরতের বনাগমনে লক্ষণের মনে ভ্রত যে সন্দেহের উদ্রেক 
হয়েছিল, সেজন্ত সসৈন্তে ভরতকে বধ করবার এক উগ্র আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছিল, 
তারামের ভাল লাগলে। না। রাম ভরতের সদিচ্ছার কথ! অনুমান করে শাস্ত 
ভাবে লক্ণকে প্রবোধ দিয়ে বললেন, সসৈন্তে ভরত আসছে এ জন্ত ধন, অসি 
নিয়ে কিলাভ? এ অরণ্যে ভরতকে জয় করে এ নিন্দনীয় রাজ্য আমি চাই 
না। আত্মীয় পরিজনকে নিহত করে যে রাজ্য পাওয়া! যাবে তা বিষ মিশ্রিত 
খাগ্যের স্তায় ত্যাগ করব। তিনি আরও বললেন, তুমি জেনো ভ্রাতাদের জন্তই 
আমি ধর্ম, অর্থ, কাম ও পৃথিবী চাই । লক্ষণ, বিপদের সময় কখনো! কি কোন 
পিতা পুত্রকে বা! কোন ভ্রাতা নিজ প্রাণের মত ভাইকে বধ করতে পারে ? (১ম 
পর্ব দ্রষ্টব্য )। 

লক্ষণ বামের এই উক্তিতে লজ্জায় ষেন নিজের শরীরে প্রবেশ করলেন । 
( লক্ষণ: প্রবিবেশেব স্বানি গাত্রানি লঙ্জয়৷। ) লম্মণ অতি লজ্জিত ভাবে 
বললেন, আ।শ:» মনে হচ্ছে যে পিতা দ্শরথ নিজেই আপনাকে দেখবার জন্ত 
আসছেন । বামও লক্ষণের সঙ্গে একমত হয়ে বললেন, আমরা স্থখ ভোগে 
অভ্যান্ত ভেবে পিতা হয়ত আমাদের ও সীতাকে ফিরিয়ে নিতে আসছেন। লক্ষণ 
বললেন, শক্রঞ্জয় নামক তীর বিশাল বৃদ্ধ হস্তীটিকে সৈন্তদের সামনে দেখা যাচ্ছে । 
কিন্ত তীর প্রসিদ্ধ ছত্রটি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না-_এতে আমার সংশয় হচ্ছে। 

তারপর রাম লক্্মণকে গাছ থেকে নাবতে বললেন ও তার নিরেশ মত কাজ 
করতে বললেন। রামের আদেশে লক্ষণ শাল বৃক্ষ হতে নেবে রামের পাশে 
দাড়ালেন। 

শক্রত্ন প্রভৃতির সঙ্গে ভরত রামের আশ্রমে আসলেন । পর্ণশালা মধ্যে চীর 
বন্ধলধারী বামকে উপবিষ্ট দেখে শোক বিহ্বল ভরত ও শক্রত্ন রামের পায়ে 
পড়লেন । উভয়ের অশ্রু মোচন করে রাম তার্দের আলিঙ্গন করলেন । তারপর 
স্বমন্ত্র ও গুহকের সঙ্গে রাম লক্ষণের মিলন হল। ( ১ম পর্ব দ্রষ্টব্য) 

ভরত রামকে অযোধ্যায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে ব্যর্থ হয়ে অতঃপর রামের 
পাছুকাহ্য় নিয়ে নন্দিগ্রামে তা অভিষিক্ত করে তীর প্রতিনিধি রূপে রাজকার্ষ 
পরিচালন! করতে লাগলেন । 

তারপর রাম লক্ষ্মণ চিত্রকূট পর্বত ছেড়ে এত্রি মুনির আশ্রমে আসলেন । 
সেখান হতে তীর! দণ্ডকারণ্যে আসলেন । সেইখানে তপস্থীরা আশ্রমে রাম 
লক্ষণ ও সীতাকে স্বাগত জানালেন । তারপর মুনিদের থেকে বিদার নিয়ে তারা 

৮২ 
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নানা রকম মুগ পরিপূর্ণ এবং ব্যাপ্র ও ভল্গুকে পরিব্যাপ্ত এক বনে প্রবেশ 
করলেন। সেই বন রামের মনঃপৃত হলে! না। সেখানে ভয়ঙ্কর যুতি বিরাধ 
নামক রাক্ষসকে তারা দেখলেন । ( ১ম পর্ব দ্রষ্টব্য ) 

কৈকেয়ীর মনোবাঞ্চ পূর্ণ হয়েছে বলে রাম আক্ষেপ করে লক্মণকে বললেন, 
রাজ্য হরণ, পিতৃ বিনাশ ও সীতার অঙ্গে পর পুরুষের স্পর্শ__ইহা! অপেক্ষা আমার 
অধিক দুঃখ আর কিছুই নেই। 

রামের কথ শুনে লক্ষ্মণ অত্যন্ত হুঃখে বিগলিত নয়নে বললেন, হে কাকুৎস্থ, 
আপনি মহেন্দ্রের মত সমস্ত প্রাণীর নাথ, বিশেষতঃ আমার মত ভৃত্য থাকতে 
কিসের জন্ত অনাথের ন্তায় ছুংখ করছেন? আমিত্রুদ্ধ হয়ে এঁ রাক্ষসের প্রতি 
শরাঘাত করলে তার হৃদয় বিদীর্ণ হবে এবং পৃথিবী তার রক্ত পান করবে। 

রাজ্যকামে মম ক্রোধো ভরতে যো বভূব হ। 

তং বিরাধে বিমোক্ষ্যামি বজ্ো বজামিবাচলে ॥ ( অরণ্য ) ২২৫ 

--বাঁজ্য লোভী ভরতের প্রতি আমার যে ক্রোধ হয়েছিল, এই বিরাঁধের প্রতি 
আমার সেই রূপ ক্রোধই হয়েছে । নুতরাং মহেন্দ্র যেষন পর্বতে বজ্ব নিক্ষেপ 
করেন, তেমনি আমিও আমার ক্রোধ বিরাধের প্রতি প্রকাশ করব। 

আমার বাহুবলের বেগে ব্গেবান হয়ে এ যে তীক্ষ বাণ ছুটে চলেছে তা৷ আজ 
বিরাধের বিশাল বুকে গিয়ে পড়বে । তার প্রাণ যাবে। তারপর এ বিরাধ 
ভূপতিত হবে। 

লক্ষণ যখন উপরোক্ত ভাবে রামকে আশ্বস্ত করছিলেন তখন বিরাধ চীৎকার 
করে তাদের প্রিচয় জানতে চাইল । বাম তখন তীদের পরিচয় দিলেন। 
বিরাধও আত্মপরিচয় দিয়ে বলল--আমি জব নামে রাক্ষসের পুত্র। আমার 
মাতার নাম শতত্ুদা। এই পৃথিবীতে সমস্ত ব্রাক্ষদ আমাকে বিরাধ বলে ডাকে। 
আমি তপশ্যার ছার! ব্রহ্মার আশর্বাদে অস্ত্র হ্বারা অচ্ছে্য, অভেছ্য ও অব্যয় হব 
এই প্রকার বর লাভ করেছি। অতএব তোরা যুদ্ধের অপেক্ষা না করে সত্বর এই 
রমনীকে ছেড়ে যে স্থান হতে এসেছিস, সেই স্থানেই পলায়ন কর। নতুবা! 
তোদের দেহে প্রাণ থাকবে না। 

সেই যুগে তপন্যার দ্বারা রাক্ষসরাও ব্রহ্মার আশীর্বাদ লাভ করে বর পেতো। 
সেই শক্তিতে তারা যথেচ্ছাচার করে বেড়াত। 

রাম লক্ষ্মণ বহুক্ষণ নান! অস্ত্রের দ্বারা বিরাধকে আক্রমণ করলেন, কিন্ত কোন 
প্রকীবেই তাকে পরাস্ত করতে পারলেন না। বরং সেই ব্রাক্ষম বিরাধ 


লক্ষণ ও অন্ন ১৯ 


রাম লক্ষ্পণকে কাধে তুলে অরণ্যের মধ্য দিয়ে চীৎকার করতে করতে ছুটতে 
লাগল । 

রাঁম লক্্মণকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে দেখে সীতা চীৎকার করে বিলাপ 
করতে লাগলেন । সীতার বিলাপ শুনে রাম লক্ষ্মণ দ্রুত বিরাধকে বধ করবার 
সক্ক্প করলেন । বাম বিরাধের দক্ষিণ বাহু এবং লক্ষ্মণ তার বাম বাহু ভেঙ্গে 
ফেললেন । তখন “মঘের মত বিরাঁধ বাক্ষস ভগ্ন হস্ত হয়ে অত্যন্ত কাতর হয়ে 
মুচ্ছিত হয়ে ভূতলে পড়ল। অতঃপর বাম লম্্ণ বহু সংখ্যক বাণে তাকে বিদ্ধ 
করলেন। খড়েগর আঘাতে ও নান! ভাবে ভূমিতে পিষ্ট হয়েও তার মৃত্যু হল 
না। তখন রাম বুঝতে পারলেন--এই রাক্ষস সর্বতো ভাবে অবধ্য। তিনি 
লক্মণকে বললেন, এই বাক্ষদ তপঃসিদ্ধ। স্থৃতরাং তাকে অস্ত্র বারা পরাজিত 
করা যাবে না। হস্তীর জন্ত যেমন গর্ত খনন করা হয়, তেমনি এই ভয়ঙ্কর 
রাক্ষসের জন্য বৃহৎ গর্ত তুমি খনন কর বলে বাম পা দিয়ে তার ( বিরাধের ) 
গল চেপে ধরে দাড়িয়ে রইলেন । 

খিরাঁধ তখন রাঁমকে বললেন, আমি আপনাকে চিনতে পারিনি যে আপনিই 
রাম। আমি কুবোরর অভিশাপে এই ভয়ানক রাক্ষদ শরীর পেয়েছি । আমি 
পূর্বে গন্ধর্ব ছিপাম। আমার নাম তুম্বুরু। আমি রম্তার প্রতি আসক্ত হয়ে 
যথা সময়ে কুবেরের শিকট উপস্থিত হইনি বলে তিনি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে 
অভিশাপ দিয়েছিলেন। আমি তপন্যা করে তাকে প্রসন্ন করায়, তিনি 
বলেছিলেন দশরথ পুত্র রাম তোমাকে যুদ্ধে বব করবেন। তখন তুমি শন্ধর্ব দেহ 
লাভ করে পুনরায় স্বর্গে ফিরে আপবে। এখন আমি আপনার অগগ্রহে সেই 
নিদারুণ অভিশাপ হতে মুক্ত হলাম। আপনাদের মঙ্গল হোক। এস্থান হতে 
অর্ধ যোজন দূরে ধর্মাত্মা শরতঙ্গ মহধি বাস করেন। আপনি শীঘ্র তার নিকট 
যান। তিনি আপনার মঙ্গল করবেন। ( ১ম পর্ব ভ্রষ্টব্য ) 

তারপর রাক্ষস দ্বারা আক্রান্ত বানপ্রস্থ মুশিদের সঙ্গে রাম লক্ষণ ও সীতা৷ 
স্থৃতীক্ষ মুনির আশ্রযে আসলেন । সে আশ্রমে এক রাত্রি কাটিয়ে ধনু ও খড়গ 
হাতে তীরা দগ্ডকারণ্য বনের দিকে রওনা হলেন। নানাবিধ গিরিঃ শিখর বন, 
রষণীয় নদীতট, নানাবিধ পক্ষীর নদীতটে বিহার দেখতে দেখতে এক নির্মল 
জলপূর্ণ মনোরম সরোবর তীরে উপস্থিত হলেন। সেই সরোবর হতে গান 
বাজনা তাদের - আকৃষ্ট করলো৷। তার] এক মুনিকে দিজ্ঞেস করলেন এ গীত 
বাস্ের হেতু কি? সেই মুনি তখন রামকে মাওকপি মুনির কথা জানালেন। এ 


২২ চরিজ্ে রামায়ণ মহাভারত 


তারপর তিনি রামকে বললেন, এই সময় ধর্মাত্মা ভরত নগরে থেকে আপনার 
প্রতি শ্রদ্ধা বশত: তপস্যা করে দুঃখে সময় অতিবাহিত করছেন। তিনি এখন 
রাজ্য মান ও বিবিধ ভোগ পরিত্যাগ করে তপস্যায় রত আছেন। আহার 
সংঘত করে শীতল ভূমিতে শয়ন করছেন। তিনি এই সময় প্রত্যহ মন্ত্রী ও 
প্রজাবর্গ পরিবৃত হয়ে দ্ানার্থে সরযূ নদীতে যান। তীর শরীর অত্যন্ত কোমল । 
তিনি অত্যন্ত সুখে প্রতিপাঁলিত হয়েছেন। এখন শীতে রাত্রি শেষে কি করে 
কান করছেন? সেই পদ্ম পলাশ লোচন, শ্ঠামবর্ণ, সুন্দর, ধর্মজ্ঞ। জিতেন্দরিয়, 
শান্ত, মহান স্বভাব, লজ্জাশালী, দীর্ঘবাছ, প্রিয় ও সত্যবাদী শক্র নাশক তরত 
সমস্ত সখ ত্যাগ করে আপনাকেই আশ্রয় করেছেন এবং নগরে থেকেও আপনার 
বনবাস জীবন অনুসরণ করে তপস্যার দ্বার! নিশ্চয়ই ্বর্গ জয় করছেন । সন্তানরা! 
পিতৃ স্বভাবের অন্ুবর্তী হয় না, মাতারই স্বভাবের অনুকরণ কবেন_এই লোক 
বিখ্যাত প্রবাদ ভরত মিথ্যে প্রমাণিত করলেন। বাজ] দশরথ ধার স্বামী, ভরত 
ধার পুত্র, সেই জননী কৈকেয়ী কি প্রকারে এমন নিষ্টুর কর্ম করলেন? 

লক্ষণের হেমস্ত শোভা দর্শন ও বর্ণন! তার কৰি মনের পরিচয় দিয়েছে । তিনি 
কেবল প্রকৃতি দর্শনই করেননি । প্রকৃতির প্রত্যেকটি প্রাণীর গতি-বিধি লক্ষ্য 
করে তার সুন্দর বর্ণনা দ্িয়েছেন। কঠোর বনবাস জীবনে প্রক্কৃতিই তাদের 
একমাত্র আনন্দদায়ক ছিল । সঙ্গে সঙ্গে ভরতের জন্ত দুঃখ অনুভব করে নির্মল 
ভ্রাতৃ প্রেমের নিদর্শনও দিয়েছেন । 

রাম লক্ষমণকে কৈকেয়ীর সমালোচন৷ হতে বিরত থাকতে বললেন । তিনি 
আরও বললেন যদি ভরতের সুখ্যাতি করতে চাও, তবে তা কর। ভরতের 
জন্ত আমার হৃদয় কাতর ও চঞ্চল হয়েছে। ভরতের প্রিয় কথাগুলি আমার 
স্বৃতি পথে খোদদিত হচ্ছে । আমি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে কবে ভরত ও শক্রত্বর 
সঙ্গে মিলিত হতে পারবো জানি না। তারপর তারা তিনজন গোদাবরীতে 
আনাস্তে দেবতা ও পিতৃ পুরুষদের তর্পণ করে সূর্য ও অপর দেবতাদের স্যব 
করলেন । তারপর রাঁম পর্ণ কুটারে বসে যখন লক্ষণের সঙ্গে কথ। বলছিলেন, তখন 
রাক্ষমরাজ রাবণের তন্ত্রী শূর্পণখা রামের কুটীরে আসলো৷। ( ১ম পর্ব দ্রষ্টব্য ) 

শুরপণখার প্রস্তাব শুনে লক্ষ্মণ হঠাৎ হেসে পরিহাস করে উত্তর দিলেন, আমি 
জো্ঠ ভ্রাতা রামের চরণাশ্রিত দাস। স্থতরাং তুমি কি প্রকারে আমার স্ত্রী 
হয়ে দাসী হতে চাও? তোমার বর্ণে অন্তুমাত্র মালিন্য নেই। তুমি নন্বদ্ধশালী 
আর্ধ রামের কনিষ্ঠ ভার্ধ। হয়ে খুসী হও। তাহলে তিনি বিরূপ] বিকৃতা কায়া ও 


লক্মণ ও অনি ২৩ 


বৃদ্ধা স্ত্রীকে ত্যাগ করে তোমাকেই ভজনা করবেন। কোন্‌ বুদ্ধিমান ব্যক্তি 
তোমার মত শ্রেষ্ঠ রূপবতী রমনীকে ত্যাগ করে মানবী রমনীর সঙ্গে প্রেম 
করবেন? (১ম পর্বজ্ুইটব্য) 


লক্ষণের পরিহাসকে সত্য মনে করে শূর্পণখা সীতাকে গ্রাস করে সপত্বীহীনা 
হয়ে সুখে রামের সঙ্গে বসবান করবার জন্ত সীতার দিকে অগ্রসর হল। তা 
দেখে রাম ক্রুদ্ধ হয়ে লক্মণকে বললেন, ভ্তুর স্বভাব অনার্ধদের সঙ্গে কোন 
প্রকারেই পরিহাস করা! উচিত নয়। দেখ, সীতা রাক্ষপীর ভয়ে অতি কষ্টে 
বেঁচে আছেন। তুমি এই রাক্ষদীর রূপ বিরুত করে দাও। 


এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে মাঝে মাঝেই রামের কথায় অসামঞ্জশ্য দেখা 
যায়। এক্ষেত্রে তিনিই সর্ব প্রথম বিবাহিত লক্্ণকে বিবাহ করবার জন্য 
শূর্পণথাকে প্ররোচিত করেন। লরল শূর্পণখথা রামের পরিহাস বুঝতে না! পেরে 
লন্্পণে* 1পক্১ গেল। তোখানেও লক্মণ তাকে অগ্রজের মত পরিহাস করেন । 
রাম নিজেই অনার্ধার সঙ্গে পরিহাস করায় লক্মণও তীর মত অনুরূপ পরিছাল 
করেছিলেন । ( ১ম পর্ব দ্রষ্টব্য ) 


রামের আর্দেশে লক্ষ্মণ খড়গ দিয়ে শূর্পণখার ওদ্ধত্যের শান্তি স্বরূপ নাক ও 
কান কেটে দিলেন। তখন সেই ব্রাক্ষপী ছিন্ন নাসাকর্ণ হয়ে ভীষণ আকার 
ধারণ করে বিকট চীৎকার করতে করতে যেখান হতে এসেছিল সেই দিকে 
ধাবিত হল। ( ১ম পর্ধ দ্রষ্টব্য) 


শূর্পণখাঁর প্ররোচনায় খর দূষণ চৌদ্দ হাজার সৈন্য নিয়ে রামে- পঙ্গে যুদ্ধ করে 
শূর্পণখ|র অপমানের প্রাতশোধ নেবার জন্য পঞ্চবটা বনে যাত্রা করল। সেই সময় 
নান! অস্ত চিহ্ন দেখে রাম লক্ষ্মণকে বললেন, আমাব বাহু কীপছে। রাক্ষসদের 
সঙ্গে তৃমুল যুদ্ধ হবে, সেই যুদ্ধে আমাদের জয় ও শত্রুদের পরাজয় হবে। কারণ 
তোমার মুখের প্রদদীপ্তি ও প্রসন্নতা তাই বুঝিয়ে দিচ্ছে । যুদ্ধের সময় যাদের মুখ 
দীপ্তি হীন হয়, তাদের পবমায়ু ক্ষয় নিশ্চিত জানবে । বিপরদ্দের সম্ভাবন। থাকলে 
বিজ্ঞ পুরুষ বিপদ আসবার পূর্বেই তার প্রতিকার করতে চেষ্টা করে। স্থৃতরাং 
তুমি সীতাকে নিয়ে বৃক্ষ পরিপূর্ণ দৃর্গম পর্বত গুশায় আশ্রয় নাও । তুমি বলবান 
ও শৌর্ধশালী। স্থতরাং তুমি এই বাক্ষসদ্দের বধ করতে পার-_তাঁতে সন্দেহ 
নেই। কিন্তু আমি স্বয়ং এই রাক্ষনদের বধ করতে চাই। 

রামের আদেশে লক্ষণ ধন্র্বাণ নিয়ে লীতার সঙ্গে দুর্গম পর্বত গুহার আশ্রক্ 
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নিলেন। বাম একাই দূষণ ও চৌদ্দ হাজার রাক্ষসকে নিহত করেন। তারপর 
খর রাক্ষস সৈন্ত নিয়ে উপস্থিত হয়ে রামের হাতে নিহত হল । 

লম্মণ সীতার সঙ্গে পর্বত গুহ! হতে বেরিয়ে এসে রামের বিজয়ে আনন্দিত 
হয়ে তাকে অভিনন্দন জানান । সীতাও আনন্দিত হয়ে রামকে আলিঙ্গন 
করলেন। 

প্দিকে শূর্পণখা তার অপমানের প্রতিশোধ নিতে রাঁবণের শরণাপন্ন হল। 
রাবণের প্ররোচনায় মায়াবলে মাবীচ হ্বর্ণ গ রূপ নিয়ে পঞ্চবটী আশ্রমের সমীপে 
মগ্ডলাকাবে বিচরণ করতে থাকে । 

সীতা বিশ্বয়াবিষ্ট হয়ে সেই অপূর্ব মুগকে দেখলেন । সীতা এঁ রকম মুগ 
কখনে! দেখেননি । তিনি তার স্বামী ও লক্্ণকে এ মুগ দেখবার জন্ত 
ডাকলেন । রাম ও লক্মণ সীতার আহ্বানে এসে সেই মুগটিকে দেখতে পেলেন । 

স্বর্ণ মুগ দেখে শঙ্কিত হয়ে লক্ষণ বললেন, একে দেখে আমার মনে হচ্ছে 
মারীচ রাক্ষল এই মায়। রূপ নিয়েছে । পৃথিবীতে কখনও এরূপ রত্ব চিত্রিত মগ 
হতে পারে না। এ নিশ্চন্প মায়া, এতে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই। 

লক্ষ্মণের এই উক্তি হতে কেবল তার বুদ্ধিমত্তার পরিচয়ই পাওয়া যায় না, তীর 
দূরদূশিতার পরিচয় পাওয়। যায় 

লক্মণ আরও বললেন, বনে মৃগয়া করতে এসে অনেক নুপতি এই মায়া 
রূপধারী বাক্ষসের ছার! নিহত হয়েছেন । এই মায়াবী বাক্ষসই মায়া দ্বারা এই 
বমণীয় রূপ ধারণ করেছে। 

কিন্তু লক্ষ্মণের সর্তক বাণী উপেক্ষা করে সীতা পুনরায় সেই মায়াবী মুগকে 
খেলবার জন্ত ধরতে বললেন। তিনি আরও বললেন যদি এই বিবিধ 
বর্ণের বিচিত্র দেহধারীী হ্বর্ণ মগ জীবন্ত ধর] যায়, তবে বনবাসাস্তে এই ম্বগকে 
রাজধানীতে নিয়ে যাবেন। এই মৃগ অন্তঃপুরের শোভা বর্ধন করবে। এই দিব্য 
রূপ তার শ্বশ্রদের ও ভরতেরও বিশ্ময় উৎপাদন করবে । যদ্দি জীবিত এই ম্বগকে 
ধর! না ঘার় তবে একখানা সুন্দর মবগচর্য হবে। রাম ও সীতা এই ন্বর্ণময় চর্ম 
কুশাসনে উপবেশন করবেন- এই তার ইচ্ছ]। 

রাম তখন লক্্মণকে বললেন, বৈদ্ধেহীর যখন এ ম্বগের জন্ত এমন আগ্রহ 
হয়েছে, তখন এ মৃগকে এ হুন্দর দেহ নিয়ে ফিরে যেতে হবে না। তিনিও 
সবগের রূপের প্রশংসা! করে বললেন এমন ম্বগ ইন্দ্রের নন্দন বনে বা কুবেরের 
চৈত্ররধ বনেও নেই । পৃথিবীতে তো! থাকবার সম্ভাবনা নেই। তুমি আমাকে 
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যা বললে, যদ্দি এই স্থগ সেই রূপই হয়, মারীচ বাক্ষসের মায়ার জন্তই ভাকে 
আমার বধ কর] উচিত। এই মারীচ অনেক রাজাকে বধ করেছে । এই মুগ 
অবশ্টিই আমার বধ্য। তার কারণ দেখাতে গিয়ে রাম লক্মণকে দণ্ডকারণ্যের 
বাতাপি রাক্ষসের গল্প বললেন এবং অগন্ত্য মুনি কি ভাবে সেই রাক্ষদকে বধ 
করেন তা সবিস্তারে বর্ণনা করলেন। 

এই ভাবে মগের অনুসরণ করার যৌক্তিকতা! দেখিয়ে রাম লম্্ণকে বললেন, 
এখন তোমার কাজ--আমি যতক্ষণ এ মুগকে ধরে আনি বা বধ করে আনি, 
ততক্ষণ তুমি সাবধানে মৈথিলীকে রক্ষা কর । তুমি অস্ত্রা্দি নিয়ে এখানে অপেক্ষা 
কর। তুমি সীতাকে নিয়ে, অতি শক্তিশালী ও বুদ্ধিমান জটাযুর সঙ্গে সর্বক্ষণ 
চারদিকে লক্ষ্য রেখে সাবধানে অপেক্ষা কর। 

রাম ম্ব্ণ মগকে অনুসরণ করে বাণাঘথাত করলে মারীচ মায়ারূপ ছেড়ে 
রাক্ষস রূপ নিয়ে রাবণের হিতার্থে লম্দ্রণকে আশ্রম হতে দুরে সরিয়ে দেবার জন্ব 
ব্রামের গলার ব্বর অন্থকরণ করে হ1 সীতে হা! লক্ষ্মণ বলে চীৎকার করে ডেকে 
ছটফট করতে করতে রক্তাক্ত দেছে মাটিতে পড়ে গেল। এ ডাক সীতার কাণে 
পৌছলে স্বামীর বিপদের আশঙ্কা করে তিনি লক্্ণকে রামের সাহায্যের জন্ত 
যেতে বললেন । 

রামের আদেশ ম্মরণ করে লক্ষ্মণ সীতার এ রকম অনুরোধ লব্বেও রামের 
সাহায্যে গেলেন না। লক্্মণের অবাধ্যতায় সীতা! ক্রুদ্ধ হয়ে কটু ভাষায় তাকে 
নান। 'ভাবে অভিযুক্ত করেন । ( ১ম পর্ব ত্রষ্টব্য ) 

তখন লম্সণ সীতাকে বললেন, দেব, দ্বানব, গন্ধর্, অনুর সগ ও রাক্ষসরা 
ঠিলিত হয়েও আপনার স্বামীকে পরাজিত করতে পারবে না এতে কোন 
সন্দেহ নেই । দেব, মনুন্ত, গন্ধর্, পিশাচ, রাক্ষস, মুগ, ভয়ংকর দানব এবং 
পক্ষিদের মধ্যে এমন কোন বীরুই নেই, ধিনি মছেন্দ্রের ন্যায় বামের সঙ্গে যুদ্ধ 
করতে পারেন । রাম যুদ্ধে অবধ্য। হৃতরাং আপনার এরূপ বল! উচিত নয়। 
আমি রাম ব্যতিরেকে আপনাকে একাকিনী এই বন মধ্যে ছেড়ে যেতে পারি না। 
অতি শক্তিশালী ব্যক্তিরাও বলের ছারা বরামকে পরাজিত করতে পারে না। 
দিকপাল ও দেবতাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে ভ্রিলে'ক্বাসী প্রাণির ভাল ভাবে চেষ্টা 
করেও তীর তেজ খর্ব করতে পারবে না। অতএব আপনি এই ছুঃখ ত্যাগ করুন। 
আপনি প্রসন্ন হন। 

আপনার পতি সেই মুগকে বধ করে শীগ্রই ফিরে আসবেন । এই ম্বর নিশ্চয়ই 
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তীর বা কোন দেবতার নয় । এট! নিশ্চয়ই সেই খাক্ষসের মায়ার কাজ। রাম 
আপনাকে রক্ষ! করবার দাত্লিত্ব আমার উপর দিয়েছেন । অতএব আমি এ স্থান 
ছেড়ে যেতে পারি ন1। 

লক্ষ্মণ আরও বললেন, জনস্থানের রাক্ষদদের সঙ্গে আমাদের শত্রুতা এবং 
তার! সর্দ! আমাদের ক্ষতি সাধনে তৎপর | বাঁমকে যুদ্ধে পরাস্ত করতে পারে 
পৃথিবীতে এমন কেউই নেই । অতএব আপনার চিন্তার কোন কারণ নেই। 

লক্ষণের এই যুক্তি তীর স্থবুদ্ধির পরিচায়ক হলেও সীতাকে আশ্বস্ত করতে 
পাব্ুল না। বরং অধিকতর ক্রুদ্ধহয়ে সীতা কর্কশ ভাষায় লক্ষ্ণকে তিরম্বার 


করেন। 
অধৈর্য হয়ে সীতা! লক্ষ্ণকে কটুক্তি করলেন। তাঁর অভিপ্রায়্ের কদর্থ করলে 


লক্ষণ কৃতাঞ্জলি হয়ে উত্তরে বললেন__ 
উত্তরং নোৎসহে বক্ত,ং দৈবতং ভবতী মম ॥ 
বাক্ামপ্রতিরপং তু ন চিত্রং স্্ীযু মৈথিলি। 
স্বভাবস্তবেষ নারীণামেযু লোকেষু দৃশ্ততে ॥ 
বিমুক্তধর্মীশ্চপলান্তীক্ষা ভেদকরাঃ স্ত্িয়; ৷ 
ন সহে হীদৃশং বাক্যং বৈদেহি জনকাত্মজে | 
শ্রোত্রয়োরুভয়োর্মধ্যে তগ্তনারাচনন্নিভম। 
উপশৃন্বস্ত মে সর্বে সাক্ষিণো হি বনেচরা: ॥ 
স্তায়বাদী যথ। বাক্যমুক্তোহহং পরুষং তয়] । 
ধিক ত্বামছ্য বিনশ্রস্তীং যন্মামেবং বিশঙ্কসে ॥ 
স্ত্ীত্বাদ্‌ ছুষ্টন্বভাবেন গুরুবাক্যে ব্যবস্থিতম.। 
গচ্ছামি যত্র কাকুংস্থঃ স্বস্তি তেহস্ত বরাননে ॥ (অবণ্য) £৫।২৮-৩৩ 


- আপনি আমার দেবতা, আপনার কথার উত্তর দিতে আমার ইচ্ছে হচ্ছে 
না। ৈথেলী, যুক্তি হীন কথা বলা নারীদের পক্ষে বিচিত্র নয়। তাদের শ্বভাবই 
এই প্রকার দেখা যায় । স্ত্রী জাতি ধর্মজ্ঞান শুন্ঠ, চপল, নির্দয় । তারা আত্মীয়দের 
মধ্যে বিভেদ স্পট করে। আপনার কঠোর বাক্য আমার সহ হচ্ছে না। আমার 
ছুই কর্ণে যেন তণ্থ লৌহবান প্রবেশ করছে। হে জনক নন্দিনী, আপনার এ 
ধরণের কথা অসম । আমিন্তায় বাক্য বলায় আপনার থেকে যে কঠোর ভাষায় 
তিরন্কৃত হলাম, বনচরেপ! সকলে আমার সাক্ষী হয়ে তা শ্রবণ করুন। আমি 
গুরু রামের আদেশ পালনে প্রবৃত্ত রয়েছি। আপনি যখন স্ত্রী সুলভ হীন. 
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স্বভাবের বশে আমাকেও সন্দেহ করছেন, ধিক আপনাকে । আপনার সর্বনাশ 
আসম্ন বলে আমি আশঙ্কা করছি। কাকুৎস্থ যেখানে আছেন, আমি সেখানে 
যাচ্ছি। আপনার মঙ্গল হোক। 
তিনি আরও বললেন, আমি চারদিকে দুলক্ষণ দেখছি। বন দেবতারা 
আপনাকে রক্ষা করুন। রামের সঙ্কে ফিরে এসে যেন আপনাকে দেখতে পাই। 
কৃত্তিবাপী বাম়ায়ণে এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে__ 
লক্ষণ ধাম়িক অত্তি মনে নাহি পাপ। 
সকলেবে সাক্ষী করে পেয়ে মনস্যাপ ॥ 
জলচর স্থলচর অন্তরীক্ষচর | 
সবে সাক্ষী হও সীতা বলে দুরক্ষর ॥ 
প্রবোধ না মানে সীতা আরো! বলে রোষে। 
আজি মজিবেক সীতা আপনার দোষে ॥ 
গাঁও দিয়! বেডিলেন লক্ষণ সে ঘর। 
প্রবেশ ন' করে কেহ ঘরের ভিতর ॥ 
স্বয়ং বিষু রখুনাথ তার পত্বী সীতা । 
শৃণ্য ঘরে রাখি ওহে সকল দেবত। ॥ 
আমাকে বিদীয় কর সীতা ঠাকুরাণী | 
আর কিছু না বলিহ ছুরক্ষব বাণী ॥ ( অবণ্য ) 
উপরোক্ত উত্তিতে লক্ষণের দুঃখ ক্ষোভই কেবল প্রকাশ পাত্রনি, একদিকে 
সীতার কটুক্তিতে লক্ষ্মণ অপমানে জর্জরিত, অন্যদিকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাত শামের আজ্ঞা 
লঙ্ঘন করে সীতাকে বিপদের মুখে ফেলে যেতে হচ্ছে বলে তার মনে দুই বিপরীত 
ছন্ব দেখ! দিয়েছিল । যদিও সীতা অহেতুক লক্মণকে অপমানিত করলেন, তবু 
সীতার সব প্রকার অমঙ্গল বোধ করবার জন্য তিন বন দেবতাদের কাছে 
সীতার নিরাপত্তার প্রার্থনা জানিয়ে গেলেন। 
সীতাকে অভিবাদন জানিয়ে লক্ষণ রামের উদ্দেপ্ঠে যাত্রা করলেন। তার মনে 
সীতার অমঙ্গল আশঙ্কা হয়েছিল বলেই যতদূর সীতার উপর দৃষ্টি রাখা সম্ভব, 
'লক্্ণ বার বার পিছনে তাকিয়ে সীতার প্রতি চোখ রেখেছিলেন। 
লক্ষণ চরিত্র আকাশের মত নির্মল । মনে প্রাণে তিনি রামের অন্থগত। 
এই সত্য সীতার অজ্ঞাত ছিল না। তবু লক্মণের মত জ্িতেন্দ্রিয় দেওরকে বল 
_ ব্রামের বিপর্দ তোমার অভিপ্রেত। গুপ্ত শত্রুর মত তুমি সর্বদা হুষ্ট ইচ্ছ! 


২৮ চরিজে রামায়ণ মহাভারত 


পোষণ করছ, তৃই ভরতের চর, ভরত তোকে নিযুক্ত করেছে, আমি রাঁমের মত 
স্বামীকে ছেড়ে খনন্য কাউকে গ্রহণ করতে পারি না ইত্যাদি কটুক্তি সীতার পক্ষে 
অত্যন্ত গহিত তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। স্বামীর বিপদের আর্ভম্বর শুনে 
স্বামীর জন্য উদ্বিপ্নতা, অস্থিরত! স্বাভাবিক। কিন্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আদেশ পালনে 
সত্যব্রত লক্ষণের বিরুদ্ধে এই প্রকার ত্বৃণ্য অভিযোগ কিছুতেই সমর্থন যোগ্য 
নয়। 

এন্দিকে মারীচকে বধ করে বাম ভ্রুত সীতার নিকট ফিরবার পথে শুনলেন 
তার পিছনে ভয়ংকর রবে শৃগাল ডাকছে । শৃগালের ডাকে রাম মারীচের সেই 
অমঙ্গল ডাক মনে করে কোনও অশ্তুভ ঘটনার সম্ভাবনায় শঙ্কিত হলেন | তারপর 
মুগ ও পক্ষীরা তাকে বামে রেখে নানাবিধ ভয়ংকর শব করতে লাগল | রাম 
সেই সব অশুভ চিহ দেখে যেতে যেতে পথে লক্ণকে বিমুখে তার দিকে 
আসতে দেখলেন । 

উভয়েই বিষ ছিলেন। রা লক্ষণের বাম হাত ধরে ভতৎসনা করে তাকে 
বললেন, লক্ষ্মণ, সীতাকে একা রেখে তৃমি এখানে এসেছো । তোমার এই কাজ 
অত্যন্ত নিন্দনীয় । এখন মঙ্গল হলেই ভাল। এতক্ষণে সীতাকে বনচারী 
রাক্ষমরা হয় বধ করেছে বা খেয়ে ফেলেছে । কারণ আমি নানা অস্ত লক্ষণ 
দেখছি। আমর]। কি আশ্রমে ফিরে সীতীকে দেখতে পাবো ? শুগাল, মুগ ও 
পক্ষীর! দিবালোকে চারদিক থেকে যে ভাবে রব করছে তাতে কি সীতার মঙ্গল 
হতে পারে? সেই মায়াবী রাক্ষস মারীচ মৃত্যু কালে রাক্ষস রূপ ধরেছে। 
আমার মন খারাপ ও বাম চক্ষু কাপছে । সীতা আশ্রমে নেই । সে মরে গেছে 
কিংবা অপহৃতা হয়েছে এতে আমার সন্দেহ নেই। 

রাম আরও বললেন আমি ভয়ংকর দণগ্ডকারণ্যের উদ্দেস্টে যাত্রা করবার সময় 
আমার সমছুঃখী হয়ে যিনি আমার অন্গমন করেছিলেন, ধাকে ছেড়ে আমি 
মুহূর্ত কালও থাকতে পারি না, ধাকে তুমি এক] রেখে এসেছো--সেই সীতা 
এখন কোথায়? সীতাকে ছাড়া পৃথিবীর বা! দেবলোকের প্রতৃত্ব লাভ করতেও 
চাই না। আমার প্রাণ হতে প্রিয় সীত। কি এখনও জীবিত আছেন ? সীতার 
জন্য আমার মৃত্যু হলে এবং তুমি অযোধ্যায় ফিরে গেলে কৈকেয়ী কি স্থখী 
হবেন? 

সপুত্ররাজ্যাং সিদ্ধার্থাং মৃতপুত্র। তপস্থিনী | 
উপস্থান্ততি কৌশল্যা কচ্ছিৎ সৌমোন কৈকেয়ীম্‌ ॥ ( অরণ্য ) ৫৮৮ 


লম্্ণ ও অজুন ২৯ 


তীর পুত্রই রাজা থাকবে এবং তিনি কৃতকার্ধও হলেন। আমার জননী 
তপস্থিনী কৌশল্যা মৃত পুত্রা হয়ে কি বিনীত ভাবে সেই কৈকেয়ীর সেব! 
করবেন ? 

লক্ষ্মণ, সীতা যদি জীবিত থাকেন, তবেই আমি আশ্রমে ফিরে যাব। কিন্ত 
যন্দি তিনি জীবিত ন। থাকেন, তবে প্রাণ ত্যাগ করব। আমি আশ্রমে প্রবেশ 
করলে সীতা হাসি মুখে আমাকে যদি সম্ভাষণ না জানায় তবে আমি জীবিত 
থাকতে পারব না। 

সীতা এখনও জীবিত আছেন কিন! তা তুমি বল। তোমার অসাবধানতার 
জন্য কি রাক্ষসর। তীকে গ্রাম করেছে? যিনি কখনও ছুঃখ ভোগ করেননি, 
সেই সীতা এখন আমার বিরহে শোক করছেন। 

সেই ঢুবাত্মা রাক্ষসের চীৎকারে কি তোমারও ভয় হয়েছে? আমার মনে 
হয় সীতা! আমার ক স্বরের মত সেই শব্দ শুনে থাকবেন। তিনি ভীত হয়ে 
তোমাকে পাঠিয়েছেন এবং তুমি আমাকে দেখবার জন্য তাড়াতাড়ি এখানে 
এসেছো 

তুমি সীতাকে বনে একা ফেলে এসে মন্ত তুল করেছ এবং রাক্ষসদের 
প্রতিশোধ নেবার স্থযোগ দিয়েছ। বাক্ষলর] খবের বিনাশে দুঃখিত । অতএব 
তারা সীতাকে যে বধ করবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । আমি সব দিক 
দিয়ে বিপদগ্রস্ত হলাম। এখন আর কি করব? আমার ০্"শক্কা হচ্ছে যে 
এই বিপদ অবশ্তস্তাবী। 

রাম লক্্মণকে অভিযুক্ত করে আরও বললেন, আমি তোমার উপর বিশ্বাস 
করেই বন মধ্যে সীতাকে রেখে এসেছি, তখন তুমি তাঁকে ছেড়ে কেন আসলে ? 
সীতাকে একা ফেলে আসায় আমার মন ভয়ানক অনিষ্ট আশঙ্কা করে ব্যথিত 
হচ্ছে--তা সত্য । পথি মধ্যে দূর হতে তোমার সঙ্গে সীতাকে না দেখে আমার 
হৃদয় বাম হস্ত ও নয়ন কম্পিত হচ্ছে। ( স্কুরতে নয়নং সব্যং বাছশ্চ হদয়ঞ্চ মে।; 

ছুঃখিত চিত্তে লক্ষণ রামের তত্সনার উত্তরে বললেন-_ 

ন স্বয়ং কামকারেণ তাং ত্যক্তাহমিহাগ ”:। 
প্রচোদ্দিতন্তয়ৈবোগ্রেত্বৎসকাশমিহাগতঃ ॥ ( অরণ্য ) ৫৯/৬ 

- আমি নিজের ইচ্ছার তাকে ছেড়ে এখানে আসিনি । বরং তিনি আমাকে 
অত্যন্ত রূঢ় ভাষায় ভৎসন। করে পাঠিয়েছেন। সে জন্য তীকে ছেড়ে এখানে 
আপনার কাছে আসতে মামি বাধ্য হয়েছি। 


৩৪ চরিত্রে রামায়ণ মহাভারত 


আপনার কণ্ঠন্বরের অনুকরণ স্বর শুনে মৈথেলী ভয়ে ব্যাকুল হয়ে আমাকে 
লীদ্ব আপনার কাছে যেতে বলেন। উত্তরে আমি তাঁকে বলি রামের ভয়ের কোন 
কারণ হতে পারে এমন কোন রাক্ষপকে আমি দেখছি না। রামের পক্ষে এমন 
কথা উচ্চারণও সম্ভব নয়। অতএব এইরূপ আর্তনাদ কোনও মায়াবী রাক্ষস 
করেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। আপনি শাস্ত হোন। 
বিগহিতঞ্চ নীচঞ্চ কথামার্য্যোইভিধাশ্যতি। 
ভ্রাহীতি বচনং সীতে যন্ত্রায়েৎ ব্রিদশানপি ॥ (অরণ্য) ৫৯।১১ 
_ সীতে, ধিনি দেবতাদেরও রক্ষা! করেন, সেই আর্ধ (রাম) কি প্রকারে 
আমাকে বাচাও--এই নীচ ও নিন্দিত বাক্য উচ্চারণ করবেন ? কোনও রাক্ষস 
দুরভিসন্ধি বশতঃ আমার ভ্রাতীর ম্বর নকল করে এই বাক্য উচ্চারণ করেছে। 
আপনি নীচ বংশীয় মহিলার মত এতে ব্যথিত হবেন না। অতএব আপনি 
অস্থিরতা ত্যাগ করে সুস্থ হয়ে আমাকে তার নিকটে পাঠাবার ইচ্ছা ত্যাগ 
করুন। কারণ ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাবাও যুদ্ধে ামকে জয় করতে পারবে না। 
জাতো বা! জায়মানে৷ বা সংযুগে যঃ পরাজয়ে । 
অঙ্গেয়ো রাঘবো যুদ্ধে দেবৈঃ শক্রপুরৌগমৈঃ ॥ (অরণ্য) ৫৯1১৫ 
__তীকে যুদ্ধে জয় করতে পারে, ত্রিলোক মধ্যে এইরূপ কোন ব্যক্তি অতীতে 
জন্মায়নি, বর্তমানেও নেই এবং ভবিষ্যতেও জন্মাবে না। 
তখন তিনি আমাকে অন্থযন্ত কদর্য ভাষায় ভত্খসনা করেন । (১ম পরব 
দ্রষ্টব্য ) তীর তিরম্কারে আমি খুবই ছুঃখিত হয়েছি এবং ভ্রুদ্ধ হয়ে আশ্রম হতে 
বের হয়ে এসেছি। 
রাম বললেন, সেযা হোক । এখন তাকে একা রেখে তোমার এখনে 
আসা অত্যান্ত অন্তায় হয়েছে । আমি রাঁক্ষলদের দমন করতে পারি তা জানা 
সব্বেও তুমি কি প্রকারে সীতার ক্রুদ্ধ বাক্যে আশ্রম ত্যাগ করলে? তুমি ভ্রুদ্ধ 
রমণীর কর্কশ কথা শুনে ঘে এখানে এসেছ--তাতে তোমার প্রতি আমি সন্থষ্ট 
হচ্ছি না। তোমার তত্বাধধানে আমি সীতাকে রেখে এসেছিলাম । কিন্তু তুমি 
ক্রোধের বশীভূত হয়ে আমার আদেশ লঙ্ঘন করেছ। তোমার এই কাজ সর্বতো- 
ভাবে নীতি বিরুদ্ধ। যে রাক্ষস মুগ রূপ নিয়ে আমাকে আশ্রম হতে দুরে নিয়ে 
এসেছে, এ দেখ, সেই রাক্ষন আমার শবে নিহত হয়ে ভূমিতে পড়ে রয়েছে। 
আমার বাণাঘাতে বিদ্ধ হয়ে এ রাক্ষস আমার স্বর অন্গকরণ করে কাতর ভাবে 
ই কথা বলে-_য! শুনে তুমি সীভাকে ছেড়ে এদিকে এসেছ। 


৫ 
লক্্ণ ও অজু'ন ৩১ 


লক্মণকে এরূপভাবে অভিযুক্ত করা কি রামের সমীচিন? নিঃসন্দেহে 
লক্মণ রামের আদেশ লঙ্ঘন করেছেন। কিন্তু কিরূপ ভয়ংকর অবস্থা রামের 
আদেশের বিপরীত কাজ লক্মণকে করতে বাধ্য করেছে তা বলা সন্বেও লক্ষণের 
কাজ নীতি বিরুদ্ধ বপে রামের অসন্তোষ প্রকাশ করা সমীচিন কি” লক্ষণ 
কায়মনোবাক্যে পবিত্র ছিলেন। এরূপ লক্মণের চরিত্রে কটাক্ষ করে সীতা যখন 
তাঁকে রামের সাহায্যে যেতে বাধ্য করলেন, তাতেও কি লম্মণ অন্য একজনের 
আদেশ পালন করেননি ? লক্ষণের ত্রিশঙ্কু অবস্থা রাম একটুও অন্থধাবন করুলেন 
না। কারণ নান! অশুভ সংকেত রামকে বিহ্বল করে তুলেছিল । 

নান! চিন্তায় অভিভূত হয়ে রাম লক্ষণের সঙ্গে 'মাশ্রমের দিকে গেলেন। 
সেখানে সীতাকে দেখতে ন। পেয়ে উভয়েই দুঃখিত হলেন । রম লক্ষণের সঙ্গে 
অরণ্যে বৃক্ষ ও পঙ্জদের নিকট ীতার সংবাদ জিজেস করেন ও কাদতে কাদতে 
সীতার অনুসন্ধান করেন। কিন্ত সীতাকে না পেয়ে তিন শোকগ্রস্ত ও অবসন্ন 
হলে, লক্ষণ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আপনি বিষ হবেন ন:। আন্গন 
আমরা এই বহু পবত গুহ! শোভিত গিনি কাননে তীর অন্বেষণ করি। সীতা 
বন দেখতে অত্যন্ত উৎসুক ছিলেন এবং বনে ভ্রমণ করতে বড়ই ভ'লব'সতেন। 
হয়ত কোন বনে ভ্রমণ করতে গেছেন বা কোন পুষ্প শোভিত পন্ধ সরোবরে 
কিংবা! মংশ্থ ও ঝঞুল নামক পক্ষি শে(ভিত ন্দীতে গেছেন । আ'মাদের ভয় 
দেখাবার জন্ত কিংবা আপনি তীকে কতট। ভালবাসেন এবং আমি তাকে কিরূপ 
ভক্তি করি তা যাচাই করবার জন্ত কোন বনে লুকয়ে আছেন । শলুন, আমরা 
শীপ্র তীর খোজ করি। আপন য্ধ ইচ্ছা করেন, তবে সীতা যেখা ই থাকুন, 
আমর! সব বনেই ভার খোজ করব। অতএব হে কাকুৎস্থ, আপনি বৃথা শোকে 
অধীর হবেন না। (মন্তসে যদ্দি কাকুৎস্থ মা স্ম শোকে মনঃ কথাঃ ) লক্ষণের 
এইরূপ সৌহাদ্দপৃর্ণ কথা শ্বনে রাম লক্ষণের সঙ্গে সীতার সন্ধানে তৎপর হলেন । 

কিন্ত দশরথ-নন্দনদ্বয় বহু বন, পধত, নদী, সবোবর এবং পর্বতের সং 
শিখর ও সমতপ প্রদেশে আন্বেষণ করেও তীকে পেলেন না। রাম লক্ষুণকে 
বললেন, এই পর্বতে সীতাকে দেখতে পাচ্ছে না। 

প্রাপ্মাসে ত্বং মহাপ্রাজ্ঞ মৈখিপীং জনকাত্মঙগাষ্‌। 
যথা বিষুরর্মহাবাছুবলিং বদ্ধ মহীমিমায্‌ ॥ (অরণ্য) ৬১২৪ 

_মহাবাহু বিষু। যেমন বলিকে বন্ধন করে এই পৃথিবী পেয়েছেন, তেমান 

আপনি পৃথিবীকে বন্ধন করে মিথিলারাজ কন্ত। সীতাকে পাবেন। 


৩২ চরিত্রে রামারণ মহাভারত 


রাম তখন কাতর স্বরে বললেন, সমগ্র বন, গ্রশ্ফুটিত পল্প, পল্মাকর সরোবরগুলি 
এবং এই বিবিধ কন্দর ও নিঝ'র সমন্বিত পর্বত খোদ করা হল। কিন্তু প্রাণ 
প্রিয় সীতাকে দেখতে পেলাম না। এই কথা বলে শোকার্ত রাম বিহ্বল হয়ে 
পড়লেন। তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে অবসন্ন হয়ে পড়লেন। তিনি বার বার 
হা! প্রিয়ে, হা সীতা বলে কাদতে লাগলেন। 

রামের মত মহাশক্তিশালী বীর যোদ্ধার পক্ষে এই ছূর্বলতা অচিন্তনীয়। 

শোকার্ত লক্ষণ নানাভাবে রামকে সাত্বনা দিতে লাগলেন। কিন্তু রাম 
বিলাপ করে বললেন, লক্ষ্মণ, আমার কান্না শুনে তিনি কখনও পরিহাসচ্ছলে ও 
আমাকে উপেক্ষা করে থাকতে পারতেন না। এঁ সমস্ত হরিণ অশ্রপূর্ণ নয়নে 
যেন আমাকে বলছে, বাক্ষসরা সীতাকে খাচ্ছে। এখন ঠৈকেয়ী দেবীর 
মনোবাঞ্ পূর্ণ হল। আমি সীতার সঙ্গে অযোধ্যা নগর হতে বের হয়েছি। 
এখন তাকে ছেড়ে কি প্রকারে রাজধানীতে প্রবেশ করব? সকলেই আমাকে 
নির্দয় ও শক্তিহীন বলবে । 

রাক্ষসরা' দীতাঁকে অপহরণ করায় আমার দুর্বলতা প্রকাশ হয়েছে। 
বনবাসান্তে যখন বিদেহরাঁজ জনক আমাকে কুশল জিজ্ঞেস করবেন, তখন আমি 
তাকে কি উত্তর দেব? তিনি আমাকে একা দেখে এবং কন্তা সীতার বিরহে 
অচৈতন্য হয়ে পড়বেন। আমি ভরত পাঁলিত অযোধ্যা নগরীতে যাব না। 
( অথবা! ন গমিস্তামি পুৰীং ভরতপালিতাম্‌ ) 

বর্গও যদি সীতা শৃন্ত হয়, তবে তাও আমার শৃন্ত বোধ হবে । অতএব 
লক্ষ্মণ, তৃমি আমাকে বনে ত্যাগ করে অযোধ্যায় ফিরে যাও। আমি সীতা 
ব্যতিরেকে কখনই জীবিত থাকব না। তুমি ভরতকে আমার কথাহ্থদারে বল, 
রাম তোমাকে রাজ্য শাসন করতে অন্থমতি দিয়েছেন। তুমি রাজ্য শাসন কর। 
তুমি আমার আজ্ঞান্ুসারে জননী কৈকেয়ী ন্ুমিত্রা, ও কৌশল্যা দেবীকে 
অভিবাদন কর এবং আমার মত আমার জননীর রক্ষণাবেক্ষণ কর। লক্ষণ তুমি 
বিস্তারিত ভাবে আমার ও সীতার সংবাদ মাত কৌশল্যাকে দিও । 

রামের এই বেদনাদায়ক কথা শুনে লক্ষণের মুখে ভর়-ব্যকুল ভাব প্রকাশ পেল 
এবং তিনি অত্যন্ত ব্য'খত হছলেন। 

রাম পুনরায় বিলাপ করে বললেন, আমি মনে করি পৃথিবীতে আমার মত 
দুম্বর্ষকারী ব্যক্তি আর নেই। কারণ অবিচ্ছিন্ন ভাবে শোকের পর শোক এলে 
আমার হায় ও মন বিদ্ধ করে আমাকে আক্রমণ করছে। পূর্বে আমি নিশ্চয়ই 


লক্ষ্মণ ও অন্ভুন ৩৩ 


ম্বেচ্ছামত বারংবার বু পাঁপ কর্ম করেছি। সেজন্ত এখন তার ফল পাচ্ছি। 
আমি ক্রমশঃ দুঃখের পর ছুঃখ পাচ্ছি । 

লক্ষণ, রাজ্যনাশ, স্বজনবিচ্ছেদ্দ, পিতার মৃত্যু ও জননীর থেকে বিচ্ছেদ্-_এই 
সমস্ত চিন্তা কবে আমার শোক উচ্ছুদিত হয়ে পড়ছে । ৰন মধ্যে ক্লেশ অনুভব 
করেও আমার সমস্য ছুঃখের মধ্যে শাস্তি ছিল। কিন্তু কাঠ দ্বারা অগ্নি যেমন 
প্রদীপ্ত হয়, তেমনি সীতা বিয়োগে আমার ছুঃখ পুনরায় উজ্জীবিত হয়েছে 
( সীতা বিয়োগাৎ পুনরত্যুদীর্ণং কাষ্ঠৈরিবাগ্রি: সহসোপদীপ্তঃ)। সীতাকে নিশ্চয়ই 
রাক্ষস আকাশ পথে অপহরণ করেছে। হয়ত সীতা গোদাবব্রী নদীতে গেছেন । 
কিন্ত তিনি তো একাকিনী কখনই যেতেন না। সীতা হয়ত পদ্ম আনবার জন্ত 
গেছেন। কিন্ত সে চিন্তাও যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ তিনি কখনই আমাকে ছেড়ে 
পল্প আনতে যেতেন না। হয়ত তিনি নানাবিধ পক্ষিপূর্ণ ও পুষ্প শোভিত বনে 
গেছেন । কিন্তু তাও সম্ভব নয়। কারণ স্বভাবে তিনি অতি ভা্চ একাকিনী 
কোথাও যেতে তিনি ভর পেতেন । 

তারপর রাম বললেন, হে আদিত্য, সব লোকেরা কি করে বা না করে সমস্তই 
তুমি দেখ। তুমি সব, লোকের সত্য ও মিথ্য। কর্মের সাক্ষী ( লোকক্কতাককতজ্ঞ 
লোকন্য সত্যাবৃত-কর্মসাক্ষিন)। আমি অত্যন্ত শোকাকুল হয়েছি। আমার 
প্রেয়সী সীতা অপনতা হয়েছেন বা কোথাও গিয়েছেন । তুমি সমস্ত ঘটনা আমার 
কাছে বল। | 

হে পবন, সমস্ত লৌকের মধ্যে এমন কিছুই নেই যা আপনি €. নন না, 
বলুন সীতাকে কে হরণ করেছে অথবা তিনি মতা বা পথিমধ্যে কোথাও তিনি 
অবস্থান করছেন । 

রাদের উপরোক্ত বিলাপ শুনে মনে হয় ইনিই কি সেই রাম যিনি লঙ্কা জয়ের 
পর সীতাকে সমগ্র রাক্ষলকুল, বানরকুল সর্ব সমক্ষে অকথ্য ভাষায় অহেতুক নান। 
কটুক্তি করে তাকে পরিত্যাগ করতে চেয়েছিলেন । এমন প্রেমিক রাম তখন 
অত নির্মম কি করে হয়েছিলেন ? বিশেষ করে ভক্ত হনুমানের নিকট সীতার 
পতিব্রতার সাক্ষ্য পেয়েও, রাবণ গৃছে সীতার অশ্যে যন্ত্রণার কথা শুনেএ__ 
রামের যশোলিগ্ম। কি তার এই সুন্দর সকোমল হৃদয় বৃত্তিকে দমন করেছিল ? 

তারপর লক্ষণ শোকার্ত রামকে এই ভাবে বিলাপ করতে দেখে বললেন-_ 
আপনি এখন শোক ত্যাগ করে ধৈর্য অবলম্বন করে তীর অন্বেষণে উৎসাহী 
হোন। 


৩৪ চরিত্রে রামায়ণ মহাভারত 


উৎসাহবস্তে। হি নবা ন লোকে 
সীদদস্তি কর্মন্বতি ছুক্ষরেষু ॥ ( অবণ্য ) ৬৩-১৯ 


- উৎসাহী ব)ক্তির! জগতে অতি দুষ্কর কর্ষেও ক্লাস্ত হয় না। 

লক্মণের সান্বন৷ রামের হয়কে অ'ধকতর উদ্বেল করে তুললে! । রাম আরও 
অধিক দুঃখ করতে লাগলেন । রামের নিদেশে লক্ষণ গোদ্দাবরী নদ্দীতে গিয়ে 
সীতার কোন সন্ধান পেলেন না। তখন রাম নিজে গোদধাবরী নদীতে গিয়ে 
সীতা কোথায় গেছেন জিজ্ঞেন করলেন। কিন্ত গোদাবরী নদী ছুরাত্মা 
রাঁবণের রূপ ও কর্ম চিন্তা করে ভয়ে রামকে সীতার কোন তথ্য দিলেন না। 

তখন বাম সীতার জন্য পুনরায় 'বলাপ করে লম্ষ্মণকে বললেন, এ মৃগগুলি 
আমাকে বারংবার দেখছে । মুগদের ইঙ্গিত লক্ষ্য করে মনে হচ্ছে, তারা আমাকে 
কিছু বলতে চায়। তারপর রাম গদগদ বাক্যে মুগদের জিজ্ছেস করলেন, সীতা 
কোথায়? তখন মৃগরা সহসা উঠে তাকে আকাশ মণ্ডল দেখিয়ে দাক্ষণাভিমুখ 
হুল এবং সীতা যে দিক দিয়ে অপহৃত! হয়েছেন, সেই দক্ষিণ দিকে গিয়ে পথ ও 
মাটি দেখছিল। লক্ষণ তা লক্ষ্য করলেন। তাঁদের সেই ই্গতই তাদের 
প্রত্যুত্তর বলে বুঝতে পারলেন । 

বুদ্ধিমান লক্ষ্মণ মৃগদের সংকেত ব্যাখ্যা করে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে যাবার ইচ্ছা। 
প্রকাশ করলেন। যদ্দি সেদ্দিকে সীতার দর্শন পাওয়। যায় অথবা তার সন্ধানের 
কোন আভান পাওয়া যায়। তখন রাম লক্ষ্মণের প্রন্তাবে সম্মত হয়ে দক্ষিণ 
দিকে চললেন । দুই ভাই বাদান্ুবাধ করে এগোলে দেখলেন যে পথ কুম্থমাস্তীর্ণ। 
তা দেখে রাম লক্ষ্ণকে বললেন, লক্ষণ, আমি বিশেষ ভাবে জানতে পেরেছি 
যে, বনমধ্যে সীতাকে আমি যে সব ফুল দিয়েছিলাম, তিনি তা পরে ছিলেন। 
আমি মনে করি বাসু; সুর্য ও পৃথিবী আমার প্রিয় কাজ করার জন্য এ সমন্ত রক্ষা 
করছেন। লক্মণকে একথা বলে তিনি পর্বতকে বললেন, পর্বত শ্রেষ্ঠ, তুমি কি 
সুন্দরী সীতাকে দেখেছ? পর্বত কোন উত্তর না দেওয়ায় সিংহ ষেণন ক্ষুদ্র 
্বগকে বলে সেইরূপ ক্রুদ্ধ হয়ে (ক্রুদ্ধোইব্রবীদ গিরিং তত্র সিংহ: ক্ষুদ্র মুগং 
যথা ) পুনরায় রাম তাকে বললেন, হে পর্বত, তুমি আমাকে সীতাকে দেখিয়ে 
দাও, অন্তথা! আমি তোমার শিখর গুলি ধ্বংস করব । 


রামের কথ! শুনে সীতাকে দেখাতে হচ্ছ! করেও পর্বত দেখাতে পারলেন 
না। অতঃপর রাম তাকে পুনরায় বললেন, তুই আমার বাণানলে দগ্ধ হয়ে 


লক্ষণ ও অর্জুন ৩৫ 


তন্মীভূত হবি ( মম বাণাগ্মিনির্দন্ষো ভম্মীভৃতে! ভবিধ্যসি )। তোর চারদিকের 
বৃক্ষ ও তৃণগুচ্ছ পত্র শুণ্য হবে। 

তারপর বাম লম্্মণকে বললেন, লক্ষ্মণ, এই গোদাবরী নর্দী যদি আমাকে 
সীতার সংবাদ না দেয়, তবে আমি তাঁকেও বাণানলে শুকিয়ে ফেলব। এই 
অবস্থায় ত্রুদ্ধ রাম মাটিতে রাক্ষসের বুহৎ পদচিহ্ুগুলি দেখতে পেলেন । রাবণ 
ভয়ে ভীতা৷ সীতারও অনেক পদ্চিগ্ন তার চোখে পড়ল । তিনি সীতা ও রাক্ষসের 
পরিভ্রমণ চিহ্ন ভগ্ন ধন, ভগ্ন তৃণদ্বয়, বু ভাগে ছিন্ন ভিন্ন রথ দেখে তার চিত্ত 
আস্থর হয়ে পড়ল। তিনি ল্ক্মণকে বললেন, এ দেখ সীতার ভূষণের বর্ন 
খগুগ্ুলি ও বিবিধ মালা পড়ে আছে । আমার মণে হচ্ছে রাক্ষসরা সীতাকে 
বহু ভাগে ছিন্ন করে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে ভোজন করেছে। সীতার 
জন্য বিবাদ কত্লে ছুই রাক্ষসের মধ্যে এখানে ঘোরতর যুদ্ধ হয়েছে। ভূতলে 
পতিত মণিমৃত্তী য্ ও বমনীয় এই ভগ্র ধন কার? এই ধনু রাক্ষসদ্বের বা 
দেবতাদের হবে। এই সোনার কবচ ও দিবা মালা শোভিত শত শলাকাযুক্ত 
এই ছত্র কার? এইভাবে রাম যুদ্ধের নান! চিহ্ন, নিহত গাধা, ভগ্ন রথ, নিহত 
সারথি দেখিয়ে লক্ষমণকে বললেন, সীতা মারা গেছেন অথবা রাক্ষপরা তাকে 
খেগ্ে ফেলেছে । মহাবনে তিনি অপহ্ৃতা হলে ধর্ম তাকে রক্ষা করলেন না। যদ্দি 
কেউ সীতাকে হরণ বা ভক্ষণ করে, তবে দেবতারা আমার আর কি প্রিয় কাজ 
করবেন? ধিনি সমস্ত লোকের স্ষ্টি পালন ও সংহার করেন তিনিও যখন 
নিজের করুণাময় স্বভাববশতঃ নিষ্কি্ন থাকেন তখপ সমস্ত প্রাণী তা এ্রশ্বর্ষের 
কথ ন! জেনে তাকে অবমানন। করে থাকে। 

আমি নরম স্বভাব লোকহিতে নিষুক্ত ও পরম দয়ালু; এইজন্য দেবতারা 
আমাকে নিশ্চগ্নই শক্তিহীন মনে করেন । লক্ষমণ-_-, দেখ আমার গুণগুলি দোষে 
পরিণত হুল। 


সংহত্যেব শশিজ্যোৎ্াং মহান্‌ হ্রয্য ইবোদিতঃ। 
সংহত্যেৰ গুণান্‌ সর্বান্‌ মম তেজঃ প্রকাশতে ॥ €( অরণ্য ) ৬৪1৫৭ 


যেমন সুর্য নিজের কিরণ দ্বারা চন্দ্রের সিদ্ধ ।'রণ সংহার করে উদ্দিত 
হয়। তেমনি আজ আমার তেজ সমস্ত গুণ সংহার করে প্রদীপ্ত হয়ে প্রকাশিত 
হবে। 

এখানে রাম, সকলকে পালন ও রক্ষা করা ধার ন্বভাব, সেই স্থকোমল স্বভাব 


৩৬ চরিজ্রে রামায়ণ মহাভারত 


ছেড়ে ধ্বংসের রূপ নেবার অভিপ্রার ব্যক্ত করেছেন। তিনি যেন কালাপাছাড় 
লাজবেন। সাধারণ মান্ছষের মত তিনি দেবতাদেরও দোষারোপ করেছেন। 

এখানে রাম কেবল আত্ম প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠলেন, তিনি যে দেবতাদেরই 
হিতার্থে মানব জন্ম লাভ করেছেন তাও বিশস্বৃত হয়েছেন, তাই সীতা হুরণে 
দেবতাদের নিপিপ্ থাকতে দেখে তিনি ক্ষুদ্ধ হয়েছেন । 

রাম আরও বললেন, লক্ষণ, যক্ষ, গন্ধর্ব, পিশাচ, রাক্ষস, কিন্নর বা মানৰ 
কেউই ুখী নয়। দ্বেখ আমার বাণগুলি আকাশ মণ্ডল পরিপূর্ণ করবে। আজ 
আমি ভ্রিলাোকবাসী প্রাণীদের সমাগম রুদ্ধ করব। যদ্দি দেবতারা আমান 
সীতাকে ফিরিয়ে না দেন, তবে এই মুহূর্তে আমার পরাক্রম দেখবেন । আমার 
ক্রোধে ভ্রিলোক বিনষ্ট ছলে দেব, দানব, যক্ষ ও বাক্ষসর! আঙ্জগ আমার বাণে 
বিচ্ছিন্ন হয়ে খণ্ডে খণ্ডে পতিত হবে| যদ্দি দেবতার] সীতাকে আমার কাছে 
না পাঠায়, তবে আমি তার দেখ! না পাওয়া পর্যস্ত বাণের দ্বারা সচরাচর 
ব্রিলোক্য এমন কি সমগ্র জগৎ ও ধ্বংস করব। তিনি আরও বললেন-_ 

যথা জরা যথা মৃতুযু্যথা কালে যথা বিধিঃ। 

নিত্যং ন প্রতিহন্তস্তে সর্বভৃতেধু লক্ষণ ॥ ( অরণ্য ) ৬৪।৭৬ 

হে লক্ষণ, যেমন জরা, মৃত্যু, কাল ও বিধান নিয়তই সমস্ত প্রাণীর প্রতি 
প্রযোজ্য। কেউ তাকে বাধা দিতে পারে না। তেমনি আমিও ক্ুদ্ধ হয়ে অনি- 
বারণীয় হয়েছি সন্দেহ নেই । যদি দেবতারা সীভাকে ন৷ দেন, তবে আমি দেব, 
গন্ধর্ব, মনুষ্য, সর্প ও পর্বতদেন্র সঙ্গে সমগ্র জগৎ ধ্বংস করব। 

লক্ষ্মণ রামের ক্রোধ-দীপ্ত বিরহানলের ভীষণ পরিণতির আশঙ্কায় তাকে 
সাত্বন! দিয়ে বললেন-_ 

পুরা ভূত্বা মৃূর্দাস্তঃ সর্বতূতহছিতে বত: | 

ন ক্রোধবশমাপক্নঃ গ্রক্কতিং হাতুমর্থসি ॥ ( অরণ্য ) ৬৫1৪ 

--পৃর্বে আপনি কোমলমতি, জিতেন্ত্িয় ও সমস্ত প্রাণীর উপকারে বৃত 
ছিলেন, এখন ক্রোধাম্বিত হয়ে আপনার মে প্রক্কতি ত্যাগ করা! উচিত নয়। 

»ন্ত্রে লী: প্রভা হূর্য্যে গতির্বাধ্যো সবি ক্ষমা । 
এতভচ্ছ নিয়তং নিত্যং তয় চান্গত্বমং যশ: ॥ ( অরণ্য ) ৬৫1৫ 

“চক্ত্রের সৌন্দর্য, হুর্যের প্রভা বাষুর গতি ও পৃথিবীর ক্ষমা-_এই সব গুণ 
যেমন তাদের মধ্যে সর্বদা থাকে । তেমনি অতি উত্তম যশ আপনাতেও সর্ধদা 
আছে। 
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একম্য নাপারাধেন লোকান হস্তং ত্বমর্থসি। ( অরণ্য ) ৬৫৬ 
_-একের অপরাধে সমুদয় লোককে বিনাশ কর! আপনার উচিত হবে না। 
কৃত্তিবাসী রামায়ণে এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-_ 
লক্ষ্মণ চরণে ধরি করেন মিনতি । 
এক কথা অবধান কর বখুপতি ॥ 
স্যষি কর্তা স্থষ্টি কিলেন চরাচর । 
কেন স্যঙি ন্ট কর দেব রথুবর ॥ 
সবংশে মকিবে যে হইবে অপরাধী । 
অপরাধে একে অন্কে নাহি বধি॥ 
তোমার বাণেত কারো নাহিক নিস্মার । 
অকারণে কেন প্রত পোডাও সংসার ॥ 
কোথায় আছেন সীতা করুহু বিচার | ( 'অব্রণ্য ) 
উপরোক্ত আকুতি হতে কঠিন বিপদের মুখেও লক্ষণের ধীর স্থির প্রশান্ত 
চরিত্রর প্রকাশ পেয়েছে । সনৈন্যে ভবতেব বনাগমনে লক্ষণ যেবপ চাঞ্চল্য 
প্রকাশ কবেছিলেন' অঞ পক্ষে সাতার শোকে মুহমান রামকে যেঝপ প্রবোধ 
বাণী শুনিয়েছিলেন তাতে শব প্রগাঢ প্রজ্ঞার পম়াণ পাওয়া যাম্। বৈপদে 
তিন্নি অলীম ধৈধ ধারণ করে বামকে সর্বতো ভাবে সান্তনা দিযেছেন। 
পশ্মণ বামকে প্র বোধ দিয়ে বললেন । হযত কোন কারণে কোন ব্যক্তির 
সঙ্গে কোন ব্যক্তির যুদ্ধ হয়েছে, তাই অন্ান্ত যুদ্ধোপকরণের সঙ্গে রথ €*্্গ পড়ে 
আছে এবং এই স্থান অশ্ব খুর চিহ্ন ও রথের চক্র বেখায় পরিপূর্ণ ও বশত বিন্দুতে 
আর হয়েছে। 
এখানে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়েছে । কিন্তু তা এক ব্যক্তির সঙ্গে অন্ত এক ব্যক্তির 
যুদ্ধ। তার বেশী নয়। কারণ বহু টৈন্তের পদ চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। অতএব 
এক জনের জন্ত সমগ্র লোক বিনাশ করা! উচিত নয় । নৃপতিরা কোমল ও শান্ত 
স্বভাব | কিন্ত দণ্ডদাতাও বটে । কিন্ত অপরাধ অনুযায়ী দণ্ডদান করে থাকেন, 
বিশেষতঃ আপনি সমস্ত প্রাণী রক্ষক ও পরম গতি। 
ঘেমন সাধুর! দীক্ষা প্রাপ্ত ব্যক্তির অপ্রিয় কাজ ব- *ন না, তেমনি দেব, ধ।শব, 
গন্ধ, সাগর বা নদী কেউই আপনার অপ্রিয় কাজ করছেন না। যে সীতাকে 
হরণ করেছে তাকেই আপনার অন্বেষণ করা উপ্ত। অতএব আপনি আমার 
সঙ্গে মহযিদের সাহায্য নিয়ে ধন ধারণ করে তার সন্ধান করুন। যতক্ষণ আমরা 
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সীতার সন্ধান না পাই, আমর] সমুত্র, পর্বত, গুহা, বন, পল্মাকর, সরোবর, 
দেবলোক ও গন্ধরবলোকে অন্বেষণ করব। যদ্দি দেবতারা শান্তিতে আপনার 
পত্বীকে না দেক্কু। তবে পরে ঘা কর্তব্য মনে করেন তা করবেন। যদি আপনি 
সাম, নীতি, স্ায় ও বিনয়াদি সদ্ববহারেও সীতাকে না পান তাহলে পরে 
মছেন্দ্রের বজ্র মত স্বদৃঢ় স্বর্ন পুঙ্খ বাণের দ্বার] সমুদয় জগৎ ধ্বংস করবেন। 

লক্ষ্মণ রামকে পুনরায় সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, দেবতারা যেমন অমুত লাভ 
করেছিলেন, তেমনি মহারাঁজ দশহথ মহা তপন্যা ও মহাঁযোগ দ্বারা আপনাকে 
পুত্র রূপে লাভ করেছিলেন । আপনর গুণে মুগ্ধ হয়ে আপনার বিরছেই 
তার ম্বর্গ প্রাপ্তি ঘটেছে। যদ্দি আপনি এই দুঃখ সহা করতে না! পারেন তবে অল্প 
শক্তি সম্পন্ন সাধারণ কোন্‌ জীব তা সহা করবে? আপনি শান্ত হোন। এই 
সংসারে কোন্‌ প্রাণীর না বিপদ আসে ? আপদ বাবিপদ অগ্নির মত সব প্রাণীকেই 
স্পর্শ করে । কিন্ত ক্ষণকাল মধ্যেই তা দূর হয়। যদ্দি আপনি দুঃখিত হয়ে নিজের 
তেজে সমস্ত লোক দগ্ধ করেন, তাছলে পীড়িত প্রজাবা কার আশ্রয় গ্রহণ করে 
শাস্তি পাবে? 

স্বভাবতই প্রাণীদের বিপদ থাকে । দেখুন নহুষ পুত্র যযাতি ইন্ত্রত্ব লাভ 
করেও নীতি বজিত হওয়ায় দুঃখে পড়েছিলেন । আমাদের পিতার পুরোহিত 
মহধি বশিষ্ঠের এক দিনে শত পুত্র জন্ম গ্রহণ করে একদিনেই বিনষ্ট হয় । এই যে 
জগতের জননী পৃথিবী, তারও কম্পন দেখা যায়। জগতের প্রবর্তক ও নেত্র 
খ্বরূপ এবং ধাদ্দের উপর বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত-_-সেই মহাবল হ্র্য ও চন্্রও রা গ্রস্ত 
হয় ( আদ্দিত্য- চন্দ্র গ্রহণম্বভাপেতৌ। মহাবলৌ )। সামান্ঠ ব্যক্তিদের কথা 
দুরে থাক, দেবত! এবং অন্ান্ত শ্রেষ্ঠ প্রাণিরাও দৈব হতে মুক্তি লাভ করতে 
পারেন না। ইন্দ্রাদি দেবতাদের মধ্যেও নীতি ও অনীতি আছে বলে শোনা যায়। 
অতএব আপনি শোক করবেন না। সীতার মৃত্যু বা তাকে অপহরণ করলেও 
সাধারণ ব্যক্তির মত আপনার শোক করা উচিত না। আপনার স্ায় সর্ব বিষয়ে 
অভিজ্ঞ হিতা্শী ব্যক্তিরা মহাবিপদেও শোক করেন না। প্রাজ্ঞরা বুদ্ধির দ্বার! 
শুভ ও অস্তুত বুঝতে পারেন। আপনিও বুদ্ধির ছার" যথার্থ রূপে শুভাশুভ বিবেচনা 
করুণ। 

অদৃষ্টগুণদ্বোধাণামঞ্বাণাং তু কর্মণাম্‌ । 
নাস্তরেণ ক্রিয়াং তেষাং ফলমিষ্ঞ্চ বর্ততে ॥ ( অরণ্য ) ৬৬1১৭ 
প্রত্যক্ষভাবে যাদের গুণ ও দোষ অবগত হওয়া যায় না এবং যারা! ফল 
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উৎপাদন করে বিনষ্ট হয়, সেই কর্মগুলি সম্পন্ন কর! ব্যতীত সুখ বা ছঃখ রূপ ফল 
পাওয়া যায় না। 

পূর্বে আপনিই আমাকে অনেকবার এই ভাবে হিতোপদেশ দিয়েছেন । সাক্ষ*ং 
বৃহম্পতি৪ও আপনাকে উপদেশ দিতে পারে না। আপনি নিজের শক্তি ও 
মানুষের পরাক্রম বিবেচনা করে শক্রদের বধের জন্য চেষ্টা করুণ। আপনি সমস্ত 
লোক ধ্বংস কেন কববেন 1? আপনি সেই পাপাচারী শত্রকে খুঁজে বের করে 
সীতাকে উদ্ধার করুণ। 

লক্ষণের কথা খুনে রাম লক্ষণকে জিজ্ঞেস করলেন, আমরা কি করব, কোথায় 
কোথায় বা যাব এবং কি উপায়েই বা সীতাকে দেখতে পাব--এ বিষয়ে চিন্ত। 
কর। 

লক্ষণ শোকার্ত রামকে বললেন নানা বুক্ষ ও লতা যুক্ত এবং রাক্ষম পরিপূর্ণ 
'এই জনস্থানে অন্বেষণ করতে পারেন । এখানে অনেক গিরি দূর্গ, বিদীর্ণ পাষাণ 
খণ্ড, কন্দর, শ।প। এ কার ম্বগে হর্ন ভয়ংকর গুহা এব" কিন্নর ও গন্ধর্দের নিবাস 
স্থান আছে। 

আপনি একা গ্রচিত্তে এই সব অন্বেষণ করুণ । যেমন পর্বতগুলি বায়ুর বেগে 
কম্পিত হয় না, তেমন আপনার মত বুদ্ধিমান মহাল্সা নরশ্রেষ্ঠরা বিপৎক'লে 
বিচলিত হয় না। 'আাপৎন্থ ন প্রকম্পন্তে বায়ুবেগৈরিবাচলাঃ )। 

লক্ষণের কথায় উৎসা“হুত হয়ে রাম ধন্গতে এক ভয়ংকর ক্ষুর অস্ত্র নিয়ে তার 
শঙ্গে সমগ্র বন পরিভ্রমণ করতে লাগলেন । এ সময় তিন পক্ষি শ্রেষ্ঠ জটায়ুকে 
রক্তাক্ত দেহে মাটিতে পতিত দেখতে পেলেন । 

রাম লক্ষমণকে বললেন, এ নিশ্চয়ই রাক্ষস | গৃর রূপ ধারণ করে বনমধ্যে 
ভ্রমণ করে থাকে । এই সীতাকে মেরেছে এতে আর সন্দেহ নেই । সীতাকে 
গ্রাস করে এই রাক্ষল বিশ্রাম করছে । আম এই বাক্ষপকে বধ করুব। ত্রুদ্ধ 
রাম এই কথা বলে ধঙ্গতে ক্ষুর যোজন! করে তাকে দেখবার জন্য অগ্রসর হুলেন। 
সেখানে গিয়ে দেখলেন জটাযু রক্ত বমি করছে। রা'মকে দেখে জঠাষু কাতর 
ভাবে বললেন, তুমি এই যগাবনে ধার অন্বেষণ করছ, সেই সীতা ও আমার 
প্রাণ রাবণ হরণ করেছে। তুমি ও লক্ষণ কাছে নাথাকায় রাবণ সীতাকে 
হবুণ কৰে নিয়ে যাচ্ছে দেখে আমি সীতাকে সাহছাযা .রবার জন্ত তাব সঙ্গে যুদ্ধ 
করলাম। যুদ্ধে আমি তার রথ ও ছত্র ভঙ্গ করলে সে মাটিতে পড়ে গেল! 
এই তার ভগ্রধনূ, শর ও বথ পড়ে আছে। রাবণের সারথিও আমার পক্ষা্থাতে 
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নিহত হয়ে ভূতলে পতিত রয়েছে । অবশেষে আমি যখন ক্লান্ত হলাম, তখন 
রাবণ খড্জা দিয়ে আমার ভান! দুটো! কেটে ফেলে সীতাকে নিয়ে আকাশ পথে 
পলায়ন করেছে। পূর্বেই রাক্ষল আমাকে বিনাশ করেছে, এখন তোমার আর 
আমাকে আঘাত কর। উচিত নয় । 

জটাঘুর মুখে সীতার খবর পেয়ে রাম লক্ষণের সঙ্গে তাকে আলিঙ্গন 
করে কাদতে থাকেন। রামের ছুঃখ দ্বিগুণ বাড়লো । তিনি জটায়ুকে 
বারংবার উর্ধশ্বাস ত্যাগ করতে দেখে দুঃখিত চিতে লক্মণকে বললেন, আমার 
রাজাচ্যুতি ও বনবাসের জন্ত সীতা অপহ্ৃতা৷ হয়েছেন, আমার জন্য এই পক্ষী 
নিহত হলেন। আমার এমন ছুর্ভাগ্য যে, মনে হয় যেন অগ্লিকেও সে ভাল 
রূপে দঞ্ধ করতে পারে ( ঈদৃশীয়ং মমালম্থবীরহেদপি ছি পাবকমূ)। যর্দি আমি 
এখন সাগর অতিক্রম করতে চাই-_তবে নদীপতি সমুদ্রও আমার দুর্ভাগ্যের 
জন্ত শু্ধ হয়ে উঠবে। মানুষের মধ্যে আমার মত মন্দ ভাগ্য আর দ্বিতীয় কেউই 
নেই। যেহেতু আমি এই মহাবিপদ্দে পড়েছি, আমার পিতার বয়স্য এই 
গৃরাজ জটায়ুও আমারই ভাগ্য দৌষে আহত হয়ে ভূমিতলে শয়ন করেছেন । 
এই কথা বলে রাম পিতার প্রতি যেমন শ্রদ্ধা! দেখানে! হুয়, তেমনি তার প্রতিও 
অন্ধ! দেখিয়ে লক্ষণের সঙ্গে তাকে স্পর্শ করলেন। 

রাম জটায়ুকে প্রশ্ন করলেন রাবণ কেন সীতাকে হরণ করেছে? তিনি 
জটামু পর্ব ও সীতা হরণ বৃত্তান্ত জটায়ুব্র থেকে জানতে চাইলেন । 

জটায়ু অন্ফুট হ্বরে বললেন, রাঁবণ মায়ার দ্বারা সীতাকে হরণ করেছে । 
আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হুলে রাক্ষস রাবণ আমার ভান] ছুটে! কেটে সীতাকে নিয়ে 
দক্ষিণ দ্রকে চলে গেছে। জটামু আরও বললেন। যে মুহূতে রাবণ সীতাকে 
হরণ করেছে, সেই মুহূর্তে যদি কারে! কোন ধন অপহৃত হয় সেই ব্যক্তি অবিলম্বে 
সেই ধন ফেরৎ পায় € বিপ্রনষ্টং ধনং ক্ষিপ্রং তৎম্বামী প্রতিপ্ধতে )। সেই 
মুহূর্তের নাম বিন্দ। ব্বাৰণ তা! বুঝতে পারেনি । যেমন মাছ ধারাল বড়শীতে 
ধরা দিয়ে শব্ব নষ্ট হয়, তোমার প্রিয় জানকীকে চুরি করে সেইরূপ রাবণও 
অবিলঘ্ধে ধংস হুবে। তুমি সীতার জন্ত কোন দুঃখ কর ন1। যুদ্ধে রাবণকে 
নিহত করে শীঘ্রই সীতার সঙ্গে বিহার করবে। রাবণ বিশ্রবার পুত্র ও কুবেরের 
ভ্রাতা-এই কথ! বলেই জটামু প্রাণ ত্যাগ করলেন । 

জটাযুর মৃত্যুতে ছুঃখ ভারাক্রান্ত রাঁম লক্মণকে বললেন, এই পক্ষিরাঁজ 
রাক্ষসদ্দের আবাসভূমি দণ্ডকারণ্যে বুবর্ধ সুখে বাস করে মারা গেলেন। তিনি 
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অত্যন্ত বৃদ্ধ ছিলেন। কালের প্রভাব কেউই অতিক্রম করতে পারে না 
(কালো হি ছুরতিক্রমঃ )। আমার উপকারী জটামু সীতার সাহায্য করতে 
গিয়ে ছুবৃর্ত রাবণের হাতে নিহত হয়েছেন। 
সর্বত্র খলু দৃশ্তন্তে সাধবে৷ ধর্মচারিণঃ | 
শূরাঃ শরণ্যাঃ মৌমিত্রে তির্যগ যোপিগতেষ,পি ॥ (অরণ্য ) ৬৮1২৪ 

জ্ঞানী জীবদের কথা দূরে থাকুক, পক্ষি যোনি জীবদের মধ্যেও দুর্বলের 
আশ্রয়, শক্তিশালী ধর্মাহুষ্ঠায়ীদের দেখা যায়। 

দশরথ আমার যেমন পুঁজনীয় ও মাননীয়, এই পক্ষিরাঁজও তেমনি আমার 
পৃঞ্জনীয় ও মাননীয়। তুমি কাঠ আনো, আমি চিতা তৈরী করে এই গৃপ্ররা্গকে 
দাহ করবো । কারণ তিনি আমার জন্ত মৃত্যু বরণ করেছেন। 

তারপর রাম জটাযুকে উদ্দেশ্ত করে বললেন, ধার! নিয়ত যজ্ঞানুষ্টান করেন 
ধারা আম়িহোত্রী, ধারা সংগ্রামে কখনও নিবৃত্ত হন্‌ না এবং ধারা ভূমিদাতা__ 
তাদের যে. লোকে গতি হয় আপনিও আমার হাতের আগুন নিয়ে সেই 
সব লোকে যান। এই কথা বলে রাম জটামুর দেহ দাহ করেন; তারপর রাম 
লক্ষ্মণ গোর্াবরীতে নান করে শান্তর মত জটামুর তর্পণ করলেন । 

তারপর বাম লক্মণ সীতার অন্বেষণ করতে করতে পশ্চিম দ্রকে যেতে 
লাগলেন । তারা জনস্থান হতে তিন ক্রোশ দুরে গিয়ে ত্রৌঞ্চ নামে নিবিড় 
অরণ্যে প্রবেশ করলেন। তীরা এঁ অরণ্য হতে তিন ক্রোশ দূরে মত মুনির 
আশুমে প্রবেশ করলেন। সেখানে নিবিড় অরণ্যে একটি গুহার নিকটে গি 
দেখলেন এক ভয়ংকর মুক্তকেশী রাক্ষসী মুগ মাংস খাচ্ছে! সেই রাক্ষসী 
লক্ষ্মণের নিকট গিয়ে তাঁকে বললো, ছে নাথ, এসো! আমরা ছুজনে বিহার করি। 
এই কথা বলে সে লক্মণকে আলিঙ্গন করে বলল, আমার নাঁম আয়ামুখী, আমার 
পরম লাভ হুল, তুমি আমার প্রিয় ছলে। হে বীর, তুমি দীর্ঘ কাল জীবিত 
থেকে পর্বত, ছুর্গ ও নদীতে আমার সঙ্গে বিহার করবে। 

রাক্ষপীর কথা শুনে লক্ষণ ত্রুদ্ধ হয়ে তার কর্ণ নাসিকা ইত্যাদি ছিন্ন করলেন । 
সেই ঘোর দর্শন! রাক্ষপী বিকট স্ববে চীৎকার করতে লাগল এবং যেদিক থেকে 
এসেছিল সেই দিকে পলায়ন করল। সে চলে গেলে পর রাম লক্ষ্ণও দ্রুত 
বেগে গিয়ে এক নিবিড় বন পেলেন। তখন লক্ষণ রাঁমকে বললেন, হে আধ, 
আমার বাছ অত্যন্ত কাপছে। মনও উছ্ছিপ্ন হচ্ছে এবং প্রায়ই অগ্ডত ইঙ্গিত 
অনুভব করছি। স্থতরাং আপনি আমার কথা রাখুন, শান্ত হোন। অশুভ 
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ইঞ্জিতগুলি ভয়ের সম্ভাবনার সুচনা বলে আমি মনে করি। বরং অতি 
তয়ানক বঞ্চুলক পক্ষি যেন আমাদের যুদ্ধে বিজয় কীর্তণ করার শব্ধ করছে 
( এষ বঞ্চুলকে৷ নাম পক্ষী পরমদারুণঃ )। 
অতঃপর বাম ও লক্ণ সমগ্র বন অন্বেষণ করতে লাগলেন। তখন এক 
বিকট শবে সমস্ত বন যেন ভেঙ্গে ফেলল। হঠাৎ প্রচণ্ড বায়ু বইতে লাগলো 
এবং তার মধ্যে এক বিকট শব্ধ সমস্ত বন যেন পূর্ণ করে ফেললে! । বাম 
লক্ষণের সঙ্গে অসি নিয়ে সেই শব্দের উৎপত্তি স্থানে গিয়ে এক বিশাল বক্ষ 
রাক্ষলকে দেখতে পেলেন । সেই কবন্ধ রাক্ষসের নীল মেঘের মত বর্ণ, অতি 
বুছুৎ ভয়ংকর ও মেঘের মত শবকারী। তাব মন্তক ও গ্রীবা নেই, কেবল 
উদরে একটি মুখ আছে। এবং তাতে একটি মাত্র চোখ অগ্নি শিখার মত 
জলছে। সেই রাক্ষস মানুষকে গ্রাস করবার জন্য সর্বদাই মুখ ব্যা্দান করে 
আছে। সে এক যোজন প্রমাণ দীর্ঘ ভয়ংকর উভয় হুস্ত দিয়ে ভয়ংকর সিংহ, 
ভন্ুক, মুগ ও পক্ষিদের ভক্ষণ করছিল। আবার উভয় হস্ত দ্বারা নান৷ রকম 
পক্ষি ও পশডকে আকর্ষণ করে দুরে নিক্ষেপ করছিল । 
তারপর রাম লক্ষ্মণ উভয়কে কবন্ধ রাক্ষম এক সঙ্গে ধরলে উভয় ভ্রাতা 
অবশ হয়ে পড়লেন। বাম ধের্য ধরে নীরব বুইলেন। কিন্তু বালক নুদ্ধি 
লক্ষ্মণ অস্থির হয়ে বললেন--আমি অবশ হয়ে রাক্ষসের বশীভূত হয়েছি । আপনি 
আমাকে তার ভোগ্য রূপে দান করে স্বচ্ছন্দে পলায়ন করুন (মাং হি 
ভূতবলিং দত্বা পলায়স্থ যথা ্খম্‌) । আমার মনে হচ্ছে আপনি অবিলম্বে সীত'কে 
লাভ করবেন আপনি পিতৃ পিতামহের বাঁজ্যে গিয়ে আমাকে মনে রাখবেন । 
এই উক্তির মধ্যেও লক্ষণের এক অপূর্ব মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। রামের জন্য 
আত্মোৎসর্গ করতেও লক্ষণ কুন্ঠিত নন। যদিও লক্ষণের এই দুর্বলতা সাময়িক । 
. ন্লাম লক্ষ্ণকে অভয় দিলেন। এমন সময় কবন্ধ তাদের পরিচয় জানতে 
চাইলে। এবং কি উদ্দেশ্টে তীর] এ স্থানে এসেছেন তাও জানতে চাইলে। ৷ সে 
আরও বলল, যখন তোর! আমার কাছে এসেছিস, তখন নিশ্চয়ই তোদের জাবন 
ছুল'ভি হয়েছে । কবন্ধের কথা শুনে রাম শুষ্ক কঠে বললেন, আমি সীতাকে 
পেলাম না। বরং আরও বেশী ক্লেশ পেয়ে নিদারুণ বিপদের সম্মুখীন হয়েছি। 
কালস্য স্থ্মহবীর্য্যং সর্বভূতেষু লক্ষ্মণ ॥ 
স্বাঞ্চ মাঞ্চ নরব্যাদ্র ব্যসনৈ: পশ্ত মোহিত । 
ন ছি ভারোহস্তি দৈবন্ সর্বভৃতেষু লক্ষণ ॥ ( অরণ্য ) ৬৯1৪৮-৪৯ 
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_-হে লক্ষণ, সমস্ত প্রাণী হতে কালই সর্বাধিক শক্তিশালী । দেখ, আমরাই 
কালের প্রভাবে বিপর্দে মোহিত হুলাম। প্রাণীদের ছুঃখ দিতে কালের পক্ষে 
কঠিন নয়। 

শরাশ্চ বলবস্তৃশ্চ কৃতী স্ত্রাশ্চ রণাজিরে । 
কালাভিপন্নাং সীদদত্তি যথা বালুকসেতবঃ ॥ ( অরণ্য ) ৬৯ ৫* 

-_ঘেমন বালুকাময় সেতৃগুলি তরঙ্গাঘাতে বিদীর্ণ হয়, সেইরূপ শক্তিশালী 
বলবান ও অস্ত্র প্রয়োগ নিপুণ ব্যক্তিরাও কাল প্রেরিত হয়ে যুদ্ধে পরাজিত হয়। 

বিধি যে অলঙ্ঘনীয় বাম বার বার বিভিন্ন পরিবেশে তা প্রকাশ ও স্বীকার 
করেছেন । 

রামের উৎসাহে উৎসাহিত হয়ে লক্ষণ বামকে বললেন, এই অধম 
রাক্ষম আমাকে ও আপনাকে খাবে । আল্গন ইতিমধ্যে আমরা অসিব দ্বারা 
তার হম্তদ্বয় কেটে ফেলি। এই ভয়ংকরু বাঁক্ষসের সমগ্র শক্তি তার হাতে। 
এই রুক্ষ সমস্ত লোককে পরাজিত করে আপনাকে এ আমাকে বধ করতে 
চাইছে। নিশ্চেষ্ট থেকে যজ্ঞের পশুর মত নিহত হওয়া বাজার পক্ষে অত্যন্ত 
গহিত। 

রাক্ষস এই কথা শুনে বাম লঙ্গণকে গ্রাস করুতে উদ্যত হলো । তখন দুই 
ভ্রাতা বাক্সের ছুই বানু কেটে দ্রিলেন। ছিন্ন বাঁহু সেই রাক্ষস বিকট আর্তনাদে 
চারদিক কাপিয়ে মাটিতে পড়ে গেল। তারপর সে নম্র ভাবে জিজ্ঞেস করলো 
তোমরা কে? 

তখন লক্ষ্মণ কবন্ধকে তীদের পরিচয় দিয়ে তাদের বনে +'সার কারণ ও 
সীতা হব্রণ বিষয়ে রাক্ষলকে জানালেন । লক্মণও কবদ্ধ রাক্ষসের পরিচয় জানতে 
চাইলেন। 

ব্রাক্ষস সন্থষ্ট হয়ে বললেন, আমি ভাগ্যক্রমে আপনার্দের দেখা পেলাম । 
আমার পরম সৌভাগ্য আপনার আমার ছু” হাত কাটলেন। সে রামকে উদ্দেশ্য 
করে বলল, আমার এই বিকৃত রূপ আমার ওুদ্ধতোর অভিশাপ । তারপর সে 
আজ্মপরিচয় দিয়ে জানাল যে সে এক দানবের পুত্র দহ । সে মহাঁশক্তিশীলী ও 
অত্যন্ত রূপবান ছিল। কিন্তু সে এই রূপ নিয়ে বনের ধাষিদের ভয় দেখাতো। 
একদ্দিন মহুষি স্থুলশিরাকে ভয়ংকর মুখ করে ভয় দেখিয়ে ফলমূলা্দি কেড়ে 
নিয়েছিল। তখন তিনি বাক্ষলকে “তোর এই নৃশংস রূপই থাকুক” বলে 
অভিসম্পাত করেন। তারপর রাক্ষসের অনুরোধে তিনি বললেন, রাম যখন 
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তোর মুণ্ড ছিন্ন করে নির্জন বন মধ্যে তোকে দগ্ধ করবেন তখন তুই নিজের 
স্থবিশাল মনোহর রূপ পুনরায় ফিরে পাবি। তারপর কবদ্ধ রাক্ষস রাম ও 
লক্ষণকে অনুরোধ করে বলল, আপনার! আমাকে অগ্নিতে দগ্ধ করুন। আমি 
সীতা উদ্ধার বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে আপনাদের সহায়তা করবে৷ এবং এখন 
আপনাদের ধার সঙ্গে মিত্রতা করা উচিত, তাও বলবো। 

তখন বাম বললেন, হে বীর, আমর! হস্তিদের ছারা শুক কা এনে স্বয়ং গর্ত 
খনন করে তোমাকে দাহ করব। তুমি আমাকে বল কে সীতাকে অপহরণ করেছে 
ও সীতা এখন কোথায়? 

উত্তরে কবন্ধ বলল, এখন আমার দ্রিব্য জ্ঞান নেই, সেজন্ত সীতা এখন কোথায় 
আছেন তা! বলতে পারছি না। আমাকে দাহ করুন। আমি পূর্ব রূপ লাভ 
করার পর আপনাকে সীতার সংবাদ দিতে পারবো । আমার দিব্য জ্ঞান নষ্ট 
হওয়ায় আমি দগ্ধ না হলে কোন রাক্ষস সীতাকে হরণ করেছে, তা জানতে পারব 
না। আমাকে দাহ করলে যিনি সেই বাক্ষসকে জানেন আপনাকে তার নাম 
বলবো। আপনি অল্লক্ষণেই পরাক্রম দেখাতে পারবেন । সদাচারী তার সঙ্গে 
আপনাকে বন্ধুত্ব করতে হবে। তিনি আপনার সাহায্য করবেন। পুর্বে তিনি 
ফোন কারণ বশতঃ সমস্ত পৃথিবী পরিভ্রমণ করেছিলেন । ত্রিলোক মধ্যে কোন 
স্থানই তার অজ্ঞাত নেই। 

অভঃপর রাম লক্ষণের সহায়তায় চিতায় কবন্ধের দেহ দাহ করার পর সে 
দিব্য রূপ লাভ করে চিত। হতে উঠে বলল, দুর্দশা গ্রন্ত ব্যক্তিকে অন্ত দুর্দশা গ্রস্ত 
ব্যক্তিই সাহায্য করে থাকে । আপনি বালীর ভ্রাতা স্থত্রীবের সঙ্গে বন্ধুত্ব করুন। 
বালী তাকে রাজ্যের জন্ত তার বাঁজ্য হতে বিতাড়িত করেছেন। সেই নির্বামিত 
তেজস্বী, মহাবীর, সত্য প্রতিজ্ঞ, ধের্ধশীল, বুদ্ধিমান, সুদক্ষ, অতি প্রগলভ, মহা- 
শক্তিশালী নুগ্রীবের সঙ্গে খব্যযুক নামক পর্বতে গিয়ে বন্ধুত্ব করুন। তিনি 
আপনাকে সীতা অন্বেষণে সাহায্য করবেন। অতএব শোকাতিভূত হবেন ন1। 

ভবিতব্যং হি তচ্চাপি ন তচ্ছক্যমিহান্তথা । 
কতুমিক্ষবাকুশাছবল কালো হি দুরতিক্রমঃ ॥ (অরণ্য) ৭২1১৬ 

হে ইঙ্ষ্াকু শ্রেষ্ঠ ! ভবিষ্যতে যা! অবশ্থস্তাবী, তা অন্তথা করতে কারোও 
সামর্থ্য নেই। কারণ কালকে কেউ অতিক্রম করতে পারে না। 

আপনি অনতিবিলম্ষে খক্ষ রাজার ক্ষেত্রজ পুত্র স্ৃগ্রীব ষিনি বালীর নিগ্রহের 
জন্ত সাহায্য প্রার্থনা করছেন, আপনার! ছুই ভ্রাতা তার অভিপ্রেত কার্য সাধনে 
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সমর্থ । তার কার্য সিদ্ধি হোক বা ন। হোক, তিনি আপনাদের সহায়ত৷ করবেন। 
তিনি বানরদের সঙ্গে পম্পা সরোবরে ভ্রমণ করছেন । স্ুগ্রীব ইছলোকে রাক্ষলদ্দের 
সমহ্ত আবাস স্থল ভাল ভাবে জানেন। 

কবন্ধ রাক্ষস রামকে পম্পা সরোবরে যাবার পথেরও নির্দেশ দিল । মতঙ্গ 
মুনির বন ও আশ্রমের পরিচয় দিল এবং প্রতীক্ষারত তপন্থিনী শবরীর সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করতে বলল । কারণ রামের দর্শন পেলে শব স্বর্গে যাবেন বলে কবন্ধ 
রাক্ষস পূর্ব রূপ লাভ করে চলে গেল । 

রাম ও লক্ষণ পম্পা সরোবর তীরে মতঙ্গ মুনির বনে শবরীর আশ্রমে 
গেলেন। শবরী তাদের মতঙ্জ বন দেখালেন। তারপর শবরী আত্মহুতি দিয়ে 
দিব্য ধামে চলে গেলেন । 

অতঃপর রাম লক্ষ্মণ পম্পা সরোবর অভিমুখে যাত্রা করেন । পম্প সরোবরের 
বসজ -*পন্ব মনোহর শোভ। দর্শনে বিরহী রামের বিরহ ব্যথ। আঁধকতর বৃদ্ধি 
পেলো । 

বিরহী রামকে লক্ষ্মণ সান্তনা দিয়ে বললেন, আপনি স্থির হোন। শোক 
সংবরণ করুন। প্রিয়জনের সঙ্গে বিচ্ছেদ অবশ্তই ঘটে, সেই সত্য স্মরণ করে 
মায়! ত্যাগ করুন। অধিক হেল সংযোগে আর্র পলতে বতিকাও দগ্ধ হয়ে 
থাকে (অতিন্বেহ পরিষংজাদ বন্ভিরার্পি দহৃতে )। রাবণ যদ্দি পাতালে বা 
তারও নীচে গমন করে, তথাপি সে ধ্বংস হবে। এখন সেই পাপাত্ম রাক্ষসের 
অনুসন্ধান কর! উচিত। রাবণ যদি সীতাকে ফেরৎ ন1 দ্বনে তার সঙ্গে অন্থর 
জননী দিতির গর্ভেও প্রবেশ করে, তথাপি আমি সেখানে তাকে হত্যা করব। 
প্রয়োজনীয় বন্ত অপহৃত হলে যদি চেষ্টা করা! ন৷ হয়, তপ্ব কখনই: পুনরায় তা 
লাভ করা যায় না। স্থতরাং আপনি হ্থস্থ হয়ে এই দীনবুদ্ধি ত্যাগ করুন। 

উৎসাহে। বলবানা ধ্য নাস্থ্যৎসাহাৎ পরং বলম্‌। 
সোৎসাহস্য হি লোকেযু ন কিঞ্চিদিপি দুল ভয্‌ : (কিঃ) ১১২১ 

--হে আর্, উৎ্মাহই পরম বল। তার থেকে আর উৎকৃষ্ট বল নেই । কেননা 
উৎসাহ সম্পন্ন জীবদের লোক মধ্যে কিছুই ছুল“ভ হয় না। 

উদ্যমী পুরুষ কোন কাজেই অবসাঘগ্রন্ত দন না। আমরা কেধণ উদ্যম দ্বারা 
সীতাকে পুনরায় লাভ করব। আপনি বিশুদ্ধ চিত্ত ও মহাত্মা! হয়েও কেন তা 
বুঝতে পারছেন না । শোক সংবরণ করে কাম প্রবৃত্তি ত্যাগ করে চিত্ত ব্যাকুলতা 
দুর করুন। 
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লক্ষণের উক্ত যুক্তি হতে তিনি যে যথার্থই রামের হিতাকাজ্জী তা বুঝা যায়। 
তিনি বিপদের দিনে ও নৈরাশ্ক্ের সময়ে রামকে উৎসাহিত করতে নানাভাবে 
সচেষ্ট ছিলেন। তার এই সাত্বনা বাক্যের মধ্যে তার দার্শনিক মনটিও হ্থন্দর 
ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি নিজে সংঘমী পুরুষ। তাই সমস্ত রামায়ণ 
কোথাও স্ত্রী উঞ্জিলার জন্ত তার কোন প্রকার বিরহু ব্যথা প্রকাশ পায়নি । তিনি 
প্রকৃত সংযমী ছিলেন বলেই অনুজ হয়েও রামকে কাম পরিত্যাগ করতে উপদেশ 
দিতে সাহসী ও সক্ষম হয়েছিলেন । 

লক্ষণের সাত্বনা বাক্যে রাম শোক ও মোহ সংবরণ করে ধৈর্য ধারণ করলেন । 
4৯ 15611)115 ৬/0910 00 0176 হাত 0০90916 19 09101] 1106 2 ১৬/1001) 010 & 
191117994-119016-411 1101 ০০৬০৩) ৮1০০1. 2170 51100011) 101117)6 1)105- 
0০111১--4৯075119810 019189 1101015 ৬৮০1৫ 8০6০1)21-এর এই উক্তিটি 
রামের জীবনে সুন্দর ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে লক্ষণের সহানুভূতি বাক্যে। 

উভয় ভ্রাতা স্ুগ্রীবের খোজে খধ্যমূক পর্বতে উপস্থিত হলেন । অস্ত্রধারী 
মহাবীর রাম লক্্মণকে দ্ধেখে স্ুগ্রীৰ ভীত হলেন। স্থগ্রীব মনে করেছিলেন 
ভ্রাতা বালী চীর বন্ত্র পরিধেয় এই ছুজনকে ছন্মবেশে তীর সন্ধানেই পাঠিয়েছেন। 
স্থগ্রীবকে শঙ্কিত হতে দেখে তার অমাত্যর] তার অন্্গমন করলেন । হনুমান 
অভয় দিয়ে স্থগ্রীবকে বললেন, আপনি এই সময় নিজে বানরের মত চপলতা 
প্রকাশ করছেন। আপনার চিন্ত চঞ্চল হওয়ায় বুদ্ধি স্থির করতে পারছেন না। 
রাজ। বুদ্ধি হীন হলে প্রজাদের শাসন করতে পারেন না। 

স্থগ্রীব হুন্ুমানকে বাম লক্ষণের অভিপ্রায় কি এবং এই বনে আগমনের 
উদ্দেশ্য কি ইত্যার্দি জানবার জন্ত বললেন । 

হুচুমান সন্গযাসীর রূপ নয়ে বাম লক্ষণের নিকট আসলেন এবং তাদের প্রণাম 
করে বললেন, আপনারা ব্রহ্মচারী, বীর, অতি কঠোর ব্রতধারী আপনার রাঁজধি 
ও দেবতুল্য। আপনারা কি জন্ত এই অরণেয এসেছেন? বনচানী ম্বগ ও 
অন্তান্ত জীবের ভয়ের কারণ হচ্ছেন কেন? আমি হ্ুগ্রীবের মন্ত্রী। পবনের 
রসে বানরার গর্ভে আমার গন্ম। আমি ইচ্ছানুরূপ রূপ ধারণ করতে পারি ও 
ইচ্ছান্ুরূপ স্থানে ঘেতে পারি। এখন হ্ুগ্রীবের জন্ত সন্যাসীর রূপ ধারণ করে 
খাধযমূক পরত হতে এসেছি। তিনি আপনাদের বন্ধুত্ব চান। 

রাম তখন লম্্রণকে বললেন, আমি ধার অস্বেষণে এখানে এসেছি সেই বানর 
শ্রেষ্ঠ ন্বগ্রীবের মন্ত্রী আমার নিকট এপেছে, তুমি বাক্‌ পটু বানরকে প্রত্যুত্তর 


'াও। 


লক্ষণ ও অর্জুন ৪৭ 


লক্মণ নিজেদের পরিচয় দিয়ে বললেন, তীর প্রখ্যাত ও ধামিক রাজা দশরধের 
পুত্র। সর্বগুণান্থিত রাম দশরথের জোর্ঠ পুত্র। সর্ব প্রকার রাজ-লক্ষণ থাকা 
সত্বেও রাজ্য প্রাপ্তিকালে কোন কারণ বশত: বাজ্য-ভ্রষ্ট হয়ে উনি আমাকে সঙ্গে 
করে তীর ভার্া সীতার সঙ্গে বনে এসেছিলেন । আমি এই বনু শান্ত্রজ্ঞ কৃতজ্ঞ 
রামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা । পরন্থ তার গুণমুগ্ধ দাসের মত তার পরিচর্যা কৰি । আমার 
নাম লক্ষণ । 

লক্ষণের আত্ম পরিচয়ের ভঙ্গীতে তার বিনয়ই কেবল প্রকাশ পায়নি, বরং 
রাম যে তার কাছে এক মহৎ আদর্শ তা প্রকাশ করে তিনি গৌরব অনুভব 
করলেন। 

অতঃপর লক্ষণ হন্তমানকে রাবণেক সীতা হরণ কাহিনী বলে বললেন, দানৰ 
দন রাঁধকে বলেছে যে মহাবীর স্ুগ্রীবই এই বিষয়ে অবগত আছেন। সে 
আমানের এআীবের শরণাগত হতে বলেছে । পূর্বে রাম সব প্রাণীদের আশ্রয় 
স্বরূপ ছিলেন, নানাবিধ ধন দান করে যশও লাভ করেছেন | ইনি এখন স্থত্রীবের 
আশ্রয় কামনা করছেন। শোকাভিভূত রাম স্থগ্রীবের শরণার্থী হলে রামের 
প্রতি যেন দয়া করা হয়। লক্ষ্মণ অশ্রু মোচন করতে করুতে এই সব কথা বললে 
হনুমান সকরুণ ভাবে বললেন, স্রগ্রীবেরও আপনাদের সঙ্গে মিলন আবশ্যক 
হয়েছে। বরং ভাগ্যান্ুসারে-_ আপনারাই তার চোখের সামনে এসেছেন । 

স্থগ্রীবও বাজ্য-ভষ্ট এবং বালী ভয়ে ভীত হয়ে এই বনে বাস করছেন। 
কোন কারণে জোষ্ট ভ্রাতা বালীর সঙ্গে তার বেবোধ হয়েছে । -সই জন্য বালী 
তীকে রাজ্য হতে বিতাঁড়িত করে তার স্ত্রীকে হরণ করেছে। সীতা অন্বেষণ বিষয়ে 
স্থগ্রীব আমাদের সঙ্গে নিশ্চয়ই আপনাদের সাহায্য করতেন। এই কথা বলে 
হনুমান লক্ষ্ষণকে সুগ্রীবের নিকট যেতে আমন্ত্রণ জানালেন । 

লক্ষণ বামকে বললেন, হনুমান প্রনন্ন হয়ে যা বললেন, তাতে মনে হচ্ছে 
স্থগ্রীবেরও আপনার সাহায্যের কিছু প্রয়োজন। অতএব আপনি কতকাধ্য 
হবেন । হনুমানের মুখ দেখে মনে হচ্ছে সে প্রকৃতই খুসী হয়েই এই কথা বলেছে। 
সুতরাং তার কথা কখনই মিথ্যা হবে না। 

তারপর রাম সম্মত হলে হনুমান সন্গযাসীর পোষাক ছেড়ে রাম লক্্মণকে তীবু 
পিঠে করে খধ্যযূক পর্বতে উপস্থিত হলেন। সেইখানে পৌছে হন্ষান রাম 
'লক্ষ্মণের পরিচয় স্থগ্রীবকে দিলেন । 

হনুমানের কথা শুনে নুগ্রীব বামের সঙ্গে সখ্যত। স্থাপনের জন্ত ছাত বাড়িয়ে 


৪৮ চরিতে রামায়ণ মহাভারত 


দিলেন । এখন হুচমান কাঠ ঘষে অগ্নি জালালেন । তারপর পুষ্প ছায়া অগ্নির 
পুজা করে রাম ও স্থগ্রীবের মাঝখানে এ অগ্রি রাখলে, রাম ও স্ুগ্রীৰ উভয়ে সেই 
প্রজলিত অগ্রিকে প্রদক্ষিণ করলেন । এই ভাবে বাম ও স্থগ্রীবের মধ্যে মিত্রতা 
স্থাপিত হল। (১ম পর্ব দ্রষ্টব্য ) 

স্থগ্রীব বাঁমকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বললেন, শীঘ্রই পত্বীর জন্ত আপনার বির্হ 
ব্যথা দূর হবে। যেমন বিষ অন্থরের দ্বারা অপন্ৃতা শ্রুতি (বেদ) কে উদ্ধার 
করেছিলেন, তেমনি আমি বাক্ষসের দ্বারা অপহৃতা আপনার ভার্ধাকে উদ্ধার 
করব। আপনার স্ত্রী রলাতলেই থাকুন বা আকাশেই থাকুন ( বসাতলে বা 
বর্তস্তীং বা নভন্তলে ) আমি তাকে এনে দেব। আপনি আমার একথা সত্য 
বলে মনে করুন। 

ন শক্যা স জরফ্লিতৃূমপি সৈন্দ্েঃ স্থরাস্থরৈঃ | 

তব ভার্য্যা মহাবাহে। ভক্ষ্যং বিষরক্কতং যথা ॥ ( কিঃ) ৬।৭-৮ 

_-যেমন কোন ব্যক্তিই বিষ ম্নিশ্রিত অন্ন থেয়ে হজম করতে পারে না, 
তেমনি ইন্দ্র প্রভৃতি দেব এবং দানবরাও আপনার ভার্যাকে হরণ করে উপভোগ 
করতে পারবে না। 

আমি অবশ্টি তাকে উদ্ধার করব। আপনি ছুঃখ করবেন না। কয়েকর্দিন 
পূর্বে এক ভয়ানক রাক্ষস এক রমণীকে হরণ করে আকাশ পথে গমন করেছে__ 
আমি তা দেখেছি । এখন মনে হচ্ছে যে তিনিই মিথিল। বাঁজনন্বিনী সীতা । 
তখন তিনি রাক্ষস রাবণের ক্রোড়ে নাগরাজ বধূর ন্যায় ছটফট করতে করতে 
বিকট স্বরে “হা বাম” “হা লক্ষ্ণ' বলে কাদছিলেন ৷ সেই সময় চার মন্ত্রীর সন্ধে 
আমি পর্বত শিখরে বসেছিলাম । সেই রমণী আমাদের দেখে উত্তরীয় ও সুন্দর 
অলঙ্কার উপর থেকে ফেলে দিয়েছিলেন । আমর] সেই সব গয়ন। রেখে দিয়েছি । 
আপনাকে এখন ত দেখাচ্ছি । আপনি দেখলে বোধ হয় তা চিনতে পারবেন। 

হ্গ্রীব উত্তরীয় ও অলঙ্কার গুলি এনে বাঁমকে বললেন, এগুলি দেখুন । রাম 
উত্তরীয় ও অলঙ্কারগুলি দেখে চিনতে পেরে অশ্রুসিক্ত নয়নে “হা পরিয়ে কাদতে 
কাদতে মাটিতে লুটিরে পড়লেন। পরে তিনি উঠে বারংবার সেই গয়নাগুলি 
বুকে জড়িয়ে ধরে সাপের মত দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন। 

সীতার অলঙ্কারগুলি দেখে লন্ঘ্ণ বললেন-__ 

নাহং জানামি কেফুরে নাৎং জানামি কুগুলে ॥ 

নৃপুরে ত্বতিজানামি নিত্যং পাঙ্গতিবন্দনাৎ। (কিঃ) ৬।২২ 


লক্ষণ ও অজুন ৪৯ 


"আমি প্রতিদিন দীতার চরণ বন্দনা করতাম । সেজগ্জ এই নূপুর ছুটি 
আমি চিনতে পারছি । কিন্তু কেয়ুর ও কুগুল চিনতে পারছি না। অর্থাৎ 
ল্্মণ কখনে! সীতার মুখের দিকে তাকাননি। 

এই উক্তি.হেতে লক্ষ্মণের অসামান্ত সংযমের পরিচয় পাওয়া! যায়। লক্ষণের 
চরিত্র এত দৃঢ় ছিল বলেই বছরের পর বছর এক সঙ্গে বাস করেও তিনি জ্ষ্ঠ 
ভ্রান্ত জানার চরণ ব্যতীত অঙ্গের অন্ত কোন অংশের দিকে দৃষ্টি দেননি । কত 
দ্ঢ মনোবল থাকলে, এমন সংযম সম্ভব তা সহজেই অনুমান করা যায়। ূ 

ক্গ্রীবের অভিষেকের পর রাম ও লক্ষ্মণ প্রবণ নামক পর্যতে আসলেন। 
& £গরি শিখরের মনোরম প্রার্কৃতিক শোভা রামকে পুনরায় শোকাকুল করলো । 
তন লক্ষ্মণ তাকে সাস্বন। দিয়ে বললেন--- 

'অলং বীর ব্যথাং গত্বা ন ত্বং শোচিতুমহসি । 

শাচতো লনসীদস্তি সর্বথা বিদিতং হি তে ॥ (কিঃ) ২৭1৩৪ 

বৃথা দুঃখ বা শোক করা! আপনার উচিত হচ্ছে না। কারণ আপন্ন 
জ'.লন যে শোকগ্রত্ত পুরুষের সব রকম কাজ নই হয়ে যায়। 

হে রঘুনন্দন, আপনি কর্তব্যপরায়ণ, দেবপরায়ণ আস্তিক, ধর্মশীল এবং 
উত্তোগী পুরুষ হরেও এ সমগে শোকে এমন কাতর হলে বিক্রমশালী কুটিলমতি 
সেই শত্রু রাবণ রাক্ষলকে যুদ্ধে বিনাস করতে পারবেন ন!। 

আপনি সব রকম শোক ত্যাগ করুন, ধৈর্ধধরুন। তাহলেই সেই শব্র 
র/ক্দকে সপরিবারে নিহত করতে পারবেন ॥ আপনি সাগর, কানন এ পর্বতলহ 
এই পৃণ্থবীর পরিবর্তন ঘটাতে পারেন, দেই স্থলে রাবণ কি ছাড় যাহোক 
এখন বর্সা কাল আপছে ॥ শরৎকালের জন্ত অপেক্ষা করুন । ত'হলেই রাই ও 
বান্কবদের সঙ্গে রাবণকে বধ করতে পার.বন। 

অংং তু খলু তে বাধং প্রহথপ্ূং প্রতিবোধয়ে । 

দাপ্তৈরাহুতিভিঃ কালে ভক্মাচ্ছন্নমিবানলম্‌ ॥ ( কিঃ ) ২৭৪" 

_ হোম কালে প্রদীপ্ত তাহুতি দিলে যেমন ভশ্গাচ্ছাধিত আগ্নি প্রজ্জলিত হয়, 
তম£ন আমি এই বরোক্তি দ্বার আপনার প্রস্থপ্ত বীর্ষকে উদ্বোধিত করছি। 

লক্ষণের এই হিতকর উক্তি শুনে রাম বক্লন, লক্ষ্মণ, অন্ুরক্ত, প্রিয় ও 
হিত্বকারী ব্যক্তির যা বক্তব্য, সত্য বিক্রম সম্পন্ন তুমি তাই বলেছ। স্বতরাং 
আমি সব রকমের অবসাদ ও শেক ত্যাগ করে মহাশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হচ্ছি । 


ভোমার কথায় .ক্থগ্রীবের প্রন্নতা ও নদীগুলির জলের কথ। মনে করে 
৪ 


৫৬ চরিজে রামায়ণ মহাভারত 


শরৎকালের প্রতীক্ষা করছি। সেই সময় মনে হয় স্থগ্রীব আমায় সাহায্য 
করবেন। কারণ-.. 
উপকারেণ বীরস্ত প্রতিকারেণ যুজ্যতে। 
অকুৃতজ্ঞোইপ্রতিরূতো হত্তি সত্ববতাং মনঃ ॥ ( কিঃ ) ২৭1৪৫ 

-বীব্ঘরা উপরূত হলে অবশ্যই প্রত্যুপকার করে থাকে । যদ্দ তারা 
অক তজ্ঞ হয় এবং প্রধ্যপকার না করে, তাহলে সাধুদের চিত্ত কখনই আর তাতে 
প্রবৃত্ত হবে না। 

তারপর লক্ষণ ্োড়হাত করে রামকে বললেন, আপনার যা ইচ্ছা! ত। 
আপনি. ব্যক্ত করলেন, স্থগ্রীবও শীঘ্র তা সম্পন্ন করবেন আশ করি।' এজন্য 
আপনি শক্র নিধনে নিশ্চিন্ত হয়ে শরৎকালের প্রর্তীক্ষা করে উপস্থিত বর্যাকালের 
কয়েকমাস সহ করুন। আপনি ক্রোধ সংবরণ করে শরৎকালের প্রতীক্ষায় চারমা'স 
সহ করে আমার সঙ্গে মগরাজসেবিত এই পর্বতে বাস করুন। তাহলেই শব্র 
বধ করতে পারবেন। 

সীতা বিরহে শোকার্ত রামকে নির্জন স্থানে ছুঃসহ্চিস্তাত্বিত ও অচেতন প্রায় 
দেখে ভ্রাতার বিষাদে অত্যন্ত ছুঃখিত হয়ে লক্ষ্মণ বললেন, হে আর্য, আপনি কাম 
বশবর্তী হয়ে কি জন্ত নিজের পৌরুষ হানি করছেন? এই শোকের জন্ত আপনার 
চিত্বের একাগ্রতা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ॥ অতএব যোগপথ অবলম্বন করলে কি আপনার 
এই সমস্ত চিন্তা! দুর হবে ন'? ( কিমত্র যোগেন নিবর্ততে ন ) 

লক্ষ্মণ রামকে সাত্বন1 দিয়ে আরও বললেন, আপনি শোক ত্যাগ করে 
পৌক্ষষ বুদ্ধির জন্য দেবার্চনাদি করুন। আপনার স্ত্রীকে কেউই নিতে পারবে 
না। কারণ প্রজলিত অগ্নি শিখা স্পর্শে কে না দগ্ধ হয়? 
_. লক্ষ্মণের কথ শুনে রাম বললেন, তুমি ঝা বললে তা মঙ্রলজন*, সত্য র্বাজ- 
নীতি সমন্বিত ও ধর্ম সঙ্গত। ন্থুতরাং তোমার কথান্ছদারে আমার কর্ম কর! 
অবশ্য কর্তব্য। তারপর রাম সীতার কথা মনে করে লক্ষ্মণের কাছে প্রান্কৃতিক 
সৌন্বর্য বর্ণনা করে বললেন, এখনই যুদ্ধ যাত্রার উপযুক্ত সময়। কিন্তু হীনকে 
সেরকম উদ্যোগী দেখছ ন!। 

সীতার অবর্শনে রাম বিরহে শোকাকুল হয়ে বললেন, বর্ধার চারমাল যেন 
আমার কাছে শতবর্ধ মনে হয়েছে। যেমন উগ্ভান মধ্যে চক্রবাকী নিজ স্বামী 
চন্ত্বাকের পশ্চাৎ অন্গষন করে, তেমনি সীত1 দণ্ডকারশ্যে আমার অনুগামিনী 
হয়েছিলেন। লক্ষণ, আমি প্রিয়া হীন, শোকার্ত, রাজাচ্যুত ও নির্বালিত হয়েছি 
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বলেই বানররাজ হ্থগ্রীব আমার প্রতি কপা করছে না । আমি অনাথ, আমার 
ঝাজ্য হত হয়েছে, রাবণ আমাকে তিরস্কার করেছে, আমি দীন আমার গৃহ এই 
স্বান হতে বহু দুরে, আমি কামাসক্ত এবং স্থগ্রীবের শরণাগত--সে একথ1 মনে 
করছে। এই সব কারণেই সেই ছুরাত্রা বানররাজ হুগ্রীব আমাকে অবজ্ঞা 
করছে। সেই ছুর্মতি স্থগ্রীব সময় স্থির করে সীতার অন্বেষণ বিষয়ে যেরূপ 
অন্ধীকার করেছিল, এখন ত! বিস্মৃত হয়েছে । অতএব তুমি কিকিদ্ধযায় গিয়ে 
আমার কখামত গ্রাম্য স্থখে আসক্ত মূর্খ সেই স্থগ্রীবকে বল -_ 

যে ব্যক্তি পূর্বের উপকারী, বলব!ন অথচ বীর্ধশ [লী গ্রীর্থীদের আশা! পূরণে 
প্রতিশ্রুত হয়ে তা পুরণ করে না, লোকে তাকে অধম পুরুষ বলে। যিনি শুভ 
ব। অশুভ নিঙ্জ প্রতিশ্রুত বাক্য সত্য রূপে প্রতিপালন করেন, লোকে তাকে বার 
ও উত্তম পুরুষ বলে থাকে। যারা স্বয়ং রুতকার্য হয়ে অকতার্থ মিত্রদের কার্ধ 
করেন না, তদেছ শ্তদ্ব বলা হয। তার মার] গেলে কুররাদিও তাদের খায় 
ন।॥ আরও বলবে যে তুমি ক্রুদ্ধ হলে তোমার ধনুর বি্যুৎ স্বরূপ রূপ দর্শন এবং 
আমি ক্রুদ্ধ হলে যুদ্ধ স্থলে বদ্রধ্বনির ন্যা্ আমার ধনুর ভয়ংকর শব্দ শুনতে কি 
তার ইচ্ছা! করছে? এইভাবে মি আমার শক্তি সন্বদ্ধে হগ্রীবকে জানালে 
তার মনে ভয় হবে, লক্ষণের সহায়তায় রাম যখন বালীকে বধ করেছেন, তখন 
আমাকেও বধ করতে পারেন। 

সীতা উদ্ধারের জন্ত মিত্রা স্থাপন এবং বালীকে বধ করে স্ুগ্রীবকে রাজ)- 
ভিষিক্ত করা প্রভৃতি যে সব আয়োজন করেছিলাম, কৃর্ধলিদ্ধির পর €ে কি তা 
ভুলে গেছে? নারীদের সঙ্গে বিহারে ্থগ্রাব এতই তন্ময় হয়েছে ষে চারমাঁ 
অতিক্রান্ত হয়েছে, সে তাও বুঝতে পারেনি । আমরা শোকাকুল ছে নেও সে মন্ত্রী 
ও অন্তান্ত পরিজনদের সঙ্গে বিহার ও মগ্ত পানে মত্ত হয়ে আমাদের প্রতি তার 
দয়] হচ্ছে না। অতএব তুমি হ্গ্রীবের কাছে গিয়ে আমার এই সব কথা কুদ্ 
হয়ে তাকে বলবে - 

ক্থগ্রীব, তোমার ভাই খালী নিংত হয়ে যে পথে গেছে, আজও সে পথ 
রুদ্ধ হয়নি ( ন স সঙ্কুচিতঃ পন্থা! যেন বালী হতো গত; )। অতএব তুমি স্থির 
প্রতিজ্ঞ হও, বালীর পথে যেও ন1। (১ম পর্বদ্রষ্ ')) 

স্থগরশিবকে এইরূপ বললে নে যদি নিদ্ধীরিত কাজে প্রবৃত্ত হয়, তাহলে তাকে 
বলবে, তুমি কালাতিক্রম' না করে শীত্ত শুভ কার্ধের অনুষ্ঠান কর। আরও 
বলবে, হে বানরেশ্বর, তুমি যেরূপ সত্যে প্রতিশ্রত আছ, সনাতনধর্ম মনে 
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করে তা প্রতিপালন কর। নঙ্ুবা আমার বাণে বিদ্ধ হয়ে আজ যমালয়ে গিয়ে 
প্রেত রূপে তুমি বালীকে দেখবে। 

শোকার্ত রামকে এইভাবে ক্রুদ্ধ হয়ে বিলাপ করতে দেখে লক্ষ্মণ ্বগ্রীবের 
প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি রামকে বললেন, স্থগ্রীব বানর। লেখে 
আপনার সঙ্গে বন্ধুর ন্যায় সদৃভাব দেখাবে তা মনে হয় না। সে নিশ্চয় বুঝতে 
পারছে যে তার এই নিষ্ষণ্টক রাজ্য ভোগ আপনার লঙ্গে বন্ধুত্বের ফল। যাহোক 
সে যখন আপনার সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখতে উৎহ্ক নয়, তখন নিশ্চয়ই সে বানর 
রাজলক্ষ্ী ভোগ করতে পারবে ন1 (ন ভো।ক্্যতে বানরশরাজ্যলগ্মীং ;। 

হতবুদ্ধি স্থগ্রীব আপনার কৃপায় গ্রাম্য হখ ভোগে ও বিহারে আসক্ত 
রয়েছে। প্রত্যুপকারে তার ইচ্ছে নেই । স্থগ্রীব নিহত হয়ে তার অগ্রজ বালীকে 
দর্শন করুক। এইরূপ গুণহীন বানরকে রাজ্যধিকারী করা যুক্তিযুক্ত হয়নি (ন 
রাজ্যমেবং বিগুণস্য দেয়ম)। আমি ক্রোধ সংবরণ করতে পারছি না। আমি 
মিথ্যাশ্রয়ী স্থগ্রীবকে আজই নিহত করব, তারপর বালীপুন্র বীর অঙ্গদ, বানরদের 
সঙ্গে সীতার খোজ করুক। এই কথা বলে লক্ষণ দ্রুত স্থগ্রীবকে শান্তি দিতে 
উদ্ভত হলে গ্কাম শান্ত ভাবে তাকে সাত্বনা দিয়ে বললেন__ 

ন হি বৈ তথ্বিধো লোকে পাপমেবং সমাচরেৎ। 
কোপমাধ্যেণ যো হত্তি স বীরঃ পুরুযো ততঃ | ( কিঃ ) ৩১৬ 

--এই মর্তলোকে তোমার মত ধর্মজ্ঞ ব্যক্তির! মিন বধ রূপ পাপাচরণ করে 
না। বিবেক বলে যিনি ক্রোধকে সংযত করতে প:রেন, তিনিই বীর এবং শ্রেঠ 
পুরুষ । 

বিপদেও যে এভাবে ধের্ধ ধরে স্থির ভবে কাজ করা সম্ভব একমাত্র রাম 
চরিগ্রেই ত৷ দেখা গেছে । 

তিনি লক্ষ্মণকে আরও বললেন । তুমি সচ্চরিত্র । অতএব মিত্র বধে প্রবৃত্ত 
ন! হয়ে স্থগ্রীবের সঙ্গে পূর্বের ন্যায় গ্রীতির সম্পর্ক স্থাপন কর । এবং রূঢ় ন! হয়ে 
মিষ্ট বাক্যে তাকে বলবে যে বহুকাল হয়ে গেল, তথাপি তুমি নীরব রয়েছ কেন ? | 

রামের কথান্্যায়ী লক্ষ্মণ স্থগ্রীবের পুরীতে প্রবেশ করলেন এবং যমের ন্যায় 
স্থুগ্রীবের সামনে উপস্থিত হবার জন্য দ্রুত বেগে চললেন । তিনি বল পূর্বক শাল 
তাল, অঙ্বকর্ণ প্রন্থঁতি গাছ এবং গিরি শিখরগুলি চূর্ণ করে পা দিয়ে শিল। 
গুলি খণ্ড খণ্ড করে এক এক পা দূরে নিক্ষেপ করে দ্রুতগামী গজেন্ত্রের স্তায় 
অগ্রসর হতে লাগলেন। 


লক্ষ্মণ ও অর্জন ৫৩ 


বানররা হস্তির ন্বণার সেই পুরুষ শ্রেঞ্ঠ লক্ষমণকে আসতে দেখে পর্বতের 
মধ্যবর্তা বৃহৎ বৃহৎ শৃঙ্গ ও শত শত নুক্ষ শাখায় আরোহণ করল । লক্ষণ সেই 
অস্ত্রধারী বানরদের দেখে অগ্নির ন্যায় ক্রুদ্ধ হলেন। বানরর! প্রলয় ও মৃত্যু স্বরূপ 
লক্ষমণকে দেখে ভীত হয়ে নানার্দিকে পলায়ন করল ( কালমুত্যু যুগান্তা তং শতশো 
বিদ্রুত। দিশঃ )। 

তারপর প্রধান প্রধান ব:নরর! স্থগ্রীবের ভবনে প্রবেশ করে লক্ষ্মণের ক্রোধ 
ও আগমন বার্তা নিবেদন করনে, স্তগ্রগব তারার সন্গ বিহার স্থথে আসক্ত 
থাকায় তাদের সেই কথ শুনতে পেলেন না । বালীশু্র অঙ্গদ তাঁকে ( লক্ষ্মণকে ) 
প্রজলিত কালানল . এবং ক্রোধ নগেন্দ্রের হায় দেখে ( তং দাপ্কমিব কালাগ্নিং 
নগেন্দ্রমিব কে'পিতম্‌ ) ভয়ে অত্যন্থ প্যাদগ্রস্ত ১লেন। 

ক্রুদ্ধ নরনে লক্ষণ অঙ্গদকে বললেন - বঙন, হমি হ্গ্রাবকে আমার আগমন 
বার্তা জাণও । $ম তাকে বলবে যে-_রামান্রজ লক্ষণ ভ্রাত'র বিপদে সন্তপ্ত 
হয়ে আপনার বার দেশে অপেক্ষা! করছেন । যদ্দি আপনার ইচ্ছা? হয়, ওবে 
আগনি ষ্ঠার আজ্ঞা পালন করুন। তুমি ভাকে এই কথা বলে হত সার 
প্রত্যুন্তর আমাকে জানাও । 


রুক্ষিবাপী রামায়ণে ত্রুদ্ধ ল:শ অঙ্গদকে বলে ছলেন__ 
দীত। লাগি ছুই ভাই ভ্রম বনে বনে। 
নিশ্চিন্ত আছেপ তিনি রহ পিংহাননে ॥ 
বালীরে মরিয়া রাম দিলেন রাজত্ব | 
সএরসিব পাত র'জ্য হইয়াছে মন্ত্র ॥ 
'অতি ছুষ্ট মিষ্ট বাক্যে আগে আখাপিয়া। 
কোন লাঁজে থাকে ঘরে নিশ্চিন্তে বলিয়া ॥ 
পিপীলিকার পাখ। উঠে মরিবার তরে । 
রাজ্য সহ পোড়াইব আঙ্জি এক শরে ॥ 
সাহায্য করিতে আগে করিয়! ক্বীকার। 
এখন ন! মনে করে তাহ। একবার , 
বালী ভয়ে অতি ভীত বেড়াইত বনে। 
সে সকল স্থগ্রীবের নাহি কিছু মনে ॥ 


৫৪ চরিত্রে রামায়ণ মহাভারত 


মারিলেন যে বাম বালীকে অনায়াসে । 
স্থগ্রীব তাহারে তুচ্ছ করে কি সাহসে ॥ 
পশুজাতি বানর হ্থুগ্রীব ছুরাচারী। 
তাহাকে বলেন মিত্র আপনি মুরারি ॥ (কি) 
তখন অঞজদ পিতৃব্য হ্থগ্রীবের নিকট গিয়ে তাঁকে, জননী তার। ও রুমাকে 
প্রণাম করে সবিষ্তারে লক্ষণের কথ! জানাল । কিন্তু হ্ুগ্রীব নিদ্রা বণ:ত ক্লাস্তি 
এবং মদ মত্ত কামের জন্ত বিমোহিত থাকায় অঙদের কথা বুঝতে পারলেন না। 
এদিকে ক্রুদ্ধ লক্্ণকে দেখে বানরর1 ভয়ে কিল কিল শব্দ করতে লাগল। 
অতঃপর স্ুগ্রীবের ধর্ম ও অর্থ বিষয়ক মন্ত্রী প্রক্ষ ও প্রভাব নামক মন্ত্রীদ্বয 
অক্গদের কথ! শুনে স্থগ্রীবের নিকট গিয়ে লক্ষণের আগমন বার্তা জানালেন ও 
রামের নিকট তার দেয় প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য পরামর্শ দিল। 
তারপর স্থগ্রীব অঙ্গদের মুখে লক্ষণের ক্রোধ বার্তা শুনে সচিবদের সঙ্গে 
আসন হতে উঠলেন। স্থগ্রীব নিজেকে দোষ মুক্ত করার জন্য চেষ্টা করলেন।, 
তখন হনুমান '্ভাকে তার অপরাধ বিষয়ে সজাগ করে রামের নিকট যে প্রতিশ্রুতি 
দেওয়] হয়েছে সে সম্বন্ধে অবহিত করেন । 
অতঃপর অঙগদের মুখে প্রাসাদে ঢুকবার অগ্ভমতি পেয়ে লক্ষ্মণ কিকিন্ধ্য। 
নগরে প্রবেশ করলেন । লক্ষমণক্ষে গুহার মধ্যে প্রবেশ করতে দেখে দ্বারের 
বৃহদাকার মহাশক্তিশ্ালী বানবর1 সকলেই কৃতাগ্রলি হয়ে দাড়াল। কিন্তু তার 
অন্ুগমন করার সাহস পেল না। 
লক্ষণ অন্তঃপুরে প্রবেশ করেই সমতল পদ ও অক্ষর সংযুক্ত তস্ত্রী গীতে 
পরিপূর্ণ মধুর ধ্বনি শুনতে পেলেন । রূপসী যুবতীদের দেখতে পেলেন। তারপর 
লক্ষণ নুপুর এবং কাঞ্চী রব শুনে লজ্জিত ও তুদ্ধ হয়ে ধন্ুতে জ্য| শব্ধে চতুর্দিক 
প্রতিধবনিত করলেন । 
স্থগ্রণিব সেই জ্যা শব্দ শুনে লক্ষণের আগমন ও তার ক্রোধের আভাস পেকে 
ভীত হয়ে তারাকে বললেন, এই শাস্ত স্বভাব লক্ষণ ক্রুদ্ধ হয়ে এসেছেন । তার 
কারণ কি? আমার মনে হয় লক্ষণ সামান্ কারণে ক্রুদ্ধ হননি। যদি আমি 
সার কোন অপ্রিয় কাজ করে থাকি তবে তুমি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাকে 
প্রসম কর। চরিআ্রবান.লম্ঘণ তোমাকে দেখে ক্ুদ্ধ হবেন না। কারণ মহাত্বার! 
স্ত্রীলোকের প্রতি কখন নিষ্ঠুর আচরণ করেন না (নহি স্ত্ীযু মহাত্মানঃ কচিৎ 
কুর্বস্তি দারুণমূ)। তিনি শান্ত হলে পর আমি তার সঙ্গে দেখা করব। 


লক্ষণ ও অর্জুন ৫৫ 


সুন্দরী তারা হুগ্রীবের আদেশাগ্সারে লক্ষণের নিকট গেলেন | লক্ষ্মণ বানর 
বনিতা তারাকে দেখে উদাসীন ভাবে অধোমুখে দাঁড়িয়ে রইলেন। রমনীর 
সান্নিধ্য বশতঃ তখন তার ক্রোধ ছিল না1। তার লক্মণকে বলল -- 
হে নরেন্ত্রপুত্ত, আপনার ক্রোধের হেতু কি? কোন- ব্যক্তি আপনার আদেশ 
অমান্ত করছে? 
কঃ শুক ₹ক্ষং বনমাপতন্তং 
দাবাগ্নিমানীদতি নিবিশঙ্কঃ ॥ ( কিঃ) ৩৩1৪১ 
_কোন: ব্যক্তি শুক্ষ রুক্ষ সংযুক্ত বনমধ্যে দাবানল দেখে নিশ্চিন্ত যনে বসে 
থাকতে পারে? 
তারার স্তোক বাক্য শুনে লক্ষ্মণ বললেন, তোমার স্বামী কামে মগ্ন হয়ে ধর্ম ও 
অর্থ লোপ করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন তাকি তুমিজান না? তিনিরাজ্োর জন্ত 
সামান্ত পরিষদবর্গ পরিবেষ্টিত হয়ে লর্বদাই কামাসক্ত হয়ে রয়েছেন । কিন্ত 
আমরা যে শোকাভিভূত, তা একবারও চিন্ত! করছেন না ॥ স্থগ্রীব প্রতিজ্ঞ! 
করেছিলেন যে চারমাস পরে সীতার অন্বেষণে নিযুক্ক হবেন। কিন্ত এখন তিনি 
হথরাপানে মন্ত হয়ে বিহারে মগ্ন হয়ে প্রতিষ্রুত সময় যে অকিক্রান্ত হয়েছে তা 
বোধ হয় ভুলে গেছেন (ব্যতীতাংস্তান মদোদগ্রে বিহরন্না ববুধ্যতে )। 
নহি ধর্সার্থ সিদ্ধ্র্থং পানমেবং প্রশস্যাতে | 
পানাদর্থশ্চ কামশ্চ ধর্মশ্চ পরিহীয়তে | কিঃ) ৩৩1৪৬ 
_ ধর্ম ও অর্থ সিদ্ধি বিষয়ে হ্থবা পান ভাল নয় । যেহেতু হর পানে ধর্ম, 
অথ ও কাম--এই ভ্বিবর্গের হানি হয়ে থাকে। 
ধর্মলোপে। মহাংস্তাবৎ কৃতে হাপ্রতিকুর্বতঃ | 
অর্থলোপশ্চ মিত্রন্ত নাশে গুণবতো! মহান ! (কিঃ) ৩৩৪৭ 
-উপকারীর প্রত্যুপকার না করলে মহান ধর্ম লোপ হয় এবং গুণবান, 
মিত্রের সঙ্গে মিত্রতা নই করলে মহান অথ লোপ হয়। 
যে মিন্র সত্য ধর্ম পরায়ণ এবং মিত্র কার্ধ সাধন করবার জন্ত তৎপর তিনিই 
প্রকৃত মিত্র বলে পরিগণিত হন। কিন্তু স্থগ্রীব মিজ্রতার উভয় গুণকেই ত্যাগ 
করে ধর্ম ভর হয়েছেন। যাহোক তুমি হিতাহিত কার্য সাধনে দক্ষ। অতএব 
এখন কাধ সিদ্ধির জন্য যা করণীয় আমাদের তুমি তার উপদেশ দাও। 
তার1 লক্ষণের ধর্ম, অর্থ ও নিয়মধুক্ত মধুর বাক্য শুনে রামের প্রয়োজনীয় 
কাজের বিষয় বলল--হে ক্ষিতিপাল পুত্র, এখন আপনার ক্রোধের সময় নয় এবং 


৫৬ চরিছ্রে রামায়ণ মহাভারত 


আত্মীয় জনেয় প্রতি আপনার ক্রোধও যুক্তিযুক্ত নয়। অতএব আপনার 
প্রয়োজন সিদ্ধ বিষয়ে একান্ত ইচ্ছুক স্থগ্রীব যে অপরাধ করেছে তাগ্মার্জনা 
করা। কারণ এমন কোন বহু গুণ সম্পন্ন ব্যক্তি তাঁর অপেক্ষা নিকষ ব্যক্তির 
প্রতি ক্রুদ্ধ হয়? তেমনি কোন তপোনিষ্ঠ ব্যক্তি নিজের স্বাভাবিক সত্বপুণ ত্যাগ 
করে ক্রোধের বশবর্তী হয়? রামের ক্রোধ, সীতার অনুসন্ধান কার্ষের বিল, 
আপনি আমাদের যে উপকার করেছেন সেই বিষয়ে আমাদের যা কর্ঠব্য, 
কামানক্ত স্গ্রীব বিভ্রান্ত হয়েছে এ সমস্ত আমি জানি। 

এ ক্ষেত্রে একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় । অন্ায় যুদ্ধে রাম বালীকে বধ করান্ন যে 
অগ্যোগ তার করেছিল, দেই তাণাই আজ বলছে, আপনি আমাদের যে 
উপকার করেছেন। তারার কোন উক্তিটি প্রশংসণীয় ? অন্তার় সমরে নিহত বীর 
স্বামীর মৃত্যুতে শোকাভিভূত তারার উক্তি অথবা দেবরের সঙ্গে কামে লিপ্ত 
তান্নার স্বামী হত্যাকে উপকার বলে অভিহিত করা? 

তারা৷ পুনরায় বলল, আপনার বুদ্ধি কখনই কামতন্ত্রে প্রবৃত্ত হয়নি (ন কামতন্তে. 
তব বুদ্ধিরন্তি) বলেই স্গ্রীবকে কামাসক্ত দেখে আপনি ক্রুদ্ধ হয়েছেন। 
কামাসক্ত মানুষ দেশ, কাল, ধর্ম ও অর্থ বিষয়ে বিবেচনা! করতে অঙমগ । 
এমনকি যখন ধামিক ও তপোনিষ্ঠ মহৃধির। কামাভিলাধী হন, তখন শ্বভাব 
চঞ্চল এই বানর জাতির কপিরাজ স্থগ্রীব কেন আসক্ত হবেন না]? অভএব 
আপনি স্বগ্রীবকে ক্ষমা করুন। কামাসক্ত হুগ্রীৰ আপনার আগমনের পূর্বেই 
মন্ত্রীদের আপনাদের কার্ধ সাধনের জন্য উদ্যোগ করতে আদেশ দিয়েছেন । 
থ্েচ্ছায় বহুরপধারী নানা পবধত নিবাসী মভাবীর কোট বংখ্যক বানররা 
সমাগত। আপনি আমার সঙ্গে অন্তঃপুরের মধ্যে স্থগ্রীবের নিকট চলুন 

তারার অন্থরোধে এবং কাজ দ্রুত শেষ করবার জন্য অস্তঃপুরে প্রবেশ করে 
লক্ষ্মণ মহামূল্যবান আপনে উপবিষ্ট দিব্য আভরণ ও মালায় বিভূষি- এবং 
স্ন্দরী নারী পরিবেষ্টিত স্ুগ্রীবকে দেখে অত্যন্থ ক্রুদ্ধ হলেন । ভগ্রীব রুমকে 
আলিঙ্গন করে লক্ষাণকে দেখলেন । 

ক্রুদ্ধ লক্ষমণকে দেখে হ্থগ্রীব ,সংহাপন ছেড়ে করজোে লক্ষণের নিকট 
আমসলেন। লক্ষণ ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন--যে রাঁ51 বীর্যবান, বলস'পন্ন, দধালু, 
ইন্জ্িয়সংযমী, কৃতজ্ঞ ও সত্যবাদী, তিনি ইহলোকে মহত্ব লাভ করে থাকেন। 

আর যে রাজা উপূকারী মিত্রদের প্রত্ুপকার অস্বীকার করে, গ্রতিপ!লন 
করে না, সে অধামিক, তার থেকে ন্বশংসতর আর কেউই নেই! একটি 


লক্ষণ ও অন্জ্রন €৭ 


অঞ্দানে প্রতিশ্রুত হয়ে তা দান না করলে শত অখবধের পাপ ভাগী হয়। 
একটি গো-দানে প্রতিশ্রুত হয়ে তা দান না করলে মহল গোবধের পাপ ভাগী 
হয় এবং উপকারের জগ্ঘ প্রতিশ্রুত হয়ে সেই প্রতিজ্ঞা গালন ন! করলে আন্লবধ 
'ও স্বজন বধের দোষ ভাগী হ্য়। 
পূর্বং কৃতাথে] মিত্রাণাং ন তৎপ্রতি করোতি বঃ। 
রুতপ্পঃ সর্বভূতানাং স বধ্যঃ প্লবগেশুরহঃ ॥ কিঃ ) ৩৪1১০ 
- হে বানররাজ. যে ব্যক্তি প্রথমত: মিত্রের দ্বারা উপরুত হয়ে পরে চিত্রের 
কাঙ্গ সম্পন্ন ক্র না, সে ব্যক্তি রুভদ্ন এবং সকল প্রানীর বধ্য। 
রাম তোমাকে রুতদ্ব মনে করে য! বলেছেন 51 শোন -. 
গোদ্ধে চৈব সুরত চ চৌবে ভগ্ত্রতে তগা। 
নিদ্ভতি'নহিতা নভি' কতছে নাস্ছি নিক্তিঃ ॥ কি ৩৭১২ 
গে গগ" হত্যাকার " মগাপায়ণ, অতভক্ষ ব্যক্তিদের ও নদ্ুতির বিধান 
"িতর] “দয়েছেন, কস্ধ কাতপ্প পুরুষের নিক্প'তর বিধান দেননি | 
হে বানর, ভুমি যখন রমের দ্বারা উপরুত হয়ে ঠার গ্রত্যুপকার করছানা, 
তখন তুমি অনায, রুতদ্ছ ও মিথ্যাবাদা , অনাধ্যস্তং কতদ্রশ্চ মিথ্যাবাদী চ 
বানর )। হে ক্ুগ্রীব, তেমার প্রয়াভন পিদ্ধ ভায়ছে | এর প্র যদি রামের 
প্রত্যুপক'র কঙাই তোমার উচ্ছ1 হয়, ত'হলে সীন্ভীর হন্গেষণে সচেষ্ট হ ওক 
টচিত। তুমি যে গ্রাম্য স্খে মন্ত হয়ে টা হবে রাম তোমার এমন 
চরিত্র সন্গদ্ধে জানতেন ন1। তুমিছুরাগ্া। ও বানরাধম | গা তোমর এই 
স্বশ1ব না গে:নই তোমাকে বানর রাজ্য দিয়েছেন । যদ তুমি ামের উপকার 
্বককার না কর তাহলে এক্ষনি এাশিত বসব শঙ্্ দ্বারা নিহত হয়ে বালীকে 
দেখতে পাবে। অতএব ঢ প্রতিজ্ঞা রঙা কঃ | বালীর পথে যেও না। 
স্রঙশিব উম নিশয়ই রামের শরাপন চ্যত বছের মায় বাশগুলি দেখনি । সেই আহ 
দুষি গ্রাম্য সুখে সুখী হয়ে ত' ভোগ করছ এবং রশমর কথা ঘণেও করছ ন- 
লক্ষণ ক্রুদ্ধ হয়ে কুএীবকে এইরূপ রূঢ় কথা বলছুল, তার' হাকে বললেন, 
"আপনার স্থুগ্রীবকে এইরূপ জঢ কথ' বল! উচিত নয় । কারণ ইনি বানরের 
অধিপতি । বর্কশভাবার যেগ। নন। মুত অরুতজ্ঞ, “ই, জ্রুর 'মথাবাদী 
ব1 কুটিল নয়: রাম ব'ল:কে বধ করে হ্ৃগ্রীবের যে ভূত উপকার করেছেন, 
তাও সে ভুলে যায়শি। রামের অনুগ্রহেই স্থগ্রীব কীতি, শাখত বানরবাক্, 
'নজের জী রমং ও আমকে পেয়েছে । স্ুগ্রীব পুর্বে অনেক দুখ ভোগ করেছে। 


৮ টরিভ্বে রামায়ণ মহাভারত 


তাই এখন বিত্বামিজ্জ মুনির স্তায় এষনই আলক্ত হয়ে পড়েছে যে সীতা! অন্বেধেণের 
সময় আগত একথ | মনে বাখতে পারেনি । 

ধর্মায়া বিশ্বামিত্র মুনি অপ্সরা মেনকাতে আসক্ত হয়ে দশ বর্ষকে একদিন 
মনে করেছিলেন । তিনি কালজ্ঞগণের মধ্ধ্য শ্রেঠ মহাতেঙ্বস্বী হয়েও ভোগানক্ে 
কাল সন্বন্ধে কিছুই বুঝতে পারেননি, তধন অন্য সাধারণ জীবের পক্ষে কি করে 
"ভা সম্ভব হবে ? ৃ 

স্থগ্রীব রাক্ষস র।বণকে নিহত ক:র সীতার সঙ্গে রামকে নিয়ে আসবেন । 
কিন্ত লক্কার মধ্যে একশত হাঞ্জার কোটি, ছত্রিশ অযুত, ছত্রিশ হাজার এবং 
ছন্রিশ শত রাক্ষস সৈল্ রয়েছে, সেই কামরূপ দুর্ধর্ষ রাক্ষদদের নিহত ন। করলে 
সীতাহরণকারী ঝাবণও বিনষ্ট হবে ন1। ম্ুগ্রীবও অলহায় হয়ে একাকী দেই 
ব্লাক্ষদদের এবং ক্ররকর্মী রাবণকে নিহত করতে পারবে না । রাবণ সম্বন্ধে আমি 
যা বলছি, তা সর্বজ্ঞ ব'নররাঙ্গ বালী আমাকে বলেছিলেন । স্গ্রীব আপনাদের 
যুদ্ধের সাহায্যের জা বর্তমান বানর সৈম্ত অপেক্ষ1 বহুগুণ বানর সৈন্য সংগ্রহ 
করবার জন্য প্রধান প্রধান বানরদের পাঠিয়েছেন। সেই বানরদের প্রতীক্ষা 
করেই রামের প্রয়োজন পিদ্ধির জগ্ত যুদ্ধ করতে বের হচ্ছেন ন1। স্থগ্রীব 
যিত্রদের সহ কোটী খক্ষ, শত কোটি গোলাঙ্ছল এবং বহুকোটা বানর ঠসন্ 
সংগ্রহ করে শীত্র আনতে আদেশ দিয়েছেন । আজ্ত. বহু কোটি টসন্য আসবে 
এবং গ্যই স্থগ্রীব আপনার অন্ুগমন করবে। অতএব আপনি ক্রোধ 

'বরণ করন । 

তারপর স্তৃগ্রাব রামের প্রশংসা করে লল্ম্মণকে বললেন, পুর্বে আমার যে নব 
সম্পত্তি কীতি ও রাজ্য ন্ট হয়েছিল, এখন আমি রামের অনুগ্রহে সে সব পুনরায় 
পেয়েছি। রামের কর্মের একাংশে রও প্রত্যুপকার করতে সমর্থ হব না! আমি 
কেবল সহায় হব। রাম নিজ তেজ দ্বারাই রাবণকে নিহত করে সীতাকে 
গাবেন। 

লক্ষ্মণ, যিনি এক বাণে প্রকাণ্ড সাতটি বৃক্ষ, পর্বত ও পৃর্থবী বিদীর্ণ করেছেন 

এবং বশার ধর শবে পর্বতের সঙ্গে পৃথিবী কম্পিত হয়, ভার সাহাষ্যের 
প্রয়োজন কি? রাম ধুদ্ধে অগ্রগামী সৈম্তদের সঙ্গে রাবণকে নিহত করতে যাবেন, 
আমি তাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাব । অতএব বিশ্বাস ও প্রীতি বশতঃ এই দামের 
যদি কিছু অপরাধ হয়ে থাকে, তবে তা ক্ষমা করবেন । কারণ লেবক' কখনই 
প্রভুর অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হয় ন!। 


লক্মণ ও অর্ভুন ৫৯ 


এই কথ। শুনে লক্ষ্মণ বললেন, হে বানররাজ, তোমার মত বিনরী ব্যক্তি বন্ধ 
হওয়ায় আমার ভ্রাতা রাম সর্বতে1 ভাবে সহায় সমৃদ্ধ হয়েছেন, হথগ্র“ব তোমার 
যে রকম পরাক্রম এবং হৃদয় যেমন পবিন্র তাতেই তুমি বানর রাজ্যের নতি 
উত্রুষ্ট সম্পত্তি ভোগ করবার অর্ধকারী । হোঁমার সাহায্যে রাম অতি স্বর 
রাঁবণকে বধ করবেন -এতে কোন সংশয় নেই। 

তুমি ধর্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ এবং সংগ্রাম বিমুখ নও । এজন্য ভুমি ফা বলেছ, ত। 
যুক্তিযুক্ত ও উচিত। তুমি বা রাম ব্যতীত অন্ত কোন: বিদ্বান হামার মত 
এইরূপ কথা বলতে পারে ? তুমি বল বিক্রমে রামের সমান বলে দৈবই তোমাকে 
রামের চির বন্ধু করেছেন। অতএব তুমি শীন্ত্র এই স্থান হতে আমার সঙ্গে গিয়ে 
তোমার বন্ধ রামকে সান্বনা দাও। আমি শোকাচ্ছন্র রামের বিলাপ শুনে 
তোমাকে যে সব রূঢ় কথা বলেছি, ত] তুমি ক্ষম' কর। 

এখানে লক্ষণ চরিত্রের আরেকটি দিক প্রকাশ পেয়েছে ! বজের মত কঠোর 
লগ্ম্রণ পুস্পের মত কোমল হলেন । তার কটু উক্তির জন্য স্বগ্রপীবের কাছে ক্ষমা 
চাইতে দ্বিধা করলেন না। লক্মণের ব্যবহার খুবই সময় উপযোগী হয়েছিল। 
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৪83. লক্ষ্মণ এই উক্তির একট দৃষ্টান্ত নয় কি ? 

এখানে কৰি লক্ষণের চরিত্র দিয়ে একট সহজ সত্য প্রাণ করেছেন। 
কেবলমাজ নম এ বিনীত বা ন্তোক বাক্য ছার! স্থগ্রশ্বের মত কামাত্ত ও 
মোহাচ্ছন্ন কপিরাজকে কর্তব্য কর্মে উদ্বুদ্ধ কর1 সপ্তব হত না । এই জঙ্ক লক্ষণ 
প্রথমে ক্রোধ ও ভয় দেখিয়েছিলেন । পরে তীর শ্বভাব সুন্দর ক্ষম। প্রার্থনার 
দ্বারা ত্বার দৌত্যকে সর্বতোভাবে সার্থক করতে সক্ষম হলেন। লক্ষণের এইরূপ 
আচরণ তার বিচক্ষণতার পরিচায়ক। 


লক্ষণ ও স্বগ্রীবের মধ্যে এইরূপ প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হলে স্থগ্রীব বানর 
সেন। সংগ্রহের জন্ত হনুমানের নিকট দুত পাঠা*'র আদেশ দেন। বাণ সেনার! 
কিছিন্ধ্যায় এসে স্ুগ্রীবকে উপহার স্বরূপ নান! ফল মূল ও ওষখি দিয়ে এই কথা - 


বলল, আমর! সমস্ত পর্বত ও কাননে গিয়ে আপনার শাসনাছছসারে পৃষ্থিবীর 
সমন্ত ব'নরকেই আপনার নিকট হাজির করেছি। 


৬০ চরিগ্রে রামায়ণ মহাভারত 


হুগ্রীব সমঘ্ত উপহার গ্রহণ করে মধুর বাক্যে সান্বন! দিয়ে সকলকেই 
বিদায় দিলেন। তারপর লক্ষ্মণ হ্ুগ্রীবকে বললেন, যদি আমার সঙ্গে তোমার 
যাবার ইচ্ছ! হয়, তবে তুমি কিক্িদ্ধ্য। হতে বের হও । 

স্থগ্রণীব উত্তরে 'বললেন, তাই হোক। চলুন আমরা রওনা হই, কারণ 
আপনার শাসনাধীন থাকাই আমার কর্তব্য । তারপর স্থগ্রীব বানরদের 
ড!কলেন এবং লক্ষমণের সঙ্গে বানরবাহিত শিবিকায় চড়ে রামের নিকট 
আমসলেন। 

রামের কাছে এসে স্ুগ্রীব কৃতাঞ্জলি হয়ে বসলে রাম তাকে বলেন, 
চে বীর, যিনি ধর্,, অখ ওকামকে সময়োচিত ভাগ করে সর্বদা সেবা ক.র 
থাকেন, তিনিই রাজ্য ভোগে সমর্থ হন। যে ব্যক্তি ধর্ম ও অর্থ পরিত্যাগ করে 
সর্বদাই কাম সেবাই অনুরক্ত হয়, তাকে বৃক্ষাগ্রে নিদ্রিত ব্যক্তির মত জান:ব। 
বৃক্ষ হতে পড়লে, তার চোখ খুলে ( স বৃক্ষাগ্ররে যথা হ্ৃপ্ত: পতিত প্রতিবুধ্যতে । 
আর ঘিনি শক্র বধে উদ্যোগী, মিজ্ঞ সংগ্রহে রত এবং ধর্ম, অণ ও কাম এই ্রিবগ 
যথাকালে ভাগ করে তার ফল ভোগে আসক্ত হন, সেই রাজাই ধর্ম যুক্ত হয়ে 
"কেন আ্রিবর্গ ফল ভোক্তা চ রাজা ধর্ষেণ যুজাতে || হে বানরেখর, লতার 
মন্ুসন্ধানের সময় উপস্থিত । অত এব তুমি মন্ত্রীদের সঙ্গে লে সম্বন্ধে চিন্তা কর। 

তখন স্থগ্রীব রামকে বললেন, আমার যে সম্পত্তি কীতি ও বানর পাজ্য নঃ 
হয়েছিল, আপনার অনুগ্রহে আমি তাঁফিরিয়ে পেয়েছি যখন আপনা ও 
ভ্রাতা লক্মশের অন্তুগ্রহে আমার অপহৃত রাজ! পুনরায় পেয়েছি, তখন অ:পনার 
প্রতূযুপকারে বিমুখ হলে পুরুষদের মধ্যে ধর্মের দৃূষক বলে পরিগণিত হতে হবে। 
€ যৎ রুতং ন প্রতিকুধ্যাঃ পুরুষাশাং হি দৃষকঃ ) অর্গীৎ যে ব্যক্তি উপকারীর 
প্রত্যাপকার করে না, লোকে তাকে অধামিক বলে। আপনার কাধ সংধ:নর 


- জন্ত এই শত শত শ্রে বানরর? পৃথিবীর সমস্ত শক্তিশালা বানরদের সংগ্রহ করে 


এনেছে। খক্ষ বানর ও গে।লাঙ্গুল প্রভৃতি বানর সৈন্য! বন ও ভুগম স্বনে 
গমনাগমন করবার উপায় অবগত আহে | এবং এর দেখাত ও ভয়ংকর । দেব 
ও গন্বর্দেব এরসজাত যথেচ্ছ রূপধারী বানরর! নিজ নিজ বহু সংখ্যক ইদ্ন্থা 
পরিবেষ্টিত »য়ে পি দধ্যে অবস্থান করছে । এত্রা নিশ্চয়ই বাবশকে নিহত করে 
সীতাকে উদ্ধার করবে । 

স্থগ্রীবের মুধে সীতা উদ্ধারের আখাস শুনে রাম কৃতজ্ত। প্রকাশ করলেন। 
স্গ্রীব নিজের সৈন্ধদের সঙ্গে পুনরার রামের নিকট আসলেন । অতঃপর রামের 


লক্ষণ ও অর্ভূুন ৬১ 


আজ্ঞানুসারে সীত1 অথেষণের জন্ত হ্থগ্রীব বানরদের পূর্বদিকে পাঠালেন ও 
বিভিন্ন স্থানের বর্ণনা বানরের নিকট দিলেন। স্গ্রীব দক্ষিণ দিকের স্থনিগুলির 
পরিচয় দিয়ে সেই দিকে প্রধান প্রধান বীর বানরদের নিষুক্ত করলেন। তারপর 
তিনি পশ্চিম ও উত্তর দ্রিকের বর্ণনা! দিয়ে স্ষেণাদি বানদের হিযুক্ত ও শতবলি 
বংনরদের সেই দিকে পাঠালেন। স্গ্রীব রামের কাছে ভার তৃমণ্ুল ভ্রমণের 
নত্তাস্ত ব্যক্ত করলেন । | 

সীতা ও রাবণের সংবাদ সংগ্রহ করে ফিরবার পথে হনুমানের অন্্মতি 
নিয়ে বানরর| মধুবনে প্রবেশ করে মধু পান করে সঙ্গীত নৃত্যাদি দ্বার মন্ত্রের 
তায় আচরণ করতে থাকে। বন রক্ষকর] নিষেধ করলে তাদের বিতাড়িত 
করে। তার] দধিমুখকে সব জানালে এবং দধিমুখ নিষেধ করলে তাকে মাটিতে 
কলে নিম্পেষণ করে । দধিমুখ তখন কিকিন্ধ্যায় গিয়ে রামের সামনে সুশ্রীবকে 
প্রণাম করে সমস্ত বৃত্তান্ত জানালে! ৷ দধিমুখের নিকট মধুবন বিধ্ংসের সংবাদ 
নে লক্ষ্মণ গএ।বকে জিজ্ধেস করলেন, এই বানর কি বন-পালক? কিজ্ন্ত এত 
দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে কথ বলছে ? 

স্গ্রীব উত্তরে বললেন, অঙ্গদ প্রভৃতি বীর বানরর! মধু পান করেছে। 
আমার মনে হয় তাদের অভিষ্ট সিদ্ধ হয়েছে । নতুবা] তারা এই ভাবে বন ফ্ংস 
সরে উৎসব করত ন1। নিশ্চয়ই তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে । বন পালকর] বানর 
₹লের হাতে নিগৃহীত হয়েছে, এবং তার] সেই বানর দধিমুখকেও গ্রহ করেনি : 
রান্ত কেউ নয়-_হন্গমানই ঘোধ হয় সীত] দেবীর সন্ধান ও দেখা পেয়েছে । নতুবা 
নরর। কখনই বর রূপে দেবতাদের প্রদত্ব-এই দব্য কানন নষ্ট : তনা। 

রান ও লক্ষণ স্থগ্রীবের এই কথা শুনে অত্যন্ত আনর্দিত হলেন। স্থগ্রীব 
লধিমুখকে শান্ত বরে সত্তর প্রত্যাবর্তন করে বানরদের ফেরৎ পাঠাতে ও দথি- 
মুখকে বন রক্ষা করতে বললেন । কারণ রাম লক্ষ্পণের সঙ্গে তিনি সত:র 
সংবাদ জানাবার জন্য উদ্গ্রীব | 

দধিমুখ মধুবনে ফিরে গিয়ে অন্যদের কাছে ক্ষম। প্রাথন। করে স্তগ্র:বের 
আদেশ জানাল। হনুমানের সঙ্গে অঙ্গদ ও অন্তান্ত বানররা স্থুগ্রীবের নিকট 
এস রামচন্ত্রকে প্রণাম করে সীতার সংবাদ জানালে] । 

রাম সীতার সংবাদ জিজেস করলে হচ্ছমান অখ্খ বুক্ষমূলে রাক্ষসী পরিবেষ্টিত 
সীতার কথ! তাকে জানালেন এবং তার প্রদত্ত অভিজ্ঞান রামের হাতে দিলেন । 
(১ম পর্বভ্রষ্টব্য) 


৬২ চরিজে রামায়ণ মহাভারত 


অতঃপর রাষ লোকক্ষয় লক্মণ দেখে লপ্মণকে বললেন, লক্ষণ, এইসব দেখে 
'মনে হচ্ছে যেন যুগান্তকাল উপস্থিত হয়েছে । € ষুগান্তমিব লোকানাং ' কাক, 
শ্বেন ও গৃথ্বগণ হঠাৎ নীচে পড়ে যাচ্ছে । শেয়ালরা ভয়ে অশুভ সুচক শব্ম 
করছে। লক্ষণ, এইলব দেখে মনে হচ্ছে শ্রীগৃগির বানর ও রাক্ষসদের বিক্ষিপ্ত 
শে, শুল ও খড়া প্রভৃতি অস্ত্র দ্বার] ভূখণ্ড সমাচ্ছন্ন এবং মাংস শোৌণিতে কর্দষ 
পূর্ণ হবে। আমরা বানরদের দ্বার পরিবৃত হয়ে লঙ্কায় যাব.। তারপর বাম 
লক্ষণের কাছে শরৎকালীন লঙ্কার সৌন্দর্য বর্ণনা করে বুাহবদ্ধ ভাবে সৈগ্রদের 
দাড়াতে আদেশ দিলেন ১ম পর্বদ্রষ্টব্য) 

রাবণের কাছে শক্র রামের পসৈম্ভ সামন্তের শক্তির পরিচয় দিতে শিষে 
রাবণের দত শুক রাম লক্াণ সন্বপ্ধে বলছে _হন্ছমানের শিকট যে শ্যামবর্ণ কমন 
লোচন বীর উপবিষ্ট রয়েছেন, উনিই পেই ইক্ষণীকুবংশের মহারথী। অপামান্য 
পুরুষ'কারের জন্য তিনি বিখ্যাত। ধর্মেতিনি অটল। যিনি কখনই ধর্ম বিরুদ্ধ 
কাজ করেন না! যিনি বেদবিদৃদেএ অগ্রগণ্য ( যন্মিন চলতে ধর্মো যে! ধর্ম, নীতি 
বর্ততে যে বীর ব্রদ্ধ অন্তর ও নিখিল বেদ অবগত হয়েছেন। যিনি বাণের দ্বার! 
মেদিনীকে বিদীর্ণ এবং আকাশকেও ভেদ করতে পারেন, ধার পরাক্রম ইন্ছের 
গায় ও ক্রোধ মৃত্যুর হ্যায় এবং জনস্থান হতে আপনি যার ভার্ধাকে অপহরণ করে 
এনেছেন, উনিই সেই রাম- আপনার সঙ্গে যুদ্ধকরবার জন্য উপঞ্থিত হয়েছেন। 

রামের দক্ষিণ পার্থ যে বীরকে দেখছেন ধার বর্ণ তপ্ত কাঞ্চনের মত, 
চক্ষু লোহিতবর্ণ, বক্ষগ্ছল বিশাল, নীল ও কুঞ্চিত কেশ _উনিই অনুজ লক্্মণ। 
উন্নি নীতি বিশারদ, যুদ্ধ কুশল, অন্ত্রধারীদের মধ্যে অগ্রগণয, ক্রুদ্ধ, দুর্জয়, 
পরাক্রমশালী । এমন কি রামের দক্ষিণ বাহু এবং প্রাণ স্বরূপ । 

এই বীর লক্ষণ রামের জন্য নিজের প্রাণ পর্যন্ত দিতে প্রস্তত। এই বীর 
একাকীই রাক্ষদ কুল বধ করবেন বলেছিলেন। 

লংকার যুদ্ধ আরম্ভ হয়। রাঝ্রে বানর রাক্ষপদের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ 
হয়' পেই যুদ্ধে অঙ্দের নিকট ইন্দ্রজিং পরাজিত হন। তারপর মায়া বলে 
অদৃশ্য ইন্দ্রজিং নাগপাশে রাম লক্ষ্মণকে বন্ধন করেন। রাম লক্ষাণের সংজ্ঞা 
লোপ পায়। বানররা শোকাভিভূত হয়। বিভীষণ স্ুগ্রীবকে সাত্বনা! দেন। 
লক্ষণের পূর্বে রাম জ্ঞান লাভ করে মৃচ্ছিত লক্ষ্মণকে মৃত মনে করে শোক করে 
বললেন -আমি যখন যুদ্ধে পরাজিত আমার ভাই লক্ষ্মণকে সমরে শাসিত 
দেখছি, তখন আমি পীতাকে নিয়ে কি করব? বাজী বত থেকে কী হবে 


লক্ষ্মণ ও অজু ৬৩ 


আমার 1 (১ম পর্ব অ্রষ্টব্য) তিনি আরও বললেন, লক্ষ্মণের যদদ মৃ্ট্যু খটে 
থাকে তাহলে আমি বানরদের সামনে প্রাণ ত্যাগ করব। লক্ষ্মণকে এখানে 
ফেলে রেখে যদি আমি অযোধার ফিরি, তাহলে মাতা কৌশল্যা বৈকেয়ী ও 
হ্ছমিত্রাকে কি বলব? আমি ভরত শক্রত্নকে বলব যে লক্ষণ বনে আমার 
অনুগামী হয়েছিল, কিন্তু আমি একাই ফিরে £সেছি--এমন নিদারুণ কথ' কি 
করে বলবো? আমি জননীদের সঙ্গে স্থমিত্রা মাতার ক্রুদ্ধ তিরস্কার সহ করে 
পারব না। আমি এখানেই প্রাণ ত্যাগ করব। নিজ্গেকে ধিক্কার দিয়ে তিনি 
বললেন, আমার জন্য লঙ্ম্মণ পতিত হয়ে মৃতের ন্তার শর শখ্যায় শায়িত রয়েছে । 
তিনি লক্ষাণকে সঙ্বোধন করে বিলাপ করে বললেন-_ 


লক্ষ্মণ, তুমি প্রতিদিন আমকে সাত্বনা দিয়েছে! । কিন্তু আঙ্গ ভুমি বিগত 
প্রাণ হয়ে আমাকে কিছু বলতে পারছ না। তৃমযুদ্ধে বরাক্ষলকে নিহত 
করেছ, আক্ত 4: দেবতা হয়েও রণক্ষেত্তে মত্প্রায় পড়ে রয়েছ । যে আমার 
নিত্য প্রিয় বন্ধু ও সর্বদা আমার অনুরাগী, আমার দুর্নীতির জন্ত সেই লঙ্গাণের 
আজ এই অবস্থা ॥। বীর লক্ষণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেও কখনও আমাকে অপ্রিয় 
ককশ বাক্য শুনিয়েছে বলে মনে হচ্ছেনা । লক্ষমণ এককালে পাচশত শর 
বর্ষণ করত, এজন্য সে ধঙ্গবিদ্ভাতে কার্তবীধ অঞ্জু'ন অপেক্ষা অধিক বীর ছিল। 
সে অঙ্কের দ্বারা স্থরেন্দ্রেরও অস্ত্র খণ্ডন করতে সমর্থ, বহু মূল্য শয্যায় হার 
শয়ন কর] অভ্যাস, সেই লক্ষণ নিহত হয়ে আজ মাটির কোলে শুয়ে আছে। 

তারপর গরুড়ের আগমনে যেসব সপ রম লক্ষমণকে বে? র্রেত 
ছিল, তার1 ভয়ে পালায় । এবং গরুড়ের স্পর্শে রাম লক্ষণের সমস্ত ক্ষত 
নিশ্চিহ হল এবং তাদের শরীরে তৎক্ষণাৎ হিগ্ধ কে,মল কান্তি যুত্ত হল (বাদ 
চ তনু ভ্রিক্ধে ভয়োরাশ্ত বভৃবতুঃ ) 


গরুড় রামকে বলল, দেবত'দের মুখে তাদের নাগ পাশ বন্ধনের খবর 
পেয়ে সে দ্রুত এসেছে তাদের সাহায্যার্থে। এই ভীষণ বাণ বন্ধন হতে তাদের 
মুক্ত করে সেধন্ত হল। তীঘের উভয়কেই গরুড় সাবধানে থাকত বলল । 
কারণ যুদ্ধে কপট রাক্ষপদের বিশ্বাস করা উচিত নয 


পুনরায় লঙ্কায় যুদ্ধ আরস্ত হল। ইতিমধ্যেই বহু বীর রাঞ্ষস নিহত হয়েছে। 
প্রহত্থের মৃত্যুতে রাবণ দুঃখিত হয়ে নিজেই যুদ্ধ ক্ষেত্রে আসলেন। রাবণের 
সঙ্গে রাম বুদ্ধ করবার জন্ত উদ্বোগ করলে, লক্ষ্মণ তাকে বিনীতভাবে বললেন, 


৬৪ চরিত্রে রামায়ণ মহাভারত 


এই ছুরাম্না রাবণকে বধ করবার জন্ক আমিই যথেষ্ট। আমাকে আদেশ করুন । 
আমিই একে বিনাশ করব। 


তার কথ] শুনে রাম লক্ষ্মণকে সতর্ক করে দিয়ে বললেন, মহাশক্তিশালী 
রাবণ যদি ক্রুদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করে, তা ভ্রিভুবনেরও দুঃসহনীয়--এতে কোন সংশয় 
নেই। তুমি যুদ্ধে রাবণের ভুল ক্রষ্টি ও নিজের ত্রুটি দেখে অত্যন্ত সংযত হয়ে 
সাবধানে যুদ্ধ করে আত্মরক্ষা করবে। 

রামের আজ্ঞ! পেয়ে লক্ষ্মণ রামকে অভিবাদন করে যুদ্ধ যাত্র। করলেন। 
রাক্ষলরাজ রাবণ যখন বানর সেনাদের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত তখন লক্ষ্মণ ধন্ুকে 
টংকার দিয়ে রাবণকে আঙাান করে বললেন, হে নিশাচররাজ, আমাকে দেখ। 
আমি এসেছ। সুতরাং তুমি বানরদের সঙ্গে যুদ্ধ কর না। 

রাবণ লক্্মণকে বললেন, হে রাঘব, দৌভাগ্য ক্রমে আজ আমার দৃষ্টি পথে 
তুমি এলেছে!। তোমার অস্ভিম উপস্থিত। তাই বুদ্ধি ভ্রংশ হয়েছে। এক্ষুনি 
তুমি আমার শরজালের দ্বার; অতাস্ত গীড়িত হয়ে যমলোকে যাবে। 

লক্ষ্মণ তার কথা শুনে বিস্মিত না হয়ে রাবণকে বললেন, বীরর তোমার মত 
কেবল গর্জন করেন ন|। পাপিষ্ঠ রাবণ, তুমি বুথ! অহংকার করছ। রাক্ষসরাজ, 
তুমি শৃন্ত ঘর হতে এক অসহায় শারীকে হরণ করে এনেছে ॥ এটাই ততো তোমাৰ 
শক্তি, বীরত্ব, প্রশাপ ও প্রভাব । এই জন্য ধহুর্বাণ নিয়ে আমি মপেক্ষ! করছি । 
এসে! যুদ্ধ কর । বুথ] বাক্য বায়ে কিলাভ হবে? (৩য় পর্ব দ্রষ্টব্য) 

রাবণ ও লক্ষণের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হলো। রাবণ ব্রহ্মদত্ত উগ্র শক্তি 
সম্পন্ন শক্তি লক্ষুপর উপর নিক্ষেপ করলেন, যিও লক্ষণ অগ্থি তুল্য তেম্বোময় 
বাণ দিয়ে দেই শক্তর উপর আঘাত খানলেন তবু সে শক্তিতে লক্ষণ আহত 
হয়ে ভূমিতে পড়ে জলতে লাগলেন। রাবণ লক্্ণকে ভূপতিত দেখে সবেগে 
তাকে তুলবার চে করে ,ব্যখ হলেন ॥। এই রাবণ দেবতাদের সন্ধে হিমালয়, 
মনন'গরিত মের্পবত অথবা ত্রিভুবন নিঙ্গের দুহাতে উঠাতে পারেন, কিন্ধকু তিনি 
লক্ষ্মণকে মাটির থেকে তুলতে পারলেন না। কারণ সেই সময় লক্ষ্মণ স্মরণ করলেন 
যে তিনি বিষুর অংশ | ( বিঝ্োরমীয়াংশ্য ভাগমামা নং প্রত্যস্মরং ) 

তারপর হনুমান রাবণের দিকে ধাবিত হলেন এবং ক্রুদ্ধ হয়ে নিদ্ধের মুষ্টি 
দ্বারা তার বক্ষে আঘাত করল। সেই মুষ্টাঘাতে রাবণ মাটিতে পড়ে গেলেন। 
এবং সঙ্গে সঙ্গে সংজ্ঞাহীন হলেন। তারপর হনুমান লক্ষ্ণকে দুহাতে তুলে 


লন্দ্শ ও অজুন ৬৫ 


রামের নিকট নিয়ে গেলেন । শক্রর কাছে লক্ষণের দেহ ভারী হলেও স্থহদ ও 
পরম ভক্ত হনুমানের নিকট তা খুবই হাল্কা । 

হু্গমান গন্ধমারদন থেকে বিশল্যকরণী এনে ও তা প্রয়োগ করে লক্ষমণকে 
শল্য মুক্ত করলেন। ( ১ম পর্বভ্রষ্টব্য) এবং লক্ষণ পুনরায় বীর দর্পে উঠে 
দাড়ালেন। 

রাঁবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুম্তকর্ণ যুদ্ধে নিহত হওয়ায় রাবণ শোকাভিভূত হয়ে 
পড়েন। অতঃপর বহু রাক্ষদ বীর ওবাবণ পুন্রর1 যুদ্ধে নিহত হয়। তারপর 
রাবণের গুরসঙ্জাত এবং ধান্তমাপিনী নামক রাবণ পত্বীর গর্জাত রাক্ষস অতিকায় 
যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হলো! । 

অতিকায় ন্রাক্ষস যুদ্ধক্ষেত্রে বানরদের মধ্যে সন্ত্রাসের কারণ হয়ে দাড়াল। 
সেই বীর রাক্ষন কোন বানরকে প্রহার না করে কেবলমাত্র রাঁমকে লক্ষ্য কবে 
গর্বের সঙ্গে বলল, কোনও প্রাকৃত যোদ্ধার সঙ্গে আমি যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক নই। 
আমি ধনুর্বাণ হস্তে রথোপত্রি রয়েছি, যদ্দি কারও শক্তি থাকে, তবে সে শীত্ত 
এসে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করুক। 

অতিকায়ের এই আম্ষালনে লম্মণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন এবং সহ করতে না 
পেরে ঈষৎ হেসে ধন্বাণ নিয়ে দাড়ালেন এবং তূণ হতে বাণ নিয়ে অতিকায়ের 
সামনে ধন্থ আকর্ষণ করলেন । ধনুর শব্দে সসাগর] পৃথিবী এবং ব্াক্ষদরা ভীত 
হয়ে পড়ল । লক্মণের ধনুর শব্দে অতিকায়ও বিশ্মিত হল । 

লক্ষমণকে উঠতে দেখে অতিকায় ক্রোধে নিশিত বাঁণ নিয়ে বলল, সৌমিত্রে 
তুমি বালক, সুতরাং যুদ্ধ বিষয়ে বিচক্ষণ নও। যমের যত আমার স:* কেন 
যুদ্ধকরতে ইচ্ছা! করছ? অতএব অন্তর যাও। হিমালয়, আকাশ ও বস্থমতী 
আমার বাণের বেগ সহ করতে অসমর্থ । কিসের জন্ হ্ৃনাদ্রত কালাগ্নিকে 
জাগাতে চাচ্ছ ? ( হুথপ্র্থপ্তং কালাগ্রিং বিবোধয়িতুমিচ্ছমি | ) ধনুর্বাণ ছাড়। 
আমার হাতে প্রাণ হারিও না। অথব। অহংকার বশতঃ যদি নিবৃত্ত হতে ন। 
চাও, তবে ক্ষণকাল অপেক্ষা কর। প্রাণ ত্যাগ করে যমালয়ে যাও। আমার 
শাণিত বাগগুলি দেখ। কুদ্ধ সিংহ যেমন গজরাজের রক্ত পান করে, তেমনি 
সর্পতুল্য এই বাণ তোমার রক্ত পান করবে-_এই কথা বলেই সে ক্রুদ্ধ হয়ে ধন্থতে 
শর যোঙ্না করল । 

যুদ্ধক্ষেত্রে অতিকায়ের সরোষ ও সগর্ব উক্তি শুনে লক্ষণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে 
বললেন, ছুরাত্মা, শুধু কথার দ্বারা তুমি প্রধান হতে পারবে না। কারণ বাক্যের 


৬ চরিজে বামার়ণ মহাভারত 


স্বারা কেউ সংপুরুষ হয় না। আমি ধন্র্বাণ হাতে অপেক্ষা করছি। তুমি 
নিজের শক্তি দেখাও। 
কর্মণা সুচয়াত্মানং ন বিকখিতুমহসি। 
পৌরুষেণ তু যো যুজঃ স তু শূর ইতি স্থতঃ ॥ ( যু$) ৭১1৫৯ 
_কর্ষের দ্বারা তোমাকে প্রকাশ কর, শুধু অহংকার কর না। যাঁর পৌরুষ 
আছে, সেই বীর বলে কিত। 
নানাবিধ অস্ত্রে সেজে তুমি ধনু হাতে নিয়ে রথোপরি অপেক্ষা! করছ। 
সুতরাং বাণ ব1 অপর অস্ত্র দ্বার! শক্তি প্রদর্শন কর। কাঁলপক্ক তাল ফলকে বায় 
যেমন বৃত্ত হতে পতিত করে, সেইরূপ শাণিত বাণে তোমার মস্তক ভূপাতিত 
করব ( মারুঙঃ কালসম্পক্কং বৃস্তাৎ তালফলং যথা! )। আজ আমার বাণ তোমার 
রক্ত পান করবে । আমাকে বালক বলে তোমার অবজ্ঞা করা উচিত নয়। 
বালে! বা যদি বা! বুদ্ধে। মৃত্যুং জানীহি সংষুগে ॥ 
বালেন বিষুন। লোকাস্ত্রয় ত্রান্তাক্তিবিক্রমৈঃ | ( যুঃ ) ৭১1৬৩ ৬৪ 
__বালক রী বিষ ব্রিপদদ্বার! ভ্রিলোক আক্রান্ত হয়েছিল। আমি বাপক বা 
বৃদ্ধই হই, আমার হাতেই তোমার মৃত্যু জানবে । 
লক্ষণের উপরোক্তি হতে বোঝা যায় তিনি মানব রূপ নিয়ে দশরথের গৃছে 
জন্ম নিলেও, তিনি যে বিষ্্রই অংশ বিশেষ এ সম্বন্ধে তীর সম]ক জ্ঞান ছিল। 
লক্ষণ ও অতিকায়ের যুদ্ধ দেখতে দেব, দানব, মহষি এবং মহাত্মা বিদ্যাধররা 
এসেছিলেন। লন্্ণ অতিকায়ের অশ্ব এবং সারথিকে নিহত করলেন। কিন্ত 
বহু বাণ নিক্ষেপ করেও অতিকায়কে বধ করতে পারলেন না। তখন পবন দেব 
লক্ণকে বললেন, এই রাক্ষস ব্রহ্মার বর প্রাপ্ত এবং অভেম্য কবচে আচ্ছার্দিত। 
সুতরাং তাকে ত্রঙ্গান্ত্রে বধ কর। অন্ত অস্ত্রে একে বধ করা সম্ভব নয়। 
পবনের পরামর্শে লক্্ণ একটি ব্রহ্গান্ত্র অতিকায়ের দিকে নিক্ষেপ করলেন। 
এই বাণ অতিকায়ের কিরীট শোভিত মস্তক হরণ করল। মস্তকহীন অতিকায় 
হিমালয়ের শৃঙ্গের স্তায় সহস! ভূতলে পতিত হল (পপাত সহসা ভূমৌ শৃঙ্গং 
হিমবতো যথা )। যুদ্ধে তাদের সেনাপতি নিহত হওয়ায় রাক্ষসর] ভীত হয়ে দ্রুত 
পুর্রী অভিমুখে পপায়ন করল । অতিকায়কে বধ করে লক্ষণ ভ্রুতগতিতে রামের 
নিকট গেলেন। 
অতঃপর ইন্তরঙ্গিৎ যুদ্ধ ঘাত্রা করেন ও তার নিক্ষিপ্ত ব্রঙ্ধান্ত্রে বানর সেনাসহ 
রাম লক্ষণ মৃচ্ছিত হলেন। ( ৪র্থ পর্ব ডষ্টব্য) জান্ববানের নির্দেশে হিমালয়ে 


লক্ষণ ও অজুন ৬্থ 


দিব্য ওবধি সংগ্রহের জন্ত হনুমানের গমন এবং ওষধি নিয়ে প্রত্যাগমন করলে 
ওবধির গন্ধে রাম লক্ষ্মণ এবং সমন্ত বানররা পুনরায় সুশ্থ হছলেন। (৩ম পর্ব 
ষ্টব্য ) 

রাঁবণের আজ্ঞায় ইন্দ্রজিৎ পুনরায় যুদ্ধ করতে আসলেন । যুদ্ধক্ষেত্রে ইন্দ্রজিৎ 
মায়াময়ী সীতাকে বধ করলেন । 

হুহ্মানের মুখে সীতা বধের খবর শুনে রাম সংজ্ঞা হারালেন। বানর 
শ্রে্ঠগণ রামের দেহের উপর পদ্ম ও পদ্ম গন্ধ যুক্ত জল দিতে লাগল । 

লম্মণ অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে শোকার্ত রামকে আলিঙ্গন করে বললেন, আর্ধ, 
আপনি ধর্মনিষ্ঠ এবং জিতেন্দ্রিযম়। আপনাকে বিপদ হতে এই ধর্ম রক্ষা করতে 
পারল ন!। স্থাবর ও জঙ্গম পণ্ড প্রভৃতি প্রাণী দেখতে পাচ্ছি বলে এদের অস্তিত্ব 
বুঝছি। কিন্ত ধর্ম সেই ভাবে প্রত্যক্ষ করা যায় না বলে মনে হচ্ছে ধর্মের অত্তিত্ 
নেই। ধর্মীশ্রিতকে হ্ৃথী দেখতে পাওয়া যায় না। নতুবা! আপনার স্তায় ধামিক 
এরূপ দুঃখে পড়তেন ন1। 

যদি অধর্ম বার ছুংখ এবং ধর্ম দ্বারা সখ লাভ হতো, তবে বাবণ নরকে 
যেতে। এবং আপনিও এরূপ দুঃখ ভোগ করতেন না। রাবণের কোন ছুংখ নেই 
'অথচ আপনার দুঃখের অবধি নেই-_-এ দেখে মনে হয়-পরম্পর বিরোধী ধর্ম 
এবং অধর্ম বিরুদ্ধ ফল দেঁয়। কারণ ধর্ম আচরণে ছুঃখ ভোগ বিধি। অধর্ম দ্বার] 
সখ ভোগ হয়। যদি এরূপ নিয়ম হোত যে ধর্ম দ্বারা সুখ এবং অধর্ম দ্বার! 
দুঃখ লাভ হবে, ভবে বাবণার্দি পাপী ছুঃখেই পতিত ছোত। যদি ধাুঠিকরা 
দুঃখে না পড়ে নিজের আচরিত ধর্মের স্থখ ফল লাভ করতেন, তাহলে '£দের 
বিরুদ্ধে ফল রহিত বলে নির্দেশিত করা যেতো! € ধর্মেণাচরতাং তেষাং তথা 
ধর্মফলং ভবেৎ )। যাবা নিত্য নিয়ত অধর্ম আচরণ করে তাদের শ্র বৃদ্ধি এবং 
যার] ধর্ম পথে বিচরণ করে তাদের বিপদ দেখে ধর্ম এবং অধর্ম উভয়ই মিথ্যা 
বলে মনে হয়। যদি কর্মের জন্য অনৃষ্ট স্বীকৃত হয়, তবে বিধি পূর্বক কর্মাহষ্ঠতা 
পুরুষ সেই পাপে লিপ্ত হতে পারে না। 

যদি সৎ কর্মের জন্ত অদৃষ্ট শুত হয়, তবে আপনি কিছু মাত্র ছুঃখ পেতেন 
ন1 (যদি সৎ স্যাৎ সতাং মুখ্য নাসৎ স্যাৎ তব কিঞ্চন। বরং আপনি যখন 
এরূপ ছুঃখ পাচ্ছেন, তখন সেই ধর্ম আছে বলে মনে হয় না। আমার মতে 
ছুর্বল মর্ধাদাহীন ধর্ষের সেবা! কর! উচিত নয়। 

যদি ধর্ম পৌরুযেরই সহকারী হয়, তবে তার উপাসনায় লাভ কি? 


ভর চরিত্রে রামায়ণ মহাভারত 


আপনি অধর্মের উপাসনা ত্যাগ করে যেরূপ ধর্মের উপাসনা করছিলেন; সেই 
রূপেই সযত্বে পৌরুষের অনুগামী হোন । 
যদ্দি সত্য কথা! আপনার বিবেচনায় ধর্ম, তাহলে পিতা৷ আপনাকে যৌবরাজ্যে 
অভিষিক্ত করতে চাইলে, আপনি ত৷ গ্রহণে স্বীকৃত হয়েও অবশেষে প্রতিপালন 
না করে কি জন্ত অধর্ষে লিপ্ত হলেন? 
ধর্ম অথবা অধর্ম এই উভয়ের মধ্যে যদ্দি কেউ গ্রধান হোত, তাহলে ইন্দ্র 
বিশ্বরূপ মুনিকে হত্যারূপ অধর্ম এবং তারপর যজ্ঞরূপ ধর্ম, এই উভয় অনুষ্ঠান 
করতেন না। 
হে রাঘব, পৌকুযাঁশ্রিত ধর্মই শত্রু সংহারে সমর্থ, সেই জন্তই প্রত্যেক মানুষ 
প্রয়োজন ও রুচি অনুসারে উভয়ের অর্থাৎ ধর্ম ও পুরুষাকারের অনুষ্ঠান 
করে থাকে। 
এই রকম ধর্ম ও পুরুষাকারের মধ্যে একটিকে গ্রহণ করাই ধর্ম__এটাই 
আমার মত। যেদিন আপনি রাজ্য ত্যাগ করেছেন, সেদিনই ধর্মের মূলোচ্ছেদ 
হয়েছে ( ধর্মমূলং ত্বয়! ছিম্নং রাজ্যমুৎহথজতা৷ তদ। )। 
অর্থেন হি বিমুক্তশ্ত পুরুষস্তাক্পচেতসঃ | 
বিচ্ছিদ্ধন্তে ক্রিয়াঃ সর্বা গ্রীষ্মে কুসরিতো যথা! ॥ ( যুঃ ) ৮৩৩৩ 
যেমন ক্ষুদ্র নদী গ্রী্মের তাপে শুষ্ক হয়, তেমনি অল্প বুদ্ধি অর্থহীন ব্যক্তির 
সমস্ত কর্মই ন্ট হয়। . 
পুরুষ প্রথমে সুখ সাধন অর্থ পরিত্যাগ করে পরে স্খাভিলাষী হয় এবং 
দেখা যায়--কাল ক্রমে সেই অভিলাব বৃদ্ধি পেলে সে পাপাচরণে প্রবৃত্ত হর। 
অতএব তখন দোষ ঘটে । 
যন্তার্থান্তশ্ত মিত্রাণি য্থার্থাস্তন্ত বান্ধবাঃ | 
যন্তার্থাঃ স পুমাল্লোকে যন্যার্থাঃ স চ পণ্ডিত: ॥ 
যন্যার্থাঃ স চ বিক্রান্তেো! যন্যার্থাঃ স চ বুদ্ধিমান্‌। 
যন্তার্থাঃ স মহাভাগো! যন্তার্থাঃ স গুণাধিকঃ ॥ ( যুঃ ) ৮৩/৩৫-৩৬ 
--যার ধর্ম আছে, তার মিত্র ও বাদ্ধব দেখা যায়। যার অর্থ আছে” 
সেই পুক্রষ, সেই পণ্ডিত। যার অর্থ আছে, লে পরাক্রমী, বুদ্ধিমান, মহাভাগ্য- 
শালী ও অধিক গুণবান । 
অর্থ ত্যাগ করলে মিত্রের অভাব ঘটে ; আমি জানি না আপনি কোন 
বুদ্ধিতে রাজ্য পরিত্যাগ করেছেন। প্রশবর্যশালীর সমস্তই অস্থকৃল এবং 


লক্ষ্মণ ও অন্গুন ৬৯ 


অনায়াসেই সে ধর্ম ও কামন। রূপ সমস্য প্রয়োজন সিদ্ধ করতে পারে । কিন্তু যার 
খন নেই সে অর্থের ইচ্ছা পোষণ করে অশেষ চেষ্টা করলেও তা সিদ্ধ হয় না। 
হর্য: কামণ্চ দর্পশ্চ ধর্মঃ ক্রোধঃ শমো দম: | 
অর্থাদেতানি সর্বাণি প্রবর্তন্তে নরাধিপ ॥ ( যুঃ) ৮৩1৩৯ 

__হে নরাধিপ, অর্থ হতেই হর্ষ, কাম, দর্প, ধর্ম, ক্রোধ, শম ও দম-_-এ সবই 
হুয়ে থাকে। 

ধারা তপস্যা করেন তাদের এঁহিক পুরুষকার অর্থাভাবে নই হয়ে যায়। 
ছুর্দিনে গ্রহের আদ্শনের ন্যায় সেই অর্থ আপনার কাছে দেখা যাচ্ছে না। পিতার 
আদেশে বনবাসী হয়েছেন বলে আপনার প্রিয় ভার্যা অপহৃতা হয়েছেন। 

প্রকৃত বীর পুরুষ সাময়িক বিপর্যয়ে অধীর হয়ে ধর্মের প্রতি আস্থা হারিয়ে 
ফেলেন । যদিও স্বভাবতঃ ধীর স্থির বলিষ্ঠ চরিত্রের তবুও সামগ্রিক ভাবে 
লক্ষ্মণ ধর্মকে অর্থ শূণ্য বলে অভিমত প্রকাশ করেন৷ এই সাময়িক দুর্বলতা 
নিন্দনীয় নয়, কারণ পরক্ষণেই তিনি তার লুপ্ত তেজ পুনরায় আহরণ করে 
সব ছুঃখ কষ্ট বুক পেতে গ্রহণ করেছেন । 

তারপর লক্ষ্মণ ব্ত কণ্ঠে বাঁমকে আহ্বান করে বলেন, আপনি উঠন। 
ইন্দ্রিৎ আজ যে দুঃখ দিয়েছে, কর্ম দ্বারা আমি তাদূর করব। জানকীর বধ 
হবার সংবাদে ত্ুদ্ধ হয়ে আপনার মঙ্গলের জন্ঠ এই সমস্ত বললাম । আমি 
বাণ, রথঃ হুম্ত্রী, অশ্ব ও রাক্ষসের নগন্ী ধ্বংস করে দেব। 

লম্মণের উপরোক্তি হতে তিনি যে বাস্তববাদী তা বোঝা যায়। এই ক্ষেত্রে 
মহাভারতের ভীম চরিত্রের সঙ্গে লক্ষ্পণের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। (ষ্ঠ প: দ্রষ্টব্য) 
বনবাসের নানা ছুঃখ ও ছুর্ভোগে বাস্তববাদী ভীম যেন বার বার যুধিষ্টিরকে ধর্ম 
ও অধর্মের তারতম্য বোঝাতে চেষ্টা করে, 'অদৃ্গকে অস্বীকার করে পুরুষকারকেই 
প্রাধান্ত দ্দিয়েছেন। এখানেও তেমনি অধর্মের জয়, ধর্মের নিগ্রহ হতে দেখে 
ধর্মীধর্মের উপর লক্ষ্মণ শ্রদ্ধা রাখতে পারেননি । বরং তিনি অদৃষ্ট অপেক্ষা 
পুরুষকারকেই শ্রেষ্ঠত্বের আমন দিয়েছেন। ভাবালুতা বাঁ ধর্মের ভেবধারীকে 
তিনি সহ করতে পারেননি । লক্ষ্মণ ঘোরতর বাস্তববাদী । তাই প্রয়োজনে 
প্রতিশ্রতি রক্ষা করতে অপারগ পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার প্রস্তাব করতেও 
লক্ষণ দ্বিধা করেননি । 

লক্ষ্মণ অতি ক্ষোভে বলেছেন- আপনি মহাত্বা হয়েও কেন আপনার 
পরমাত্মা স্বরূপ বিশ্বৃত হচ্ছেন ( কিমাত্মানং মহাত্মানমাত্মানং নাবুধ্যসে )। 


৭৬ চরিত্রে রামায়ণ মহাভারত 


উপরের উক্তি হতে এই আশঙ্কা হয় ঘে লক্ষণ ধর্মের প্রতি আস্থা হারিয়ে 
ফেলছেন। অদৃষ্টের উপর নির্ভরশীল রাম যখনই দুঃখে ও হতাশায় ভেঙ্গে 
পড়ছেন, লক্ষ্মণ অতি বিশ্বাসী অন্ুচরের মত কখনো আগ্ত বাক্যে কখনে। 
অমিত শৌর্য বীর্যের আশ্বান দিয়ে তাকে উজ্জীবিত করেছেন। লক্ষণ অনুক্ষণ 
বিস্বত রামকে তিনি যে পরমাত্মার অংশ বিশেষ তা ম্মরণ করিয়ে দিয়ে তার 
সাময়িক দুর্বলতাকে দুর করবার চেষ্টা করেন। 


কততিবাসী বামাঁয়ণে রামকে সান্তনা দিয়ে লক্ষণ বলেছেন-_ 


আপনার দোষেতে হইল! দেশাস্তরী ৷ 
জন্মমত হারাইলা সীত। হেন নাবী ॥ 
পিতা মাতা বন্ধু আদি সকলি অলীক । 
বুক্ষমূলে যেন মিলে ক্ষণেক পথিক ॥ 

স্ত্রী পুত্র সকলি মিথ্যা কেহ কার নয়। 
পথিকে পথিকে যেন পথে পরিচয় | 
সংসার অসার ভাই কপটের মেল!। 
সুতা সঞ্জারিয়া যেন নাচায় পুতুল ॥ 
বিবিধ উৎপাত পড়ে বিবিধ প্রমাদ । 
জ্ঞানীলোক তাহে কিছু না করে বিষাদ ॥ 
স্ত্রী শোকে ভূ কেন হয়েছ কাতর। 
মহাজন সম্বরে সে বিপদ সাগর ॥ 
তোমার কিসের ভার্য। কেবা বাপ ভাই। 
তোমার সমান নাই জগতে গৌসাই ॥ 
সকলের প্রাণ তৃমি সব তব ছায়া ॥ 
তোম। ছাঁড়। কেহ নছে সব তবমায়া॥ 
জীয়ে কি নাজীয়ে সীতা করহ বিচার । 
স্ত্রী লাগিয়া! অচেতন একি ব্যবহার ॥ 


শোকেতে কাতর হও কিছু নহে কাজ ॥ ( লঃ) 
লক্ষণের উপরোক্ত যুক্তিতে তীর প্রচুর দার্শনিক প্রজ্ঞার নিদর্শন পাওয়া যায়। 
তার এ মোহ মুদগর অতি স্থন্দরভাবে পাখিব জীবনের অনিত্যতার সম্বন্ধে রামকে 


লক্ষণ ও অর্জন ৭১ 


বোঝাবার এবং রামকে মোহমুক্ত করার প্রয়াস মাত্র। লক্ষণের চরিত্র রামের 
চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত । লক্ষণ সংঘমী ও বলিষ্ঠ দেহে এবং মনে । 

অত:পর লক্ষ্মণ রামকে সাস্বন! দিতে থাকলে বিভীষণ বানর পৈন্তদের নিজ 
নিজ স্থানে স্থাপন করে সেখানে আসলেন । তিনি দেখলেন শোকার্ত রাঁম 
লক্ষণের ক্রোড়ে মোহাচ্ছন্ন হয়ে রয়েছেন। লক্ষণ শোকে আকুল হয়ে বিলাপ 
করছেন এবং বানররাও কাদ্ছে। বিভীষণ কারণ জিজ্জেন করলেন। লক্ষণ 
বাষ্প রুদ্ধ কে বললেন, হে সৌমবা, ইন্দ্রঞ্জিৎ সীতাকে নিহত করেছে হনুমানের 
মুখে রাম এ কথা শুনে মোহাচ্ছন্্ হয়েছেন। 

বিভীষণ তখন বামকে বললেন, হনুমান আপনাকে য। বলেছেন, তা ঠিক 
নয়। যর্দি বানরর! শক্তি প্রকাশ করতে থাকে তাতে বিস্ব উপস্থিত হবে মনে 
করে ইন্দ্রজিৎ বানরদের মুগ্ধ করবার জন্ত মায়ার খেলা খেলছে । ন্থৃতরাং 
সীতাকে বধের যে অভিনন্ন করেছে সে মারা সীতা জানবেন | স্থতরাঁং যজ্ঞ 
সম্পন্ন করবার পূর্বেই আমরা সসৈন্তে নিকুস্তিন! মন্দিরে উপস্থিত হুব। আপনি 
এই মিথ্যা শোক ভুলে যান। আপনাকে দেখে সৈম্তরা হতাশ হয়ে পড়ছে। 
আপনি এখানে সুস্থ চিত্তে থাকুন। কাল টসন্ত ও আমাদের সঙ্গে লক্ষ্পণকে 
পাঠান, লক্ষণ নিশিত বাণে তাকে হোম কার্য হতে নিবৃত্ত করলেই সে আমাদের 
বধ্য হবে। («ম পর্ব দ্রষ্টব্য) 

রাম প্রত্যুন্তরে বললেন, আমি সেই ভীষণাকার রাক্ষসের মায়৷ জানি। 
ইন্দ্রজিৎ ব্রদ্ধান্ত্রবিৎ, প্রীজ্ঞ, মহামায়াবী ও মহাবলশালী। সে যুদ্ধে বরুণসহছ 
দেবতাদেরও অচেতন করতে পারে।। 

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হলে যেখন সুর্যের গতি নির্ণয় কর। যায় না, তেমনি সেই 
রাক্ষস ্থারোছণে অন্তরীক্ষে বিচরণ করলে তার গতি কেউ নির্ণয় করতে পারে 
না। 

রামর লক্মণকে বললেন, লক্ষণ, বানরবাজ স্ুগ্রীবের ঘে সেনীবল আছে, সেই 
সমস্ত সৈন্য দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে এবং হুন্ুমান ও জান্ববান পরিচালিত পৈল্ত 
পরিবেষ্টিত হয়ে সেই মায়াবী ইন্দ্রজিংকে বধ কর। বিভীষণ ইন্দ্রজিতের মায়া 
সম্বন্ধে বিশেষ অবগত আছেন । ইনি সচিবদের সক্ষে তোমার অনুগমন করবেন । 

বাষে কথা শুনে ভীম-পরাক্রম লক্ষণ অন্য শ্রেষ্ঠ ধন্থ নিলেন, কবচ পরলেন 
এবং খড়গ বাণ ও হাতে ধনু নিয়ে রামকে প্রণাম করে সহর্ধে বললেন, আজ 
আমার বাণগুলি ইন্জ্রজিতের দেহ ভেদ করে লংকা নগরীতে পড়বে । আমার 
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ৰাণরাশি আজই সেই রাক্ষসের দেহ ভেদ করে বিদীর্ণ করে ফেলবে । লক্ষণ 
রামকে এই বলে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করে দ্রুত ইন্দ্রজিতের হযজ্জভূমি 
নিকুস্তিলা অভিমুখে যাত্রা! করলেন। বহু সহশ্র বানর পরিবুত হনুমান এবং 
অমাত্য সহ বিভীষণ ভ্রত গতিতে লক্ষণের অন্ুগমন করলেন। পথে লক্ষণ 
উৎকন্ঠিত প্রতীক্ষমান ভল্গুক ঠসন্ত দেখতে পেলেন । বহু দূরে গিয়ে দূর হতে 
লক্ষ্মণ রাক্ষস টসন্তবুঁহ দেখলেন এবং মায়াবী ইন্দ্রজিতকে বধ করবার জন্ত 
নিকুম্ভিলায় উপস্থিত হয়ে এক স্থানে অপেক্ষা করতে লাগলেন । বিভীষণ, অজ, 
হনুমানের সঙ্গে লক্ষ্মণ নান! নির্মম অস্ত্র ্ারা ভাম্বর, বুহুৎ রথ ও ধ্বজসহ দুর্গম এবং 
ঘোরান্ধকারের মত অতি ভয়ানক অসংখ্য শত্রু সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করুলেন । 

তারপর বিভীষণ লক্ষ্মণকে বললেন, এ যে মেঘের মত শ্যামবর্ণ ব্রাক্ষম সেনা 
দেখা যাচ্ছে, তাদের সঙ্গে বানররা শীন্্র যুদ্ধ করুক এবং আপনি এই বিশাল সৈ্ন" 
ব্যুছ ভেদ করুতে চেষ্টা করুন। কারণ রাক্ষস সেন! বিচ্ছিন্ন হলে এই স্তানেই 
রাক্ষসরাজ বাবণের পুত্র ইন্দ্রজিতকে দেখা যাবে । 

আপনি ইন্দ্রজিতের যজ্ঞ সমাধ হবার পূর্বেই ইন্দ্রের বজ্র মত বাঁণগুলি 
দ্বারা এই শক্র সৈন্তদের নিহত করুন । পরে মায়াবী ইন্দ্রজিতকে বধ করুন। 

বিভীষণের কথায় লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতের প্রতি শর বর্ষণ করতে লাগলেন । ভন্ভুক 
ও বানররাঁও বড় বড় বুক্ষ অস্ত্ররূপে ব্যবহার করে নিকটে অবস্থানকারা বক্ষ 
সৈন্তের প্রতি ধাবিত হল্‌। রাক্ষসরাঁও যুদ্ধে বানর সৈশ্ত হত্যা করবার জন্য 
তীক্ষ বাণ, অসি, শক্তি এবং তোমরগুলি নিয়ে বানর সৈন্যের সম্মুখীন হল। 
বানর ও রাক্ষসদের মধ্যে এইবার তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হলো । প্রধান প্রধান মহাকায় 
ও মহাশক্তিশালী ভল্লুক এবং বানরদের পরাক্রম দেখে রাক্ষলরা ভীত হল। 

নিজের ঠসন্তদের শত্রু বারা আক্রান্ত হতে ও বিপদগ্রস্ত শুনে ইন্দ্রজৎ যজ্ঞ 
কার্য শেষ না হতেই উঠে পড়লেন এবং ক্রোধে বৃক্ষান্ধকার হুতে বের ভয়ে 
সুসজ্জিত রথে আরোহণ করলেন ৷ ( €র্থ পর্ব দ্রষ্টব্য ) 

লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিতের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ স্থুর হল। লক্ষণ ক্রুদ্ধ ফণীর মত্ত 
নিঃশ্বাস ফেলে ইন্দ্রজিতের প্রতি বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। তীর ধর শব্দ 
শুনে ইন্ত্রজিৎ বিবণ মুখে লক্ষ্ণকে দেখতে লাগলেন । 

ইন্দ্রজিৎকে বিবর্ণ মুখ ও লক্ষ্ণকে যুদ্ধীসক্ত দেখে বিভীষণ তাকে উৎসাহিত 
করে বললেন, মহাবাছো, রাবণ পুত্র বিবর্ণ মুখ দেখে মনে হচ্ছে সে হতাশ 
হয়েছে। সুতরাং আপনি সত্বর তাকে নিহত করতে চেষ্টা করুন । 
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তখন লক্ষণ বিষধর সর্পের মত ভয়ংকর বাণ ধন্ুতে যোজনা করলেন এবং 
ইন্দ্রজিতকে লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করলেন । ইন্দ্রের বজ্রের মত কঠিন সেই বাণাহত 
ইন্্রজিৎ অচেতন হুল এবং তাব ইন্দ্রিয় গুলিও বিকল হুল, মুহূর্তকাল পরই স্তুস্থ 
হয়ে জ্ঞান লাভ করে দেখলেন লক্ষণ যুদ্ধক্ষেত্রে রয়েছেন। তখন ইন্দ্রজিৎ কুদ্ধ 
হয়ে লক্ষণের নিকট গিয়ে পুনরায় পুরুষ কণ্ঠে বললেন, প্রথম যুদ্ধে তৃমি যে 
ভ্রাতার সঙ্কে আমার বাহুবলে রণ মধ্যে বদ্ধ হয়েছিলে এবং ছটফট করছিলে, তা 
কি তোমার মনে নেই? যেদিন আমার সঙ্গে প্রথয় যুদ্ধ হয়ঃ সেদিন আমি 
তোমাদের ছুই ভাইকে বণক্ষেত্রে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় শায়িত করেছিলাম । বোধ 
হয় তা ভূলে গেছো । যাহোক, তৃমি যখন আমাকে বধ করতে চাচ্ছ” তখন 
নিশ্চয়ই মনে হচ্ছে যে তোমার যমালয়ে যাবার ইচ্ছা হয়েছে। যদি তুমি প্রথম 
যুদ্ধে আমার পরাক্রম না দেখে থাক, তবে ক্ষণকাল অপেক্ষা কর। আমি 
তোমাকে সত্বর তা দেখাচ্ছি । এই কথা বলে ইন্দ্রজিৎ সাতটি বাণে লক্ষ্পণকে 
এবং দশটি বাপে হুহ্ুমানকে বদ্ধ করে দ্বিগুণ উৎসাহে কুদ্ধ হয়ে শত শত শর ছার! 
বিভীষণকে বিদ্ধ করলেন । 

লক্ষণ ইন্দ্রজিতের এই কাজ দেখে হেসে বললেন, এন্দপ অস্ত্রীঘীতে আর কি 
হতে পারে? নির্ভাক লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হুয়ে ইন্দ্রিতের প্রতি শর নিক্ষেপ করে 
বললেন-__ 

নৈবং রণগতা: শুবাঃ প্রহরস্তি নিশাচর | 
লঘবশ্চাল্পবীর্যযাশ্চ শরা হীমে স্থখাস্তব ॥ 'যুঃ) ৮৮৫২ 

_-ওহছে রাক্ষস, তোমার গল্প বীর্য ও ক্ষুদ্র এই বাণগুলি আগা দেছে শখ 
স্পর্শ মনে হচ্ছে । 

তুমি যে রকম প্রহার করলে, যুদ্ধাভিলাধী রণ মধো বীররা যুদ্ধে কখনও এ 
রকম প্রহার করেন না বলে লক্ষমণ বাণ বর্ষণ করতে লাগলেন । তার! যেমন 
আকাশ হতে ভূতলে পড়ে, তেমনি লক্ষণের বাণে ইন্দ্রজিতের স্বর্ণময় কবচ বিকীর্ণ 
হয়ে রথ পার্থে পড়ে গেল। দুই বীর পরস্পর পরস্পরকে প্রহার করতে 
লাগলেন । উভয়ের দেহ হতে বক্তশ্নোত বইতে লাগল । কিন্তু কেউই ররাস্ত 
বা রণ বিমুখ হলেন না। এইরূপে লক্ষ্মণ ও ইন্দরক্ষিৎ অস্ত্র কৌশল দেখিদে উভয় 
উভয়ের ক্ষুদ্র বৃহৎ শরগুলি অন্তরিক্ষে শরজাল বঞ্ধন করতে লাগলেন । এইভাবে 
তুমুল যুদ্ধ চলতে লাগলো । 

এমন সঞয় লক্ষণের সাহায্যে বিভীষণ রণক্ষেত্রে আসলেন । লেখানে এসে 
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মাটিতে দাড়িয়ে ধন বিক্ষারণ করে বাক্ষসদের প্রতি শর নিক্ষেপ করতে লাগলেন । 
বিভীষণের শরাঘাত মাংসানী বাক্ষপদের নিহত করল। তারপর বিভীষণ 
বানরদের সম্বোধন করে বললেন, এই ইন্দ্রজিতেই বাক্ষসর্দের শেষ অবলম্বন জীবিত 
রয়েছে এবং যে পৈল্তদের দেখছ তাই রাঁবণের শেষ বল। অতএব তোমরা আর 
বিলম্ব করছ কেন? তোমাদের জয় করবার জন্য কেবলমাত্র এই রাক্ষসরা 
অবশিষ্ট আছে। ইন্দ্রজিৎ আমার পুত্রতৃলয । স্তরাঁং তাকে বধ করা অনুচিত 
হলেও আমি রামেব জন্ত ভ্রাতুদ্পুত্রকে বধ করব। আমি যর্দিও একে বধ করতে 
চাচ্ছি, কিন্ত চোখের জলে আমীর ছু চৌখ আচ্ছন্ন হচ্ছে। অতএব লক্ষণ তাকে 
বধ করুন এবং তোমরা ইন্দ্রজিতের পাশ্বচরদের নিহত করু। 

বিভীষণের বাক্যে উৎসাহিত হয়ে বানররা প্রসপ্ন চিত্তে চীৎকার করে নখ, 
দস্ত ও প্রস্তর বর্ষণ করে রাক্ষলদের তাড়াতে আর্ত করল । রাক্ষমর1 জান্ববানকে 
ঘিরে আঘাত করতে লাগল । পূর্বে দেবতা ও অস্থরদদের যেমন ঘোরতর যুদ্ধ 
হয়েছিল, তেমনি বানর ও বাক্ষসদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হতে লাগল। 

এদিকে শক্তিশালী ইন্দ্রজিৎ পিতৃব্যের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ করে লক্ষণের অভি- 
মুখে ধাবিত হুলেন। পুনরায় লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিতের যুদ্ধ আরম্ভ হল। লক্ষণ 
চারটি শরের দ্বার! ইন্দ্রজিতের অশ্ব চতুষ্ট়কে বিদ্ধ করলেন। তারপর নারথির 
মত্যক ছিন্ন করলেন। সারথি নিহত হলে ইন্দ্রজিং স্বয়ং সারথির কাঙ্জ করতে 
করতে ধনু গ্রহণ করলেন ! তখন তার সারথির কাজ দেখে সকলেই বিন্মিত হল । 

ইন্ত্রজিৎ যখন অশ্থ চালন। করছিলেন, লক্ষ্মণ সেই সময় তাঁকে বিদ্ধ করতে 
লাগলেন, এবং যখন ধন ধারণ করে তিনি যুদ্ধে ব্যাপৃত হন, তখন তার 
অশ্বর্দের শাণিত শরে বিদ্ধ করতে লাগলেন। এইভাবে লক্ষ্মণ নির্ভীক চিত্তে 
ইন্দ্রজিতকে পীড়ন করতে লাগলেন। সারথি নিহত হলে ইন্দ্রঞ্জিৎ বিষঞ্ন হলেন। 

ইন্দ্রজিতকে বিষঞ্ধজ দেখে বানরর। সন্তষ্ট হয়ে লক্ষ্মণের প্রশংস! করল । তারপর 
প্রমাথী, রভস, শরত ও গন্ধমাদন-_এই চার মহাশক্তিশালী বানর ইন্দ্রজিতের 
চারটি অশ্বের উপর ঝাপিয়ে পড়ল । লেই পর্বতের ন্তায় বানরের ভারে অশ্বদের 
মুখ হতে বৃক্ত ধারা ঝরতে লাগল। অশ্বরা মরলে এ বানররা থকে বিনষ্ট করে 
পুনরায় লক্ষণের পারে গেল। এদিকে ইন্দ্রজিৎ অশ্ব ও সারথি বিহীন রথ হতে 
নেবে শর বর্ষণ করতে করতে লক্ষণের দিকে গেলেন । 

লক্ষণ ও ইন্দ্রজিৎ উভয়ের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ চলতে লাগল। বানর ও বাক্ষসরা 
পরম্পরকে নিহত করতে লাগল। তারপর হইন্ত্র্জিৎ রাক্ষসদ্দের সাম্বনা দিয়ে 
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বললেন, চারদিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়ায় রণক্ষেত্রে কে আত্মীয়, কে পর কিছুই 
জানা যাচ্ছে না। অতএব বানরদের ভয় দেখাবার জন্য তোমব! নির্ভয়ে যুদ্ধ 
কর। আমিও এই অবলরে বথারূঢ হয়ে আপি । তোমর1 বানরের সঙ্গে এমন 
ভাবে যুদ্ধ করবে ষে, এর] যেন আমার গতি রোধ করতে না পারে । 

ইন্দ্রজিৎ এই কথা বলে বানরদের বঞ্চনা করে লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করে অঙ্থ 
শান্ত্রজ্ঞ সুশিক্ষিত সারথি সহ রথ আরোহণ করে যেখানে লক্ষণ ও বিভীষণ 
ছিলেন, সেইখানে পুনবায় আসলেন । লক্ষ্মণ, বিভীষণ ও বানররা তাকে 
রথারূঢ দেখে অত্যন্ত বিন্মিত হলেন। ইন্দ্রজিৎ ত্রুদ্ধ হয়ে সহস্র সহআ্র বানরকে 
নিহত করলেন । তথন লক্ষণ ক্ষিপ্রহস্দ্ে ইত্রজিতের ধন্ত ছির করলেন । উভয়ের 
মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ স্থুর হুল। তখন বিভীষণ ক্রুদ্ধ হরে গদাঘাতে ইন্দ্রজিতের 
চারটি অশ্বকে নিহত করলেন । ইন্দ্রজিৎ অশ্ব ও সারথিহীন রথ হতে লাফ দিয়ে 
একটি শক্তি অস্ত্র নিয়ে পিতৃব্যের উপর নিক্ষেপ করপেন । লক্ষণ সেই শক্তিকে 
বাণ দ্বার বিদীর্ণ করে ভূতলে ফেলে দিলেন । বিভীষণও অশ্বহীন ইন্দ্রজিতের 
বক্ষ লক্ষ্য করে বজ্র ন্যায় কঠিন পীাচটি বাণ নিক্ষেপ করলেন। ইন্দ্রজিং 
পিতৃব্যকে আক্রমণ করবার জন্য একটা ভাল শত্র নিলেন। তা দেখে লক্ষণ 
কুবেরের দ্বারা স্বপ্নে প্রদত্ত এবং ইন্দ্রাদি সথরাসুরদের দুঃসহ ও ছূর্জয় একটি শর 
নিলেন। এইভাবে উভয়ের মধ্যে এক অদ্ভুত যুদ্ধ চলল । তখন আকাশবাী 
প্রাণীরা লম্্ণকে ঘিরে ফেলল । 

সেই সময় বানর ও বাঁক্ষদদের ভৈরব চীৎকারে যুদ্ধ দেখবার “নল নভোমগুলের 
অসংখ্য প্রাণী এসে উপস্থিত হল । গস্ধর্বরা, গরুড়, খধিরা, পিছ"৭ ও দেবগণ 
দেবরাজ ইন্দ্রকে সামনে নিয়ে বণক্ষেত্রে লক্্ণকে রক্ষা করতে লাগলেন । 

অতঃপর লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতকে বধ করবার জন্ত "ইন্দ্র নামক একটি অস্ত্র-_যা 
কখনও ব্যর্থ হয় না, ইন্দ্রজিতের প্রতি ক্ষেপণ করলেন । সেই আঘাতে ইন্দ্রজিতের 
মস্তক দেহ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। 

এইখানে অঞ্জনের সঙ্গে লক্মণের সাদৃশ্য দেখা যায়। ন্যায় যুদ্ধে লক্ষণ কখনই 
ইন্দ্রজিতকে বধ করতে পারতেন ন।। তেমনি অভিশপ্ত কর্ণর রথের চাকা বসে 
গেলে সেই স্থযোগে অন্ন নিরস্ত্র কর্ণকে নিগু্ করেন । 

দেবতাদের আশীর্বাদ ধন্ত লম্্ণ ও অঙ্গন শক্রকে নিহত করে জয়ী হয়ে- 
ছিলেন। দ্েবতার্দের থেকে এত সহযোগিতা না পেলে লম্্ণ বা অর্জুনের পক্ষে 
যুদ্ধ জয় সম্ভব হত না। ইন্দ্রজিৎ ও কর্ণ যথার্থই অসম মহাশক্তিশালী বীর 
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ছিলেন। তারা অভিশপ্ত ন৷ হলে তাদের পরাজিত করা কখনই কারো পক্ষে 
সম্ভব হত না। 

লঙ্কা যুদ্ধে ইন্দ্রজিৎ বধই লক্ষণের অমর কীত্তি ও তার বীরত্বের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার । 
অগন্ত্য মুনি বলেছিলেন সর্ব ইন্দ্রিয় জ্নী লম্্রণ ব্যতীত অন্ত কোন বীর ইন্ত্রঞ্জিতকে 
বধ করতে সমর্থ হবেন না'। 

ইন্্রজিতকে বধ করায় নিখিল মহধিরা! এবং ইন্দ্রসহ দেবতারা সকলেই অত্যন্ত 
সন্তষ্ট হয়েছিলেন । কারণ পাপাচারী সেই রাক্ষম সকলেরই শক্র ছিলেন। 
নভোমগুলে দেবতা ও গম্ধর্বদের ছুন্দুভি ধ্বনি শোনা গেল। অপ্সরাগণ নাচতে 
লাগল এবং আকাশ হতে পুষ্প বৃষ্টি হতে লাগল । দেব, দানব ও গন্ধর্বরা সকলে 
একযোগে প্রসন্ন চিত্তে বললেন, নিরপরাধী ব্রাহ্ষণরা এখন নিয়ে বিচরণ করুন। 
বিভীষণ, হনুমান, জাম্ববান ও বানরর! সকলেই লক্ষমণকে অভিনন্দিত করল। 

অতঃপর রক্তাক্ত কলেবরে বিভীষণ ও হনুমানের স্বদ্ধে দুই বাহু রেখে রামের 
কাছে এসে তাকে অভিবাদন করে ইন্দ্র বিজয্মী ইন্দ্রজিৎ বধের সংবাদ জানালেন । 
এই শুভ সংবাদ শুনে মহাঁপরাক্রমী রাম আনন্দিত হুয়ে বললেন, লক্ষণ তোমার 
কাজে আমি খুব খুসী হয়েছি । কারণ ইন্দ্রজিৎ বধে আমাদের জয় অবধারিত । 
রাম ন্েছ বশতঃ লক্মণকে নিজের কোলে বসিয়ে গাঢ় আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরলেন 
এবং সন্গেহ দৃষ্টিতে বারংবার তার দিকে দেখতে লাগলেন। 

তিনি পুনরায় লক্ষ্মণকে,বললেন, তুমি অন্তের দুঃসাধ্য কাজ করেছো!। এই 
ছুরাত্ম! নিহত হওয়ায় আজ আমি নিজেকে বিজয়ী মনে করছি। ইন্ত্রজিতই 
রাঁৰণের একমাত্র ভরসা ছিল। আজ তাকে তুমি হত্যা করে বাব্ণকে দক্ষিণ 
ৰাহুহীন করলে। বিভীষণ ও হনুমান যুদ্ধে গিয়ে ভাল করেছে। তিন রাত্রি 
তিন দিনে সেই বীরকে তোমরা অতি কষ্টে নিহত করেছ । আজ পুত্র শোকাতুর 
ঝাবণ নিশ্চিত যুদ্ধ করতে আসবে । আমি বহু বানর সেনা পরিবৃত হয়ে তাঁকে 
বধ করব। 

বয়! লক্ষ্মণ নাথেন সীতা চ পৃথিবী চ মে। 
ন দুশ্রাপা হতে তন্মিন শত্রু জেতরি চাহবে ॥ (যুঃ) ৯১1১৯ 

__লক্ষ্ণ, ইন্দ্রজিৎ বিজয়ী তুমি রণ মধ্যে আমার সহায় থাকলে সীতা অথবা 
পৃথিবী-__এ ছুয়ের কোনটিই আমার কাছে দুত্রাপ্য হবে না। 

তারপর রাম স্থষেনকে নির্দেশ দিলেন, তুমি শীগ গির লক্ষণ, বিভীষণ ও আহত 
বীর তন্ধুক ও বানরদের ওষুধ দ্বারা হুস্থ করো! । তখন সথযেণ লক্ষণের নাকে 
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এক ওষুধ দিলেন । সেই গন্ধে ওষুধের লক্ষণ সুস্থ হয়ে উঠলেন । তারপর স্থুষেণ 
বিভীষণ ও বানরদের চিকিৎসা করে স্থস্থ করল। ইন্দ্রজিৎ নিহত হওয়ায় 
স্থগ্রীবও আনন্দিত ছল। 
মাইকেল মধুস্ছদন দত্তের “মেঘনাদবধ কাবে)* ইন্দ্রজিৎ বধের জন্ত লম্রণকে 
পাঠাবার সময় রাম বলছেন £-- 
“হায় রে কেমনে 

ঘে কৃতাস্ত দূতে দূরে হেরি, উর্দশ্বাসে 

ভয়াকুল জীবকুল ধায় বাষুবেগে 

প্রাণ লয়ে ; দেব নর ভক্ম যার বিষে 7-- 

কেমনে পাঠাই তোরে সে সর্প বিবরে, 

প্রাণাধিক ? নাহি কাজ সীতায় উদ্ধারি। 

বুথা, হে জলধি ! আজি বাধিন্ধ তোমারে ; 

অসংখ্য রাক্ষসগ্রাম বধিনু সংগ্রামে ॥ 

আনিহ্থ রাজেন্দ্রদলে এ কনকপুরে 

সসৈন্তে ; শোণিত শ্োতঃ, হায় অকারণে, 

বরিষার জলসম, আদ্রিল মহীরে । 

রাজ্য, ধন, পিতা, মাতা, সবন্ধু বাদ্ধবে-_ 

হারাম ভাগ্য দোষে ; কেবল আছিল 

অন্ধকার ঘরে দীপ মৈথিলী ; তাহারে 

(হে বিধি, কি দোষে দাস দোষী তব পাদে?) 

নিবাইল দুরদৃষ্ট ! কে আর আছে রে 

আমার সংসারে, ভাই, যার মুখ দেশি 

রাখি এ পরাণ আমি? থাকি এ সংসারে ? 

চল ফিবি, পুনঃ মোরা যাই বনবাসে, 

লক্ষ্মণ! কুক্ষণে ভূলি আশার ছলনে, 

এ রাক্ষস পুরে, ভাই, আইন আমরা ।” 

রামের মত মহাবীরের মুখ দিয়ে কবির এট অকারণ উদ্বেগ প্রকাশ কেবল 

মাত্র মেঘনাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা মাত্র । কিন্তু এখানে রামের অপূর্ব 
ভ্রাতৃপ্রেমের নিদর্শনও বেশ সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন কবি। ভাই লক্ষণের. 
জন্ত সীতা! উদ্ধার কাজ বন্ধ রাখার সঙ্কল্প করতে তিনি দ্বিধা করেনি। 
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উত্তরে রামকে লক্মণ বলেছেন". 
“কি কারণে রঘুনাথ! সভয় আপনি 
এত? দৈববলে বলী যে জন, কাহারে 
ভরে সে ত্রিভূবনে 1? দেব কুলপতি 
সহস্রাক্ষ পক্ষ তব; লাস নিবাসী 
বিরূপাক্ষ ; শৈলবালা ধর্ম সহায়িনী ! 
দেখ চেয়ে লঙ্কাপানে £ কালমেঘ সম 
দেব ক্রোধ আবরিছে স্বর্ণময়ী আভা-- 
চারিদিকে! দেব- হাম্ত উজ্ললিছে, দেখ, 
এ তব শিবির, প্রভূ | আদেশ দাসেরে, 
ধরি দেব_অন্ত্র আমি পশি রক্ষোগৃহে ; 
অবশ্ট নাশিব রক্ষে ও পদ-_প্রসাদে। 
বিজ্ঞতম তুমি, নাথ ! কেন অবহছেল 
দেব- আজ্ঞা? ধর্মপথে সদা গতি তব, 
এ অধর্ম-কার্যয, আধ্য, কেন কর আজি? 
কে কোথা মঙ্গলঘট ভাঙে পদাঘাতে? 
লক্ষণের উক্তির মধ্যে পৌরুষের ঝংকার পাওয়া যাচ্ছে। কবিকি স্থুন্দর 
ভাবে কামের বিজয় ও লংক্ার পরাজয়ের ছবি তার কাব্যে ফুটিয়েছেন । এক 
পক্ষ পাচ্ছেন দেবতার আশীর্বাদ, অন্ত পক্ষের অদৃষ্টে দেব রোষ। 
ইন্দ্রজিৎ যখন নিকুন্তিল! যজ্ঞাগারে পৃজারত লক্ষণ সেখানে প্রবেশ করলে 
তীর পরিচয় তিনি জিজ্ঞেস করলেন । 
উত্তরিল] বীরদর্পে বৌদ্্র দীশরথি ;__ 
“নহি বিভাবন্থ আমি, দেখ নিরখিয়া, 
রাবণি ! লক্ষণ নাম, জন্ম রঘুকুলে । 
সংহারিতে, বীরলিংহ ! তোমায় সংগ্রামে 
আগমন হেথ। মম; দেহ রণ মোরে 
অবিলম্বে ।” 
এখানে বীরের প্রতি বীরের যুদ্ধ আহ্বান । ইহ। যথার্থ বীরের লক্ষ্ণ। এখানে 
কৰি বান্মীকির সঙ্গে মপি যুদ্ধ ঘোষণা করেই মেঘনাদকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করবার 
জন্ত মধুন্দন মসি ধরেছিলেন । তাই লক্ষণের উত্তর শুনে ইন্দ্রজিৎ বললেন-_- 


লম্ঘণ ও অন্ন থ৪ 


সত্য যদি তুমি 

রামান্ুজ, কহ, রথি ! কি ছলে পশিল! 
রক্ষোরাজপুরে আজি ? রক্ষ শত শত, 
যক্ষপতি ভ্রাস বলে ভীম-অন্ত্রপাণি, 
রক্ষিছে নগরদ্বারে ; শৃঙ্গ ধরসম 
এ পুর- প্রাণের উচ্চ; প্রাচীর-উপরে 
ভ্রমিছে অযুত যোধ চক্রাবলী রূপে ;-- 
কোন, ম্বায়াবলে, বলি | ভুলালে এ সবে? 
মানব কুল সম্ভব, দেব কুলোভ্তবে 

কে আছে রী এ বিশ্বে, বিমুখয়ে রণে 
একাকী এ রক্ষে৷ বৃন্দে? এ প্রপঞ্চে তবে 
কেন বঞ্চাইছ দাসে, কহ তা দাসেরে, 
সবভৃক ! কি কৌতুক এ তব, কৌতুকি? 
নহে নিরাকার দেব, সৌমিত্রি ; কেমনে 
এ মন্দিরে পশিবে সে? এখনও দেখ 
রুদ্ধদ্বার । বর, প্রভূ, দেহ এ কিন্করে 
নিঃশঙ্কা করিব লংকা বধিয়! রাঘবে 
আজি, খেদাইব দূরে কি্কিদ্ধ্যা_অধিপে, 
বাধি আনি রাজপদে দিব বিভীধণে 
রাঁজদ্রোহী। ওই শুন, নাদিছে চৌদ্দিকে 
শৃঙ্ন শূঙ্গনাদিগ্রাম। বিলঘ্িলে আমি, 
ভগ্নোগ্যম বক্ষশ্চযূঃ বিদ'য় আমারে । 


ইন্দ্রজিৎ চিত্রের এক অপূর্ব দিক কবি এখানে চিত্রিত করেছেন। ইন্দ্রকে 
জয় করে যিনি ইন্দ্রজিৎ খেতাব লাভ করেছেন সামান্ঠ মানুষ লক্ষণ কি করে 
তীর রুদ্ধ দ্বার মন্দিরে প্রবেশ করল বিভ্রান্ত রাবণি এই প্রশ্ন রাখলেন লক্ষণের 
কাছে ও তার ইষ্টদেবের উদ্দেশ্যে । তবু তান ভীত নন, কাপুরুষ নন । তাই 
ইন্দ্রজিৎ এই বরই প্রার্থনা করছেন যেন তিনি কিছ্ধিদ্ধ্যা অধিপতি স্ুগ্রীবকে লঙ্কা 
হতে বিতাড়িত করতে পারেন এবং “রা্দ্রোহী, খুল্লতাত বিভীষণকে বন্দী করে 
রাজ! রাবণের সমীপে উপস্থিত করতে পারেন । শক্র দ্বারে কিন্ত তিনি নিরস্ত্র 
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তবু তার মনে কোন ভয় বা শঙ্কার ছায়া পড়ে নাই। মযুন্থদনের কলমে মেঘনাদ 
এক অসাধারণ পরাক্রমশালী বীর রূপে চিত্রিত হয়েছেন। 
কৰি মাইকেল লক্মণকেও তেমনি ভাবে অঙ্কিত করেছেন-- 
উত্তরিল! দেবান্ততি সৌমিত্রি কেশরী,_ 
“কৃতান্ত আমি রে তোর, দুরস্তরাবণি ! 
মাটি কাটি দংশে সর্প আমুহীন জনে । 
মদে মত্ত সদ তৃই, দেব_-বলে--বলী ৷ 
তবু অবহেলা, মৃঢ়, করিস্‌ সতত 
দেবকুলে। এত দিনে মজিলি, ছুর্মতি ! 
দেবাদেশে রণে আমি আহ্বানি রে তোরে |” 
ইন্দ্রজ্জিৎ লক্ষণের আহ্বানে তাকে আতিথ্য গ্রহণের আমন্ত্রণ করলেন এবং 
বীরের ধর্ম মনে করিয়ে দিয়ে বললেন-- 
“সত্য যদি রামান্থঙ্জ তৃমি, ভীমবাহু 
লশ্মণ ॥ সংগ্রাম-সাধ অবশ্থ মিটাব। 
মহাহবে আমি তব, বিরত কি কু 
রণরঙ্গে ইন্ত্রজিৎ? আতিথেয় সেবা, 
তিষ্টি, লহ, শূরশ্রেষ্ঠ ! প্রথমে এ ধামে__ 
রক্ষোরিপু সুমি, তবু অতিথি হে এবে। 
সাজি বীরসাজে আমি । নিরস্ত্র যে অবি, 
নহে রথিকুল প্রথা আঘাতিতে তারে ; 
এ বিধি, হে বীরবর, অবিদ্দিত নছে। 
ক্ষত্র তুমি, তব কাছে; কি আর কহিব ?” 
ইন্দ্রজিৎও যে সমান বীর ও ধীমান তার প্রমাণ তীর পুর্বোক্তি। বিপদে 
তিনি বুদ্ধি হারান নি। বরং লক্্ণকে তিনি ক্ষত্র ধর্ম ও বীরের ধর্ম মনে করিয়ে 
দিয়েছেন। তিনি লক্ষণের কৃপা প্রার্থী নন। কিন্ত ক্ষত্রিয়ের কাছে তিনি ক্ষত্র- 
ধর্ম আচরণ আশা করেন। 
লক্মণ উত্তরে বললেন-_ 
“আনায়-_মাঝায়ে বাঘে পাইলে কি প্রত 
ছাড়ে রে কিরাত তারে? বধিব এখনি, 
অবোধ! তেমতি তোরে। জন্ম রক্ষঃ কূলে 


লন্বণ ও অন্ন ৮১ 


তোর, ক্ষত্রধর্ম, পাঁপি ! কি হেতু পালিব 
তোর সঙ্গে? মারি অরিঃ পারি যে কৌশলে ?” 
মাইকেল মধুস্দন লক্ষণের মুখ দিয়ে অতি সংক্ষেপে কিন্তু অপূর্ব ভাবে 
ইন্দ্রজিতের শৌর্য বীর্ষের বর্ণনা দিয়ে তাকে বাঘ ও নিজেকে কিরাতের সঙ্গে 


তুলন৷ করছেন। যুদ্ধের অপর নীতি ছলে বলে কৌশলে শক্র নিধনঃ। লক্ষণ 
সেই রীতি পালনে ব্যগ্র। 


লক্ষণের উত্তর শুনে-__ 
কহিল বাসবজেতা +_- ( অভিমন্া যথা 
হেরি সপ্ত শুরে শূর তপ্ত লৌহারুতি 


রোষে। ) পক্ষত্রকুলগ্লানি, শত ধিকৃ তোরে । 
লক্ষ্মণ নির্লজ তুই ক্ষত্রিয়--সমাজে 
রোধিবে শ্রবণ পথ ঘ্ব্ণায়, শুনিলে 
নাম তোর বখিবুন্দ। তম্কর যেমতি, 
পশিলি এ গৃহে তুই ; তম্কর সদৃশ 
শান্তিয়া নিরস্ত তোরে করিব এখনি । 
পশে যদি কাকোদর গরুড়ের নীড়ে, 
ফিরি কি সে যায় কু আপন বিবরে, 
পামর? কে তোবে হেথা আনিল দুর্মতি ? 
যথার্থই তন্বরের মত নিকুস্তিলা যজ্ঞালয়ে প্রবেশ করে নিরস্গ ইন্্রজিতকে 
লক্ষণ যে ভাঁবে নিহত করেন, তার তুলন! মেলে সপ্তরথী মিলিত হয়ে ১ভিমস্থ্যকে 
বধ করার আখ্যানে। 
পুত্র ইন্দ্রজিতের মৃত্যু শোকে রাবণ সীতাঁকে বধ করতে উদ্ঘত হলে স্ুপাশ্খ 
নামক অমাত্য ও অন্তান্ত সচিবর] তীকে স্ত্রীবধ রূপ অধর্ম আচরণ হতে বিরত 
করল এবং রামকে বধ করে সীতাকে গ্রহণ করতে পরামর্শ দিল । রাবণও 
স্হদদের ধর্ম সঙ্গত কথা শুনে প্রাসাদে ফিরে গিয়ে পুনরায় সভার প্রেবেশ 
করলেন। 
তারপর রাম রাক্ষস সৈল্তদের সংহার করতে জ'গলেন। মহাপাশ্থ ; মহোদর 
এবং বিরপাক্ষ মহাযুদ্ধে নিহত হল দ্বেখে রাবণ অত্যন্ত কুন্ধ হয়ে প্রভিজা করলেন 
সেঙ্দিন সুগ্রীব, জাহবান, অঙ্গ, হযদান, হযেপ ও অন্তান্ত দলপতি সহ রামকে 
বধ করবেন। 
সঃ 
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অত:পর রাখ বাখণে প্রচণ্ড যুদ্ধ স্থুরু হয়| লক্ষ্মণ বাঁবণের সারথির মস্তক 
ছিন্ন করলেন ও রাবণের বিশাল ধনু ছিন্ন করলেন । সেই সময় বিভীষণ রাবণের 
পর্বতাকার চারটি অশ্বকে বধ করলেন । 
তখন বাবণ অশ্বহীন রথ হতে লাফ দিয়ে নেবে বিভীষণের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে 
তার উদ্দেশ্টে একটি শক্তি নিক্ষেপ করলেন । সেই শক্তি পড়তে না পড়তে 
লক্ষণ তিনটি বাণে তা ছিন্ন করলেন । তা! দেখে প্াবণ অন্ত একটি অব্যর্থ বিশাল 
শক্তি গ্রহণ করলেন। লম্্ণ বিভীষণের প্রাণ সংশয় উপস্থিত দেখে তাকে রক্ষা 
করবার জন্ত সেই শব সম্মুখে এসে এবং ধুতে গুণ যোজনা করে রাঁবণকে শর 
বর্ষণে আচ্ছন্ন করলেন । তখন রাঁবণ লক্স্ণকে বললেন, ওহে বীর, তুমি আমার 
অন্ত্রাঘাত হতে বিভীষণকে বক্ষ করেছ, এখন তোমার প্রতিই আমি অস্ত্র প্রয়োগ 
করব। এই অস্ত্র তোমার হৃদয় ভেদ করে তোমার প্রাণ হরণ করবে। 
বাবণ লক্মণের প্রতি শক্তিশেল নিক্ষেপ করলেন । সেই শাঁতশেলের আঘাতে 
লক্ষণ ভূপতিত হলেন । তখন ঝাম রাবণকে শর জালবধণে জর্জ রত করলে, 
রাক্ষসরাঁঞজ বাবণ রণক্ষেত্র হতে পালিয়ে গেলেন। 
শক্তিশেলে আহত লক্ষণের জন্ত রামের (বলাপ শুনে নুষেণ তাকে জানালেন 
লক্ষণ মৃত নয়। € ১ম পর্বদ্রষ্টব্য) তারপর হগ্মান গন্ধমাদন পবতেএ দক্ষিণ 
শিখরে বিশল্যকবুণী, সাবর্্য করণী, সঞজীবকরণী ও সন্ধ্যাকরণী নামে ওষধের জন্ত 
পর্বত শৃঙ্গ উৎপাটিত করে আনলেন। স্থযেণ ওষধি চূর্ণ করে লক্ষণের নাসিকায় 
প্রলেপ দ্িলেন। সেই ওষুধের গঞ্ধে শ্স্থ হয়ে লম্মণ মাটির কোল থেকে 
উঠলেন। 
বানররা সকলেই লশ্মণকে প্রাণ ফিরে পেতে দেখে আনন্দিত হল | রাম 
লক্ণকে আলিঙ্গন করে বললেন, হে বীর, আমি ভাগ্য বলেই তোমাকে মৃত্যু 
হতে ফিরে পেয়েছি। বিজয়লাত, সীতা অথবা জীবন ধারণ এই সমস্ত আমার 
আর কোন কাজেই আসত না। কারণ তুমি মরলে বেঁচে থেকে আমার কি 
লাভ হোত? 
লক্ষণ রামের এই কাতর বাক্য শুনে হ্ুম্ন হয়ে বললেন-- 
তাং প্রতিজ্ঞাং প্রতিজ্ঞায় পুরা সত্যপরাক্রম। 
লঘুঃ কশ্চিদিবাসত্ধো৷ নৈবং স্বং বক্ত,মর্সি | 
ন হি প্রতিজ্ঞাং কুর্ধবস্তি বিতথাং সত্যবাদিনঃ। 
লক্ষণং হি মহত্বন্ত প্রতিজ্ঞাপরিপালনম্‌ ॥ (যুঃ) ১০১/৫১-৫২ 


লক্ষণ ও অর্জন ৮৩ 


ছে সত্য পরাক্রম, পূর্বে এক প্রতিজ্ঞা করে এখন দুর্বল ব্যক্তির মত এরূপ 
কথ। বলা উচিত নয় । হে বার, সত্যবাদীগণ কখনও মিথ্যে প্রতিজ্ঞা করে না। 
প্রতিজ্ঞা পালন করাই মহত্বের লক্ষণ । 

অগ্রজ রামকে এমন কঠিন ভাবে ধিক্কার দেখার সাহস প্রমাণ করে যে লক্ষণ 
অতান্ত বলিষ্ঠ চরিত্রের ছিলেন । এবং রামও সম্যক ভাবে তা জ্ঞাত ছিলেন। 

লশ্মণ রামকে আরও বলপেন, আমার জন্ত আপনার নিরাশ হওয়া উচিত 
নয়। আপনি আজই রাবণকে «ধ করে নিগের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করুন। যেমন 
তীক্ষ দন্ত ও ক্রোধে গজিত নিংহের মুখ হতে হস্্রী অব্যাহতি পায় না, তেমনি 
আপনার দৃষ্টি পথে পড়লে শত্রু কখনও জীবিত অবস্থায় ফিরে যেতে পাবে না। 
আমি হৃর্যান্তের পূর্বেই এই ছুরাত্মা রাণণের বধ দেখতে চাই | যদি যুদ্ধে রাবণকে 
বধ করতে এবং আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে চান, ঘদ্দি সীতাকে লাভ করবার 
ইচ্ছা থাকে, ভে -জুর আমার কথা মত কাজ করুন | 

এখানে লক্মরণের স্থরে ধ্যতিঞ্ম পক্ষ্য করা যাচ্ছে । চিরকালের অনুগত 
বিনম লক্ষ্মণ যেন গো ভ্রাতাকে কঙব্য কর্মে উদ্ধন্ধ করবার জন্ত দৃঢ় স্বরে তার 
প্রতিজ্ঞার কথা ম্মব্ণ করিয়ে দিলেন । এক॥কে লক্ষণ যেন শান্ত, ধীর, স্থির 
অন্গগত, অন্যাদকে তান কতব্যে আব্চল-ৃঢ় প্রতিজ্ঞ। কতব্যে ত্রুটি যেন 
কোন প্রকারেই (তন সহ করতে পারছেন না। 

লক্মণের কথার রাম উতস্বা'হত হবে ঘাবণেঞ সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। 
( ৩য় পর্ব দ্রষ্টব্য । 

রাবণ বধের পর, সীতা উদ্ধারের পর রাম স'তার প্রতি যে রও ব্যবহার 
করেছিলেন, তাতে লম্ণ ব্যথিত হুরেছলেন। খ্ানীর দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়ে 
আত্মবিসঞ্জনের জন্ত সীতা! লক্মণকে চিতা সাজাতে বললে লক্ষণ সরোষে রামের 
প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন, অবশেষে আকারে ইঙ্গিতে তার সত্যিকার মনোভাব 
বুঝতে পেরে সীতার চিতা সাজালেন। 

এখানেও লক্মণের ধর্ষ ও আনুগত্য অনন্ত সাধারণ। সীতার প্রতি রামের 
এই আচরণ অন্তায়, অসঙ্গত, অশোভনীয় জানা সত্বেও রামের অন্তায় আচহশের 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা অন্ুজের উীঁচত নয় বলেই :তনি রাঁমকে এ সম্বন্ধে কিছু 
বলেন নি। 

সীতার অগ্নি পরীক্ষার শেষে সেই স্থানে রাজা দশরথ স্বয়ং উপস্থিত হয়ে- 
ছিলেন। লক্ষণ তীকে প্রণাম করলে তিনি আলিঙ্গন করে লক্ষ্মণকে বলে ছিলেন--- 


৮৪ চরিত্রে রামায়ণ মহাভারত 


রামং শুশ্রুফতা ভক্তয। বৈদেহা! সহ সীতয়]। 
ক্লতা মম মহাগ্রীতি, প্রাপ্ত ধর্মফলঞ্চ তে ॥ (যু$ ) ১১৯২৮ 
_তুমি ভক্তির সঙ্গে বিদ্েহ রাজনন্দিনী সীতার সঙে রামের সেবা! করে 
আমার বিশেষ প্রীতির কাজ করেছ এবং ধর্ম ফলও প্রাপ্ত হয়েছ। 
রাম অযোধ্যার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে লক্ণকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত 
করতে চাইলে, লক্ষ্মণ কোন প্রকারেই প্র প্রস্তাবে সম্মত হন নি। যেহেতু ভরতত 
তার অগ্রজ- বুতরাং এই সম্মান তারই প্রাপ্য । 
ভ্রাতা ভরতের জন্ত লক্ষণের এই ত্যাগের দ্বার! কেবল তার উদ্দারতা প্রকাশ 
পায়নি, তীর চরিত্র আরও নির্ধল ও মহীহয়ান রূপে প্রকাশ পেয়েছে । কতিবাসী 
রামায়ণে বাম রাজা হয়ে সকলকে পুরস্কৃত করেছিলেন । তিনি হুন্ুমানকেও একটি 
রত্বছার উপহ্থার দিয়েছিলেন | কিন্তু হনুমান সেই হার অতি তুচ্ছ জ্ঞানে ছিড়ে 
ফেলেন । এতে লক্ষ্মণ নিতান্ত অপমানিত বোধ করে ক্ষুব্ধ হয়ে বামকে বললেন-_. 
মারুতির গলে হার দিলে কি কারণ ॥ 
সহজে বানর গণ্য পশুর মিশালে। 
রতুহার দিলে কেন বানরের গলে (লঃ) 
উত্তরে হনুমান বলেছিলেন, রাম নাম হীন ধন পরিত্যাগ করা শ্রেকঃ মনে করে 
তিনি তা ছিড়ে ফেলেছেন। উত্তরে লক্ষণ উপহাস করে হস্থমানকে বললেন _ 
রাম নাম চিহ্ধ নাহি দেহেতে তোমার ॥ 
'তবে কেন মিথ্যা দেহ করেছ ধারণ। 
কলেবর ত্যাগ কর পবন নন্দন ॥ ( লঃ) 
হুহমান তখন তার বুক চিরে দেখালেন মেখানে তার অস্থিময় লক্ষ লক্ষ রাম 
নাম লেখা আছে। 
লক্ষণ বলেন শুন বীর হুহুমান । 
শ্রীরামের ভক্ত নাই তোমার মান ॥ 
রাম জানে তোমারে শ্রীরাষে জান তুমি । 
তোষার মহিম। সীম! কি জানিব আমি ॥ (লঃ ) 
হমান পণ্ড হলেও রাঁমতক্ত। তীর নিকট নিজ অজ্ঞতা অকপটে স্বীকার 
করা লগ্ সত্যই মহত্বে্র চিহ্ছ। রামের প্রতি হস্ছমানের অচল! ভক্তি দেখে 
লব্খণ বিশয় ও আ্ধাব'অভিভৃক্ত হলেন। 


লক্ষণ ও অজুন ৮৫ 


রাম অযোধ্যায় ফিরলে অগন্ত্য মুনি যখন তীর কাছ থেকে শুনলেন যে লক্ষণ 
ইন্দ্রজিতকে বধ করেছেন, তখন তিনি বললেন £-_ 
চৌদ্দ বর্ষ নিদ্রা নাছি যায় যেই জন। 
চৌদ্দ বর্ধ স্ত্রীমুখ না! করে দরশন ॥ 
চৌদ্দ বর্ষ যেই বীর থাকে অনাহারে । 
ইন্দ্রজিতে বধিবারে সেই জন পারে ॥ ( উত্তর) 
লম্মণ সম্বন্ধে অগন্য মুনিন একপ উক্তি রামের বিশ্বাস উৎপাদন করল না । 
'তখন অগন্ত্য মুনি লক্মণকে সভায় ডেকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞেম করতে বললেন । 
রাম লম্্ণকে অগন্তা যুনিব কথা জিজ্ছেন কবলে, 
লক্ষ্মণ বলেন শুন রাজীবপোচন । 
পাপিষ্ঠ রাবণ সীতা হবিল যখন ॥ 


ধন্যমুকে মা জানকীর পাই আভবণ। 
স্মগ্লীবেব অগ্রে তুমি স্থধালে যখন। 


আমি ন' চানম্ত সীতার হার কি কে[ব। 
সবে মাত্র চিনিলাম চণণ নৃপুর ॥ 

সত্য প্রভু একত্র ছিলাম তিন জন। 
শ্রীচণ্ণ বিন! তার না দেখি বদন ॥ 
চতৃদ্দশ বর্ধ নিদ্রা না যাই কেমনে । 

শুন শুন বঘুনাথ কহছি তব স্থানে ॥ 

তুমি আর ম! জানকী কুটারে থাকিতে। 
আমি দ্বাব রাখিতাম ধন্ঃশব হাতে ॥ 
আচ্ছন্ন করিল নিদ্রা আমাব নযনে। 
কোধ করি নদ্রাবে বিদ্ধিতু এক বাণে॥ 


তাহার প্রমাণ প্রত কহি তব স্থানে। 
তব বামে মা! জানকী বসে সিংহাসনে | 
আমি দৃণ্ডাইন্‌ ছত্র করিয়া ধারণ। 

হাত হৈতে টলে ছত্র পড়িন্ব তখন ॥ 


৮৬ চরিত্রে রামায়ণ মহাভারত 


এ কালে নিদ্রা আসি করিল ব্যাপিত। 
ঈষৎ হাসিয়া আমি হইনু লজ্জিত ॥ 
অনাহারে চতুর্দশ বর্ষ ছিন্থু বনে। 
তাহার প্রমাণ প্রত কহি তব স্থানে ॥ 
আমি গিয়৷ কাননেতে আনিতাম ফল। 
তুমি প্রস্থ তিন অংশ করিতে সকল ॥ 
পড়ে কি না পড়ে মনে রাজীব লোচন। 
আমারে কহিতে ফল ধর রে লক্ষণ । 
আমি ধ'রে রাখিতাম কুটীরেতে আনি। 
খাইতে কখনে। নাছি বল রঘুমনি ॥ 
আজ্ঞা বিনা কেমনেতে করিব আহার । 
চৌদ্দ বসরের ফল আছয়ে তোমার ॥ (উত্তর) 
যে সাত দিন ফল আহরণ করা হয়নি তার হিসাব দিয়ে, লক্ষ্মণ হুনুমানকে 
দ্বিয়ে তার গচ্ছিত ফলের তৃণ আনালেন। তিনি কেবল চৌদ্দ বংসর উপবাস 
থাকার কথা বলেই ক্ষান্ত হননি । তিনি রামকে ম্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন__ 
পূর্ব কথ! কেন প্রত হলে বিম্মরণ ॥ 
বিশ্বাধিত্র স্থানে মন্ত্র পাই ছুই জনে। 
তুমি ভূলিয়াছ প্রভু আছে মম মনে । 
উপদেশ দিঁয়াছেন বিশ্বামিত্র খাষি। 
এ কারণে চতুর্দশ বর্ষ উপবাসী ॥ 
পালিয়! মুনির আজ্ঞা! ভ্রমিতাম বনে। 
এই হেতু ইন্দ্রজিৎ পড়ে মম বাণে ॥ (উঃ) 
_.. জক্মণের উপরের বিবৃতিতে লক্ষ্মণ চরিত্র কত মহৎ তা প্রকাশ পেয়েছে। 
কবি রামান্থজ লক্ষণের চরিত্রের সব দিক ফুটিয়ে তুলেছেন । তিনি প্রকৃত 
ব্র্ষচা্ী ছিলেন। তাই নিষ্ঠার সঙ্গে বিশ্বামিত্র প্রদত্ত মন্ত্র অভ্যাস করায় তিনি 
চতুর্দশ বর্ষ উপবাস করতে পেরেছিলেন । নিয়মিত যোগ সাধন৷ ব্যতীত এই 
কাজ কখনই সম্ভব নয়। 
প্রজারঞ্জনের জন্ত নিরাঁপরাঁধী জেনেও লোকাপবাদের ভয়ে রাম সীতাকে 
পরিত্যাগ করবেন সঙ্বল্প করে লক্ষ্মণকে আদেশ দেন--তিনি যেন স্থমন্ত্র চালিত 
রথে রাজ্যের সীমার বাইরে বাল্মীকির আশ্রমে সীতাকে পরিত্যাগ করে আসেন। 


১৯ 


লক্ষ্মণ ও অজু ৮৭ 


লক্ষ্মণ অনিচ্ছায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নির্দেশ পালন করতে উদ্যত হয়ে হুঃখিত চিত্তে 
উচ্চৈ-স্বরে কাদতে থাকেন। সীতা তার কাদবার হেতু জিজ্ঞেস করলে তিনি 
বললেন-__ 

রাম বুদ্ধিমান হয়েও আমাকে লোকনিন্দিত এই কাজে নিযুক্ত করে লোক 
সমাজে আমাকে নিন্দার পাত্র করলেন । এই জন্ত আমি ছুঃখ বোধ করছি । 
আজ আমার পক্ষে মৃত্যুই শ্রের ছিল। আপনি আমাকে ক্ষমা! করুন। 

সীতা নির্বাদনের কথা জানতে পেরে কাদতে থাকেন ও লক্মণকে বললেন, 
তিনি যে গর্ভবতী লক্ষ্মণ যেন স্বচক্ষে তার লক্ষণ দেখে যান। নতুবা পরে আবার 
অপবাদ দেওয়! হবে। 

উত্তরে লক্ষ্মণ বললেন-__ 

দৃষ্টপূর্বং ন তে রূপং পাদৌ দৃষ্টৌ তবানঘে । 
কথমত্র হি পশ্টামি রামেণ বতিতাং বনে । উ:) ৪৮1২১-১২ 

_ আম পৃব আপনার রূপ কখনও দেখিনি, কেবল ছুটে? পা দেখেছি। 
রামের অবর্তমানে এই বনে আপনাকে আমি কি ভাবে দেখব? 

এখানেও লক্ষ্মণের আত্মসংঘমের একট পরিচয় পাওয়া যায় । 

উচ্চৈঃম্বরে কাদতে কাদতে লীতাকে প্রণাম করে লক্ষ্মণ নৌক। যোগে গঙ্গার 
অপু তীরে নামলেন । তিনি বার বার সীতাকে দেখতে দেখতে কেদে কেঁদে 
বথে উঠলেন । 

সীতার প্রতি নিরন্তর দৃষ্টিপাতের মাধ্যমে লম্মণের অশান্ত ও অসহায় 
মনে'ভাব প্রকাশ পেয়েছে । সীতার শারীরিক এই অবস্থায় পুণ্ঃধতী জানা 
সন্বেও এই নির্বাসন দণ্ডকে লক্ণ কোন প্রকারেই অন্গমোদন করতে পারেননি । 
অথচ অগ্রজের আজ্ঞা যত কঠোরই হোক, অমান্য করা তার ব্বভাঁব বিরুদ্ধ। 
তিনি স্থমন্ত্রকে সীতার সম্বন্ধে নানা কথ! বলে ছুঃখ করে বললেন__ 

অন্তায়বা্দী পৌরদের কথায় সী'তাকে পরিত্যাগ করে রাম কোন যশের কাজ 
করলেন বা কোন্‌ ধর্ম রক্ষা করলেন ? 

লশ্মণের চরিত্রে এইরূপভাবে জ্যেষ্ঠের সমালোচনা! অতি বিরল। তিনিষে 
অত্যধিক ছুঃখ পেয়েছিলেন এই উক্তির থেকে তা প্রমাণিত হচ্ছে । 

লক্ষণ অযোধ্যায় ফিরে গিয়ে দেখলেন রাম তখনও শোকাভিভূত। লম্ঘণ 
রামকে বললেন, তিনি তীর নির্দেশ হত কাজ সম্পন্ন করে এসেছেন । নামকে 
সাত্বন! দিয়ে শোক সংবরণ করতে বললেন-__কালের গতিই এই প্রকার, 


৮৮ চন্রিত্রে ঘ্বাধাক্সণ সাভার ত 


সর্বে ক্ষান্ত! নিচয়াঃ পতনাস্তাঃ সমৃচ্ষুয়াঃ | 
সংযঘোগা বিপ্রয়োগাস্তা মরণাস্তঞ্চ জীবিতম্॥ (উঃ) ৫২1১১ 


_-সৰ সঞ্চয়ই অবশেষে ক্ষয় হয়, উন্নতির অস্তে পতন. মিলনের অন্তে বিচ্ছেদ, 
জীবনের অস্তে মরণ হয় । 

কৰি এখানে লক্ষণের মুখে এক শাশ্বত দার্শনিক তন্ব গ্রকাশ করেছেন। 
এরূপ মোহ মুদগর প্রয়োগে লক্ষ্মণ রামকে প্রকৃতিস্থ করতে চেষ্টা করতেন । 


তিনি আরও বললেন, হে অযোধ্যারাঁজ, আপনি যদি সীতার বিরহে ব্যাকুল 
হন, তবে যে লোকাপবাদের ভয়ে তাঁকে ত্যাগ করেছেন, সেই অপবাদই পুনরায় 
রাজ্য প্রচারিত হবে তার কোন সন্দেহ নেই । 

শোকার্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামের যখনই দুরবলতা৷ প্রকাশ পেয়েছে, লক্ষণ সাস্বনার 
ছলে আধ্যাত্মিক কথায় রামের হৃদয়ের দুর্বলতা৷ লাঘব করেছেন । 


রামের নির্দেশে লক্ষণ আরও অনেক কঠিন কাজ করেছেন । যেমন বিচাবার্থা 
কুকুরকে রাজসভায় ডেকে আনেন। শূদ্র শস্থক তপস্যা করায় রাজ্যে জনৈক 
ব্রাহ্মণের পুক্রর মৃত্যু ঘটায়, রাম তার শাস্তি বিধানে যাত্রা করবার পূর্বে লক্্রণকে 
নির্দেশ দিলেন, লক্ষণ ঘেন ব্রাহ্মণকে সাস্বনা দেন এবং বালকের শবদেহ গগ্ দ্রব্য 
লিগ করে তৈলদ্রোণীর মধ্যে রাখেন । যেন শব দেছের ক্ষয় বা বিকৃতি ন! 
ঘটে। তারপর রাম, লক্ষণ ও ভরতের উপর নগর বক্ষার দায়িত্ব দিয়ে পুম্পুক 
রথে করে রাজ্যের সব দিক পরিদর্শন করতে লাগলেন । 


রাম রাজস্থয় যজ্ঞ করতে চাইলে, লক্ষ্মণ তাঁকে সর্ব পাপ নাশক অশ্বমেধ যজ্ঞ 
করবার পরামর্শ দেন। অশ্বমেধ যজ্ঞে যোগদান করবার জন্ত রাম হ্থগ্রীব, 
বুপতিদের, বিদেশের ধামিক ব্রাহ্মণদের ও সন্ত্রীক খধিদের নিমন্ত্রণ করবার জন্ত 
লক্ষমণকে আদেশ দিলেন । 

কতিবাসী রামায়ণে অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব আটকিয়ে রাখায় লবকুশের সঙ্গে 
যুদ্ধে শত্রত্বর মৃত্যু হলে শোকার্ত রামকে লক্ষ্মণ সাত্বন৷ দিয়ে বলেছেন__ 


কষত্রিয়ের ধর্ম এই যৃদ্ধেতে মরণ । 
বিলাপশ্পন্থর প্রত না কর বিষাদ। 
কারে! দোষ নাহি ঠদব পাড়িল প্রমান ॥ 
পতিব্তা সীতা তুমি বঙ্গিলে বখন। 
জেনেছি”গুধনি হবে বিধি-বিড়দন । 


লক্ষণ ও অর্জুন ৮৯ 


দেবতা জানেন যে সীতার নাহি পাপ। 

বিন! দোষে বজিলে যে তাই পাই তাপ॥ 
আজি যদি শ্রীরাম তোমার আজ্ঞা পাই। 
শিশু ধরিবারে মোরা যাই দুই ভাই ॥ (উঃ) 


সীতার প্রতি রামের দুর্বযবহারের জন্য তার প্রতি লক্ষণের মনে মনে যে 
ক্ষোভ ছিল, এখানে তারই পুনঃ বিকাশ দেখা গেল। 

কৃতিবাসী রামাষখে আছে লবকুশেব সঙ্গে যুদ্ধে বীরের মত যুদ্ধ করতে করুতে 
লক্ষ্ণও প্রাণ হারালেন ৷ পবে বাল্সীকি মুনির কৃপায় তীবা চার ভ্রাতা সসৈল্কে 
প্রাণ ফিরে পেষেছিলেন । 

এইভাবে রামেব রাজকার্ষে নিবিচারে সহায়তা ও তার সেবা করাই লক্ষণের 
একমাত্র ব্রত ছিল। 

রামের অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপ্ত হলে সীতাকে রাম পুনরায় সতীত্বের পরীক্ষা 
দিতে বলা, তিনি পাতালে প্রবেশ করেন। তারপর রাম ভরতের পুত্রদ্বয়কে ছুই 
রাজ্যে অভিষিক্ত করেন। তিনি লক্ষ্মণেব পুত্র অজদ ও চন্দ্রকেতুকেও দুইটি অন্ুবপ 
রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ক্তে চান। বামেন আদেশে লক্মণ তার জোট্ঠ পুত্র অঙ্গদকে 
অজদীরাম বাক্যে স্বপ্রতিষ্ঠিত করতে এবং ভরত চন্দ্রকেতৃকে চন্দ্রকান্ত নগরে 
শ্থপ্রতিষ্ঠিত করতে এক বৎসর বান কবে উভয়েই অযোধ্যায় ফিরে আসেন। 

কযেক বৎসর পব একদিন তাপসবূপী কাল রামের দর্শন প্রার্থী হয়ে রাজদ্বারে 
উপস্থিত হলেন । বামকে দিষে তিনি প্রতিজ্ঞা করালেন যে রামেব সঙ্গে তার 
বাক্যালাপ কালে কোন তৃতীয় ব্যক্তি সেই স্থানে উপস্থিত হলে রাম তাকে 
হত্যা করবেন। 

রাম লক্ষণকে ছার রক্ষক নিযুক্ত করলেন । লক্ষ্মণ যখন এ প্রকার পাহাডায় 
নিযুক্ত? সেই সময ছূর্বাস! মুনি রামের দশনাকাজ্ষী হয়ে রাজদ্বারে এসে লম্ম্ণকে 
বললেন, আমার প্রয়োজন আছে। শ্রীন্র রামের কাছে নিয়ে চল | লক্ষণ তাকে 
ক্ষণকাল অপেক্ষা করতে বললেন । কিন্তু দুবাস। তা মানলেন না। বরং তিনি 
লক্ষ্মণকে জানালেন যে তিনি এসেছেন এ সংবাদ সেই মুহুর্তেই রামকে না দিলে, 
তিনি শাপ দিয়ে রঘুবংশ ও সমগ্র অযোধ্যা নগরী ধ্বংস করবেন। 

অনন্তোপায় হয়ে তখন পক্ষণ স্থির করলেন-__ 

একন্য মরণং মেইস্ত মা ভূৎ সর্ববিনাশম্‌ । 
ইতি বুদ্ধা! বিনিশ্চিত্য রাঘবায় ভ্বেদয়ৎ ॥ (উঃ) ১০৫।৯ 

--সকলের বিনাশ অশেক্ষা আমার একারই মরণ হোকৃ। বুদ্ধির ছার! 

এইরূপ স্থির করে ব্ামচন্দ্রের নিকট ( ছূর্বাসার আগমন বার্তা ) নিবেদন করলেন। 


৯০ চরিত্রে রামায়ণ মহাভারত 


এরূপ সিদ্ধান্ত লক্ষণ চরিত্রকে মহান করেছে। বংশ ও রাজ্য রক্ষার জন্ত 
আত্মাহুতি শ্রেয় । 
সেই তাপস রাপী কাল ও দূর্বাসা রামের সঙ্গে তাদের প্রয়োজনীয় কথা৷ শেষ 
করে বিদায় নিয়ে প্রস্থান করলে, রাম কালের কাছে তার প্রতিশ্রতির কথা 
চিন্তা করতে থাকলে: লক্ষণ তাকে বললেন-_ 
ন সম্তাপং মহাবাহে। মদর্থং করৃমর্থসি। 
পূর্বনিশ্মীণবন্ধা হি কালন্য গতিরীদৃশী ॥ 
জহি মাং সৌম্য বিল্লন্ধং প্রতিজ্ঞাং পরিপালয় । 
হীন প্রতিজ্ঞাঃ কাকুৎস্থ প্রয়াস্তি নরকং নরাঃ ॥ (উঃ) ১০৬।২-৩ 
ছে মহাবাহো, আমার জন্য আপনার শোক কর] উচিত নয়। পুর্বজন্মের 
কর্ম ফলে কালের গতিই এইরূপ । হে সৌম্য কাকুৎস্থ, আপনি নিশঙ্ক ভাবে 
আমাকে বধ করে আপনার প্রতিজ্ঞা পালন করুন। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারী নরগণ 
নরকে গমন করে । 
বাম মনত্রীগণ ও বশিঠকে ডেকে সব ঘটন। বললেন । তার কর্তব্য কি জিজ্ঞেস 
করলেন । তীরের অভিমতও একই জেনে রাম লক্্ণকে ত্যাগ করে 'প্রতিজ্ঞা 
পালন করেন! 
বাম লশ্মণকে বললেন-__ 
বিসর্জয়ে ত্বাং সৌমিত্রে ম। ভূদ্‌ ধর্মবিপর্য্য়ঃ। 
ত্যাগো বধে। বা বিছিতঃ সাঁধুনাং হাভয়ং সমম্‌ ॥ (উঃ) ১০৬১৩ 
--হছে সৌনিত্রি, তোমাকে বিসঞ্জন দিলাম । যেন ধর্মের বিপর্যয় না হয়, 
* বর্জন বা বধ সাধুদের মতে ভুইই এক পর্যায়ের । | 
সীতাকে বনবাসে নির্বাপন দ্রিয়ে ফিরবার পথে লক্ষণ স্ুমস্ত্রর নিকট সীতার 
প্রতি রামের এই প্রকার অন্তায় আচরণের অভিযোগ করলে, তিনি লক্ষমণকে 
জানিয়েছিলেন, এক সময়ে রাম তাকেও বর্জন করবেন । 
নুমন্ত্রর সেই ভবিষৎ বাণী সত্যে পরিণত হলো! । 
লক্ষ্মণ সকলের নিকট বিদায় নিয়ে অশ্রুসিক নয়নে সরযু নদী তীরে গেলেন 
এবং আচমন করে সর্ব ইন্দরিয়ন্ার ও নিঃশ্বাস রোধ করলেন । খধিগণ ও অপ্মরাদের 
সঙ্গে দেবতারা তাঁকে ন্বর্গে নিয়ে গেলেন । বিষ্ণুর চতুর্থ অংশকে পেয়ে দ্বেবতার! 
আনন্দিত হয়ে তীর পুজা! করলেন । 
এই মহাপ্রস্থানের সময়ও লক্ষণ উ্সিলাকে একবার ম্মরণ করেননি । সমগ্র 
রামায়ণ গ্রন্থে লক্ষণ ও'উগ্রিলাকে আমর] কোথাও একঝ্সে পাইনি । একমাত্র 
বিবাহ প্রসঙ্গ ব্যতীত তার কোন প্রসঙ্গই কোথাও পাওয়া যায় না। উগিল! 
চিরকাল অন্তঃপুরবাসিনী রইলেন । 


অর্জুন 
মহাতারতে অজু'ন চরিত্রটি একটি অনন্ত চরিত্র । অজুন যেন তীর ঘটনা বহুল 
ও বৈচিত্র্যময় জীবন নিয়ে মহাভারতকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন, অর্জনের 
নিজস্ব শক্তি অপেক্ষা তাকে সর্বদা জয়ের মুকুট পরিয়ে দিতে ষেন অন্তর! ব্যগ্র। 
রাজপুত জননী যেমন তীর বীর সন্তানকে নানা অস্ত্রে নিজ হাঁতে সাজিয়ে 
রণে পাঠাতেন, যেমন দেবগণের দেহজাত পুন্তীভূত শক্তিতে দুর্ধর্ষ হয়ে দশ- 
প্রহণণে ভূষিত হয়ে কাত্যায়ণী দানব দলনে গিয়েছিলেন, তেমনি দেবলোকের 
দেখতারা অতি যত্বে নান! অস্ত্রে সজ্জিত করে অজুনিকে সাজিয়েছিলেন 
কুরুক্ষেত্রর মহাকাণ্তর হোতা করে। দেবতার আশীর্বাদ লাঁতে অন্ভু“ন অনন্ত ও 
অতুলনীয় । 
নানা পণ এঞ্চুন চরিত্রে নানা ভাবে আকৃষ্ট হয়েছেন । খ'ব "অরবিন্দের 
মতে অজুন জ্ঞানী নন, তিনি কর্মী। এজন স্থট্িস্থিতি-প্রলয় ইহকাল, 
পরকাল এ প্রকার জীবন রহস্যে তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন । সামাজিক উচ্চাদর্শ 
সমূহ সাত্বিক ভাবে সম্পন্ন করা ছিল তীর ধর্মাদর্শ। এ জন্য কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে 
আত্মীয় বন্ধু হনন দৃশ্তে তিনি কিংকর্তব্যবিযূড় হয়েছিলেন। জ্ঞানী প্রকৃতি 
সম্পন্ন এবং চিন্তাশীল ছিলেন না বলেই যতক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত ব্যাপার চোখের 
সামনে উদঘাটিত না হয়েছেঃ ততক্ষণ তিনি পূর্ব হতে চিন্তাশক্তি বলে এই 
ভীষণ হুনন কর্মের ভয়াবহতা উপলব্ধি করতে পারেন।ণ । 
কবি নবীন চন্দ্র সেন জুন সম্বন্ধে বলেছেন-_অঙ্ভুন তো সামান্ত বীর 
নন-_ 
অঙ্জুনের পরাক্রম অরাতির কানে 
পারে কহিবারে ব্জ-নির্ধোষে ভীষণ । 
পারে লিখিবারে উগ্র অনল-অক্ষবে 
অরাতির বুকে। (কুরুক্ষেত্র ) 
অর্জুন সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বন্থ বলেছেন--হয় যুদ্ধ নয় ভ্রমণ, আর মাঝে মাঝে 
ক্ষণকালীন বাসর শয্যা--কোথাও তিনি থামেন পা» বীধা পড়েন না_এমনি 
করে অজু তীর জীবনকে সম্প্রসারিত করে চলেছেন বছরের পর বছর। অফকম্ম 
উদ্ভম ও তৃষ্টি হীন জিগীযা নিয়ে । 


৭২ চনিত্রে রামায়ণ মহাভারত 

অজু'ন চরিত্র কেবল বিচিত্র ও ঘটন! বহুল নয়। অর্জন একটি বিতর্ক মূলক 
চনিত্র | 

রাজ! পাও যখন তার ছুই রাণী কুস্তী ও মাদ্রীকে নিয়ে শতশৃঙ্গ পর্বতবাসী 
হুন, তখন সেইখানে পাও্র পাঁচটি ক্ষেত্র সন্তান জন্মায় । অর্জন পাওুর 
তৃতীয় পুত্র। দেবরাজ ইন্দ্রের গুরসে কুস্তীর গর্ভে অর্নের জন্ম হয়। জন্মক্ষণে 
দৈববাণী হয়েছিল-_হে কুস্তি, তোমার এ পুন্ত বীর্যে কাঠিকেয়র সমকক্ষ হবে, 
পরাক্রমে শিবতুল্য, ইন্দ্রের মত অজেয় হয়ে তোমার যশ বিষ্তার করবে। বিধুঃ 
বামন বপ নিয়ে অদ্িতির যেমন আনন্দ বর্ধন কবেছিলেন, এ পুত্র তেমনি 
তোমার আনন্দের কারণ হবে । 

অজুনের এগারটি নাম ছিল- অর্জুন, পার্থ, কৃষ্ণ, ফাল্তনী, ধনঞয়, বিজয়, 
কিরীটি, বীভৎস্থ, সব্যসাচী, জিষু, গুডাকেশ। 

উপাকর্ষ শেষে পঞ্চ পাগুৰ বেদাধ্যয়ন আরম্ভ করেন এবং তাতে পারদর্শী 
হলেন। এ সময়ে শতশৃঙ্গ পর্বতে রাজা শুক বাণপ্রস্থাশ্রম নিয়ে বাস কর- 
ছিলেন। এ রাঁজ। পাঁওু পুত্রদের ধ্বিগ্যায় পারদর্শী করে তোলেন। অজুন 
ধনু বিদ্যায় পারদর্শী হলেন । রাজা শুক যখন বুঝলেন অন ধনু বিদ্যায় তার 
সমকক্ষ হয়েছেন, তখন তিনি তীব শক্তি খঙ্গ, শর, তাল বৃক্ষের স্তায় বিরাট 
ধন, নারাচ প্রভৃতি যুদ্ধ সম্ভার অজুনকে দিলেন । এ সমস্ত অস্ত্র লাভে অজুনি 
মনে করলেন তিনি পৃথিবীর সমস্ত বাজন্তবর্গকে পরাজিত করতে পারবেন। 

পিতা পাতুর মৃত্যুর পর জননী কুস্তী ও ভ্রাতাদের সঙ্গে অর্জুন হ্তিনায় 
আসেন । জ্যোষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট ও পিতামহ ভীম্মের তত্বাবধানে পঞ্চ পাগুবেব 
সংক্কারাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। তীর] কৃপাচার্য ও দ্রোণাচার্যের নিকট অস্ত্র বিদ্যা 
শিক্ষা করতেন । বেদাদি শাস্ত্রের পাঁগুবদেের বিশেষ জ্ঞান ছিল। কুরু পাগুবদের 
মধ্যে অস্ত্র বিদ্যায় অ্জনের দক্ষতা অনতিক্রম্য ছিল। 

একদিন দ্রোণ একান্তে বসেছিলেন । কুরু পাগুৰ কুমারগণ তার নিকট 
আসলে তিনি তীর্দের উদ্দেশ্তটে বললেন, আমার অন্তরে এক বিশেষ আকাঙ্া 
জেগে আছে। অস্ত্র শিক্ষা অস্তে আমার সেই আকাজ্ষ! তোমাদের পুরণ করতে 
হুবে। তোমাদের মধ্যে কে তা করবে? সকলেই নীরব রইলেন। কেবল 
স্নাত্র অর্জুন দাড়িয়ে প্রতিজ্ঞ! করলেন যে তিনি গুরুর আকাঙ্জা পূর্ণ করবেন । 

গুরুর মনের গুপ্ত আকাজ্ষা কি অর্জুনের কাছে তা অজ্ঞাত ছিল। তা সহজ 
কি কহ্রিন সাধ্য তাও তার জানা ছিল না। তবু তিনি এই প্রতিষ্রতি কেন 


অভুন ৯৩ 


দিলেন? এটা কি তার বালকোচিত চপলতাঃ ন! তার চরিত্রে অসীম সাহসের 
উদগমন ? 


দ্রোপের পুত্র অশ্বখামাও কুরু পাণ্ডব কুমারদের সঙ্গে পিতার নিকট অস্ত্র শিক্ষা 
করতেন। দ্রোণ কৌশলে অন্তদ্ের অবর্তমানে অশ্বখামাকে বিশেষভাবে অস্ত্র 
শিক্ষা দিতেন । অস্রদন এ বিভেদ ধরে ফেললেন এবং তিনি অশ্বখামার সঙ্গে সঙ্গে 
আশ্রমে ফিরলেন এবং অন্তান্ত শিষ্তর্চের অবর্তমানে অশ্বখামা যে অস্ত্র শিক্ষার 
স্থযৌগ পেতেন তা হারালেন এবং ধনুবিগ্তায় অজুনের ন্যনতা রইল না। তিনি 
গুরু দ্রোণের অতি প্রিয় শিষ্য ছিলেন। 

এক রাত্রে খাবার সময় প্রবল ঝড়ে ঘরের বাঁতি নিভে গেল। কিন্ত অর্জুন 
খাওয়া বন্ধ করলেন না । তিনি লক্ষ্য করলেন অভ্যাবশতঃ অন্ধকারেও তীর 
গ্রাস ঠিক মুখেই যাচ্ছে-_এই অভিজ্ঞতা হতে তার ধারণা হলে! অন্ধকারেও শর 
নিক্ষেপ সম্ভব এবং তিনি রাত্রির অন্ধকারে অস্ত্র বিষ্া অভ্যাস করতে লাগলেন। 
অর্ভুনকে অত্যন্ত আভনিবেশ সহকারে শাস্ত্রাভ্যাস করতে দেখে দ্রোগাচার্য পরম 
সন্তষ্ট হয়ে শিষ্যকে আলিঙ্গন করে বললেন, তোমার মত অন্ত ধনুর্ধর যেন 
পৃথিবীতে কেউ হতে ন! পারে, আমি তোমাকে সেই ভাবেই শিক্ষা দেব-_এ 
কথ দিচ্ছি। 


তারপর দ্রোণ অন্ভুনকে অশ্পৃষ্ঠে গজপৃষ্ঠে রথে ও মাটিতে দীড়িয়ে কি করে 
যুদ্ধ করতে হয় সেই শিক্ষা দিলেন। 


নিষাদরাজ হিরণ্যধস্থর পুত্র একলব্য অস্ত্র শিক্ষার জন্ত দ্রোণের নিকট 
আসলেন। যেহেতু নিষাদপুত্রের ধন্থ বিষ্ভার অধিকার নেই তাই তাকে প্রত্যাখ্যান 
করলেন দ্রোণাচার্য । বিফল মনোরথ হয়ে একলব্য গুরুকে ভাক্তভরে প্রণাষ 
করে বনে চলে গেলেন । দ্রোগের এক মৃদ্ময়মৃতি স্থাপন করে তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে 
ধন্নবিষ্ঞা অভ্যান করতে লাগলেন | একদিন কুরুপাগব রাজপুত্র! মগয়ায় গেলেন। 
তাদের সঙ্গে একজন অন্ুচর মৃগয়ার উপকরণ নিয়ে একটি কুকুর সহ তাদের 
পিছনে পিছনে অন্ুগয্ন করছিল । কুকুর ঘুরে ফিরে একলব্যের কাছে উপস্থিত 
হল এবং তার কৃষবর্ণ, মলিন দেহ, পরিধানে মৃগচর্ম ও মাথায় জট! দেখে কুকুরটি, 
চীৎকার করে ডাকতে থাকে । একলব্য একসঙ্গে সাতটি শব্বতেদ্বী বাণ ছুঁড়ে 
তার ভাক বন্ধ করলেন । সেই অবস্থায় কুকুরটি রাজপুজদের কাছে ফিরে এলে 
তার! এই বাপক্ষেপ্তার শঙ্্রবিস্ভার দক্ষতা দেখে অরণ্যে জলসার কয়ে একলবোয 


৪৪ চরিত্রে রামায়ণ মহাভারত 


সন্ধান পেয়ে, তাঁর পরিচয় জিজ্ঞেস করলে তিনি নিজেকে দ্রোণাচার্ষের শিল্ক 
বলে পরিচয় দেন । 

অজুন তখন দ্রোগাচার্যকে অহ্ুযোগের স্থরে বললেন, আপনার শিশ্ববর্গের 
মধ্যে আম] অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর হতে কাউকে দেবেন না বলেছিলেন, কিন্ত 
একলব্য সমস্য ধনুর্ধর হতে শ্রেষ্ঠ হলে কি করে? 

দ্রোণ কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে অজুর্নের সঙ্গে একলব্যের নিকট উপস্থিত হুলেন। 
একলব্য ভূমিষ্ঠ হয়ে তাকে প্রণাম করে কৃতাঞ্জলিপুট হয়ে দ্রাড়িয়ে রইলেন । 
দ্রোণ বললেন, বীর, তুমি যদ্দি আমার শিশ্তই হও, তবে গুরুদক্ষিণ। দাও। 
একলব্য বললে, আপনি আমাকে আজ্ঞা করুন, আপনাক্ষে কি দেব? আপনাকে 
অদ্দেয় আমার কিছুই নেই । দ্রোখ বপগলেন, তোমার দক্ষিণ হস্তের অ্ুষ্ট আমাকে 
দাও। একলব্য হৃষ্টচিত্তে দক্ষণ অঙুষ্ঠ কেটে গুরুদক্ষিণা দ্রিলেন। তারপর 
হতে এক নব্য অন্তান্ত সব অঙ্গুলি দ্বারা শরাকর্ষণ করলেও পূর্বের ক্ষিপ্রতা হতে 
বঞ্চিত হলেন। 

তখন অর্জনের ক্ষোত গেল এবং তিনি খুশী হলেন। তোমার চেয়ে ধন্থু- 
বিষ্ায় কেউ শ্রেষ্ঠ হবে না__দ্রোণের এই উক্তি সত্য হল। 

এখানে গুরু দ্রোণ ও শিষ্য অজুবনের যে চরিত্র প্রকাশ পেয়েছে তা কেবলমাত্র 
চরম নিষ্টুরই নয়, অতি নীচ। গুরু তার সত্য রক্ষা করলেন বটে অন্য এক 
বীরকে পঙ্গু করে শিষ্তকে তার সমকক্ষ করলেন। গুরু শিশ্য উভয়ের পক্ষেই এই 
আচরণ নিন্দনীয়, যদ্দিও ব্যাসদেব অজু'নের কীতির বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন 
_ বুদ্ধি, মনের একাগ্রতা, বল, উৎসাহের আধিক্য বশত: সর্বশান্ত্রে ও গুরুতক্তিতে 
অন্ন সর্বশ্রেষ্ঠ । এমন মহৎ চরিত্র আর একজন সমকক্ষকে সহ্থ করতে পারলেন 
না। এবং নুশংস ভাবে এক সবল সরল প্রতিতাকে হত্যা করালেন । এক নিভৃত 
সাধনার সংহার ঘটল। 

একদিন দ্রোণ শিষ্যদের শঙ্ত্র বিচ্যায় নৈপুণ্য পরীক্ষার জন্ত একটি কৃত্রিম 
পাথখীকে একটি গাছের উপর রেখে প্রত্যেক বাজপুত্রকে আহ্বান করে জিজ্ঞেস 
করেন তারা কি দ্বেঘছেন ? কোন রাজপুত্রই ঠিক উত্তর দিতে সক্ষম হলেন না। 
দ্রোণ অবশেষে অর্জুনকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি দেখতে পাচ্ছ? অজুন 
উত্তর দিলেন, তিনি কেবল পাখীর মস্তক দেখছেন। দ্রোণ প্রিয় শিস্তের উত্তরে 
আনন্দিত হয়ে তাকে বাপ নিক্ষেপ করতে আদেশ দিলেন । অর্জুনের বাণে 
পাখীর ছির মুড মাটিতে পড়ল। 


অজুন ৯৫ 

দ্রোণাচার্য নানাভাবে শিষ্যদের কৃতিত্ব পরীক্ষা করতেন । একদিন শিষ্যদের 
সঙ্গে তিনি গঙ্গীয় বান করতে গেলেন । তিনি জলে নামলে একটি কুমীর তাকে 
কামড়ে ধরল । দ্রোণ নিজেই কুমীরটিকে বধ করতে পারতেন । কিন্তু পরীক্ষার 
জন্ত শিষ্যদের সাহায্য চাইলেন। অজুন সঙ্গে সঙ্গেই পাচটি শরের দ্বারা কুমীরকে 
খণ্ড খণ্ড করলেন। দ্রোগাচার্য সন্থষ্ট হয়ে অঙ্জুনিকে ব্রহ্মষশির নামক অস্ত্র দান 
করে সঙ্গে সঙ্গে তার প্রয়োগ সংবরণ কৌশল শিখিয়ে দ্রিলেন । 

কুরুপাগুবদের অস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা শেষ হলে ধৃতরাষ্ট্রের আল্ঞায় এক অস্ত্র শিক্ষা 
প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল! সেই প্রদর্শনীতে অজুন বিশেষ কৃতিত্বের 
পরিচয় দিয়েছিলেন | ( ৫ম ও ৬৮ পৰ দ্রষ্টব্য) 

দ্রোণচার্য (শহর অস্ত্র বিদ্যায় কৃতবিগ্য হয়েছে দেখে বললেন, তোমাদের 
শিক্ষা শেষ হয়েছে । এখন শুরু দক্ষিণা &াও। তোমরা] যুদ্ধে পাঞ্চালরাজ 
দ্রপদকে জীবন্ত পাব নিয়ে এসো- তাই হবে আমার শ্রেষ্ট গুরু দক্ষিণ? | 

অর্গুনই ঘোরতর যুদ্ধের পর দ্রুপদ রাঁজা ও তর ভ্রাতা সত্যজিতকে যুদ্ধে 
পরাজিত করে সপাবিখদ ভ্রুপদ্ খাজাকে বন্দী করে গরুদক্ষিণা দিলেন। এ যুদ্ধই 
অজুর্নের অসাধারণ শৌর্য বীর্দের প্রথম দৃষ্টান্ত । 

এক বৎসর পর ঘুধিষ্িরকে ধৃতরাষ্ট্ যুবরাদ পদে অভিষিক্ত করুলেন। সেই 
কৌরব সভায় একদিন গুরু দ্রোণ অদ্ভুণকে উদ্দেশ্ট করে বললেন তীর গুরু মহষি 
অগন্ত্য তাকে ত্রহ্মশির অস্ত্র দিয়েছিলেন । এই অন্ত্র দেবার সময় অগন্ত্য মুন 
দ্রোণকে হু শিয়ার করে বলেছিলেন অল্প বাঁধ মানুষে উপর যেন কখনও এ অন্ত্ 
প্রয়োগ কর! না হয়। দ্রোণও অজুনকে সেই বনর্দেশ রক্ষা করতে আদেশ 
করলেন। তারপর কৌরব সভায় তিনি অঙ্ুনের কাছে গুরুদর্ষিণা চাইলেন । 
অর্জুন গুরুদক্ষিণ। দিতে প্রতিশ্রুতি দ্িলেন। তখন দ্রোণ বললেন, আমি যদ্দি 
তোমার সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই তবে তুমি আমার সঙ্গে যুদ্ধ করবে। তুমি এই 
প্রতিশ্রুতি দাও। এটাই হবে আমার গুরুদাক্ষণা। অজু তাই হবে (ভথেতি) 
বলে গুরুকে প্রণাম করে সরে গেলেন। 


গুরু দ্রোণের অজুনের থেকে এ প্রকার প্রতিশ্রুতি আদায়ের মধ্যে ভবিস্যতের 
এক কৃঠিন ইন্জিত লুকিয়ে ছিল। অন্ন কি তা বুঝ্েছিলেন? 


স্বভাবাদমচ্ছৰে] মহীং সাগরমেখলাম্‌ 
অর্ভনন্য সমো লোকে নাস্তি কশ্চিদ্‌ ধন্র্বযঃ ॥ (আঃ) ১৩৮১৬ 


৯৬ চরিত রামায়ণ মহাভারত 


_-তখন সাগরাস্ত সমস্ত পৃথিবীতে এই কথা প্রচারিত হলো যে অর্ভ্পনের 
সমান কোন ধন্র্ধর পৃথিবীতে নেই। 

অজুন ধনু যুদ্ধের স্তায় গদা, অসি ও বথ যুদ্ধেও পারদর্শী হয়েছিলেন । 

ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররা' শৌর্য বীর্ষে পঞ্চ পাগুবের কোন রূপ সমকক্ষ নয় দেখে 
ধৃতরাষ্ ঈধান্বিত হয়ে পুত্র দুর্যোধন ও শ্যালক শকুনি প্রভৃতির পরামর্শে কুস্তী সহ 
পঞ্চ পাগ্বকে বারণাবতে জতুগৃহে দ্ধ করে হুত্য! করবার যড়যন্ত্রে তাদের 
বারণাবতে পাঠিয়েছিলেন । বিদুরের সতর্কতার তার] কৌশলে সেই ষড়যন্ত্রের 
কখল থেকে রক্ষা পান। (১ম পর্ব দ্রষ্টব্য) 

কিছুকাল নান। দেশে ছন্মবেশে ছুংখ কষ্টে পঞ্চ পাণ্ডব অতিবাহিত করেন। 
তারপর ব্যাসদেবের পরামর্শে তারা ব্যাসদেবের সঙ্গে একচক্রা নগরে গিয়ে এক 
ব্রাহ্মণের আশ্রয়ে বাস করতে লাগলেন । (ষ্ঠ পর্ব দ্রষ্টব্য ) 

ব্যাসদেবের নির্দেশে পঞ্চ পাগুব জননী কুস্তীকে নিয়ে পাঞ্চাল দেশ অভিমুখে 
যাত্রা করলেন । একদিন এক রাত্র হেঁটে তার] গঙ্গ। তীরস্থ সোমাশ্রয়ায়ণ নামক 
তীর্থে পৌছলেন। অজুন সকলকে পথ দেখিয়ে অগ্রে মশাল নিয়ে চলছিলেন। 
সেই তীর্থে পূর্বেই গন্ধরাজ চিত্ররথ স্ত্রীদের সঙ্গে জলকেলি করবার জন্ত উপস্থিত 
হয়েছিলেন। পাগুবদের আগমন সংবাদ পেয়ে ভ্ুদ্ধ চিত্ররথ বললেন, এই মুহূর্তাট 
কামচারী যক্ষ, রাক্ষস ও গঞ্ধর্দের জন্ত নিদিষ্ট হয়েছে। অবশিষ্ট সমস্ত দিন 
ময্যদের কর্মাহুষ্ঠানের জন্ত | যে সৰ মনুষ্য লোভবশতঃ আমাদের নির্দিষ্ট 
সময়ে ঘোরাফের| করে, বাক্ষসদের সঙ্গে আমর] সেই মুর্খদের বন্দী করব। 
আমাকে গন্ধরবরাজ অঙ্গারপর্ণ বলে জানবে । আমি যেখানে থাকি, সেখানে 
রাক্ষস, ঘক্ষ, দেবতা ও মহুম্ত কেউই আসতে সাহসী হয় না। তোমরা কেন 
এদিকে আসছ ? 

অজুন বললেন, সমুদ্রে, হিমালয়ের পাশে” এবং গঙ্গা! নদীতে রাত্রি, দিন 
সন্ধ্যায় কোন সময়ই কারও ব্যক্তিগত অধিকার নেই। তৃক্ত অথবা অতৃক্ত কারও 
পক্ষেই রাত্রি বা দিনে গঙ্গায় আসতে কোন বাধা নেই। স্থতরাং গঙ্গা সম্বগ্ধে 
কোন কাল নিয়ম নেই (ন কাল নিয়াম! হাত্তি গঙ্গাং প্রাপ্য সরিদ্বরাম্‌)। আমরা 
শক্তি সম্পন্ন । স্থতজাং আমর]! অসময়েও তোমাকে আক্রমণ করতে পারি। 
যারা ছুর্বল, তাঁরাই তোমার পুজ। করে। 

এই গ্ধ। পূর্বে হিমালয়ের হেমশৃক্গ হতে নির্গত হয়ে লমুত্রে মিলে সাত ভাগে 
বিত্ত হয়েছে। গঞ্গা, বমুনা, প্রক্ববৃক্ষ হতে উৎপহ সরস্বতী) রথন্থা, লয়, 
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গোষতী এবং গণ্ডকী--এই সাতটি নদীর জল যার! পান করে, তারা তৎক্ষণাৎ 
পাপছ্ুক্ত হয়। এই গঙ্গা আকাশগামিনী অবস্থায় দেবতাদের নিকট 
অলকাবন্দরূপে, পিতু পুরুষদের জন্য বৈতরনী নদীরূপে প্রকাশিত হয়েছে । পাপী 
পুরুষরা কখনও উবতরনী পার হতে পারে না। এই মর্ত্যলোকে এসে এই নদীর 
নাম গজ। হয়েছে--একথ| মহধি কষ দ্বৈপায়ন বলেছেন । সুতরাং তুমি গঙ্জার 
আগমনকে কেন রোধ করতে চাচ্ছ ? তা সনাতন ধর্ম নয়। 

অঞ্জনের কথায় ক্রুদ্ধ হয়ে অঙ্গারপর্ণ তীক্ষ বাণাঘধাত করতে লাগলেন । 
অন্ঞুন তা! ব্যর্থ করে দিলেন এবং বললেন, অন্ত্রজ্ঞের নিকট কোন বিভীষিক। 
প্রয়োগ কর] উচিত নয় । প্রয়োগ করলে ত৷ বার্থ হবেই। আমি তোমার সঙ্গে 
দিব্যান্ত্রের দ্বার] যুদ্ধ করব মাথার দ্বার] নয় । এই দিব্যান্ত্র ইন্দ্রের গুরু বৃহস্পতির 
শিষ্ক পরম্পর। দ্রোণ পান। গুরু ভ্রোণ আমাকে ত] দিয়েছেন । এ অস্ত্র দ্বার! 
প্রথমেই গন্ধর্বের রখ ভন্মীভূত হল। রখহীন অচৈতন্ত গন্ধর্বকে অর্জুন,চুল ধরে 
টেনে ভ্রাতাপেপ শিকও নিয়ে গেলেন । গন্র্বের স্ত্রী পতির প্রাণ ভিক্ষা চাইলে, 
যুবিষ্টির অর্জুনকে অঙ্গারপর্ণকে মুক্তি দিতে বললেন। 

অজুন চরিত্রে একটি গুণ সকলকে আকুষ্ট করে । যেখানেই তার গতিকে 
কোন প্রকার বাধা দিরেছে--তিনি ছুর্বার শক্তিতে তা প্রতিরোধকে উপেক্ষা 
করে দৃঢ় হত্তে আঘাত করে জমী হয়েছেন । এজন অঙ্ুনের অন্ত নাম জিষু। 

গন্ধর্ব মুক্তি পেয়ে অজ্জুনকে মিভ্ররূপে গ্রহণ করেন এবং তাঁকে গান্ধবাঁ মায়া 
প্িখালেন। তিনি পরাজিত হয়ে তার পূর্ব নাম ত্যাগ করে চিন্বরথ নাম গ্রহণ 
করলেন । চিত্ররথ আরও বললেন, সম্ভ.ত নামক মার] বিদ্যা যা তিনি তপন্যার 
দ্বার! লাভ করেছিলেন, সেই বিগ্ভাও অঞ্জুতনকে দান করবেন । এই শক্তির দ্বার! 
ত্রিলেকের যা দেখতে ইচ্ছ? হয়, তাই দেখ! যাবে এবং ষে রূপ দর্শন করতে 
ইচ্ছা! হবে, সেই রূপও দেখা যাবে । 

চিত্ররথ অঙ্জঞন ও তার ভ্রাতাদের প্রত্যেককে একশত গান্র্ব অশ্ব দিলেন। 
দেব ও গন্ধবদের বাহন এই অশ্বর] মনের ন্যায় গতিশীল । ইহারা প্রয়োজনান্ুসারে 
কশ ও স্বল হতে পারে। কিন্ত কখনও এদের বেগ কমে না। এই গান্ধর্ব অশ্বরা 
কামবর্ণ। কাম বেগ এবং কামনা মাত্র উপস্থিত হয় । অতএব গান্র্ব অশ্বরা 
অর্জদের সমঘ্ত কামনা পূর্ণ করবে। গন্ধর্ব অঙ্ুনের নিকট হতে উত্তম 
আশ্রেকাস্ত্র চাইলেন । অজুর্ন অন্ত্রের বিনিময়ে অশ্ব গ্রহণে সম্মত হসেন। 

অন্জ্ন গম্বর্ধরাজের নিকট একজন উপযুক্ত পুরোহিতের সন্ধান করলেন । 


গর 
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চিন্তরথ দেবল খধির কনিষ্ঠ জ্াতা বৌম্য মুনির নাম উল্লেখ করলেন। অঙজুন 
গন্ধর্বকে আপ্রেক্াম্ত্র দিলেন এবং বললেন, তোমার কাছেই এখন অস্বগুলি থাকুক। 
সময়ে আমি তা নেব। তারপর পাগুবরা উৎকোচক তীর্থে ধোঁম্য সনির 
আশ্রমে গিয়ে তাকে পুরোহিত হবার জগ্ত অনুরোধ করলেন। ধোৌঁ্য স্ুনি 
পাগুবর্দের পুরোহিত হতে সম্মত হলেন । 
পাঞ্চাল দেশাভিমুখে তারা যাত্রা করলেন। পথি মূধ্যে তারা অনেক 
ব্রাঙ্ছণকে দেখলেন। পাওবদের ব্রহ্মচারী পোষাক দেখে এবং একচক্রানগর হতে 
তারা আসছেন গুনে ব্রাহ্মণর়1 তাদের দ্রোপদীর স্বয়ংবর সভায় ভ্রপদ রাজার 
প্রাসাদে যেতে বললেন। তীরাও সেখানে যাচ্ছেন জানালেন । অর্ঞভ'নকে 
লক্ষ্য করে তার! বললেন-_ 
অয়ং ভ্রাতা তব শ্রীমান দর্শনীয়ে! মহাভুজঃ | 
নিষুজ্যমানে! বিজয়ে সংগত্য। ভ্রবিণং বহু ॥ 
আহরিষ্যনয়ং নূনং প্রীতিং বো বর্ধরিষ্যতি । আঃ) ১৮৩১৯ 
--আপনাদের মধ্যে এই ভ্রাতা দেখতে হ্বন্দর ও মহাশক্তিশালী। তাকে 
বিজয় কার্ধে নিযুক্ত করলে এ টদববশত; বহু ধন আহরণ করে অবশ্যই 
আপনাদের আনন্দ বর্ধন করবেন । 
অর্জনের সৌভাগ্যের পূর্ব চন] যেন এই ব্রাঙ্গণদের ভবিস্যং বাশীতেই 
নিহিত ছিল। 
দ্রপদের রাজধানীতে পৌছে পাণডবরা এক কুত্তকারের গৃহে আশ্রয় নিলেন। 
দ্রুপঘ রাজার মনে মনে এই ইচ্ছাই ছিল যে তিনি অর্জুনের সঙ্গে ত্রৌপঘীর 
বিয়ে দেবেন। কিন্তু সে কথা তিনি কারও কাছে প্রকাশ করেননি । অর্জবনকে 
খুজে বের করবার উদ্দেশ্যে ধন্থতে যাতে অন্ত কেউ গুণ আরোপ করতে না 
পারে, সেইজন্য এক হদৃঢ় ধন্থ নির্মাণ করালেন। শুন্তে একটি এমন কৃত্রিম 
যন্ত্র স্থাপন করলেন, যা অনবরত ঘুরতে থাকবে এবং সেই যঞ্ত্রের ছেন্ত্রের ঠিক 
উপন্নে এক লক্ষ্য মংন্যার্দি রেখে দিলেন। যে এই ধন্গতে গুণ আরোপ করে 
যন্ত্রের ছিদ্রপথে লক্ষ্যকে বিদ্ধ করতে পারবে, সেই তার কন্তাকে লাভ করবে 
বলে ঘোষণ! করলেন ॥ 
বহু খবি, ব্রাহ্মণ, নৃপতি সেই সভায় সমবেত হয়েছিলেন । কর্ণকে লক্ষ্যবেধে 
উদ্ধত দেখে ভ্রৌপদী বললেন--আমি স্তপুত্রকে বরণ করব ন1। অন্তান্ত 
রাজ্যের শক্তিশালী রাজার! বথা, শিশুপাল, জরাসন্ধ, ছুধোধন প্রভৃতি সকলেই 
লক্ষ্যবেধে অসমর্থ হলেন । 
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তখন ব্রাহ্মণ বেশী অর্থুন ধন্থতে গুণ অরোপ করতে ধন্থুর নিকটে গেলেন। 
একমাত্র কই এই ছন্রবেশী পাণ্ডবদের চিনতে পারলেন। ব্রাঙ্গণর! অজুনিকে 
উঠতে দেখে অজিনাদি উড়িয়ে চীৎকার করে তাঁকে উৎসাহ দিতে লাগলেন । 
ব্রাঙ্গণরা বললেন, আমর! যেন উপহালাম্পদ না! হই, আমর1 যেন রাজাদের 
বিথেষ ভাজন না হই। কেউ বললেন, পরশ্তরাম একাই যুদ্ধে সব ক্ষত্রিয়কে 
পরাজিত করেছিলেন । অগন্ত্য ব্রদ্ধতেজে অগাধ সমুদ্র পান করে ছিলেন। 
স্থৃতরাং আপনার। সকলেই এই ব্রঙ্মচারীকে আশীর্বাদ করুন যেন সে শীঘ্ঘ ধন্ুতে 
গুণ আরোপ করতে পারে। 
অজুঞন ধন্গুর নিকটে গিয়ে পর্বতের মত অচল হয়ে দাড়য়ে রইলেন। 
তারপর ধনুটিকে প্রদক্ষিণ করলেন । 
প্রণম্য শিরস দেবমীশানং বরদঃ প্রভুম্‌। 
কষঞ্চ মনসা কত্ব। জগৃহে চাভুনে ধন্থঃ ॥ (আঃ ) ১৮৭১৮ 
--বরদাতা ভগবান মহাদ্দেবকে প্রণাম করে মনে মনে কঞ্জের ধ্যান পূর্বক 
অজ্ঞুণন ধন গ্রহণ করলেন। 
চক্ষুর নিমেষে তিনি সেই চক্রের ছিদ্র পথে শর নিক্ষেপ করে লক্ষ্য ছিন্ন করে 
ভূমিতে পাতিত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে অন্তরিক্ষে ও সভামধ্যে প্রধল হর্য ধ্বনি 
হল। সহম্র সহত ত্রাঙ্গণ নিজ নিজ উত্তরীয় উড়িয়ে হর্ষ প্রকাশ করলেন, 
কিন্তু অরুতকার্য ক্ষত্রিয়রা লক্ষ্যবেধ দেখে হাহাকার করতে লাগলেন । আকাশ 
হতে অজ্ঞর্নের চারদিকে পুষ্প বৃষ্টি হতে লাগল। বাদকরণ শশ' শত বাছা 
বাজাতে লাগলো! এবং সত, মাগধ ও বন্দীরা অঙ্ুনের স্ৃতি * ন করতে 
লাগলেন। 
দ্রপদ রাজ খুলী হযে সৈন্ত বাহিনীর সঙ পাথের সাহায্যে অগ্রসর হলেন। 
মহাকোলাহুলের শব বৃদ্ধি পেতে থাকল যুধিষ্টির নকুল ও সহদেবের সঙ 
ফিরবার জন্ঠ প্রস্তত হলেন । 
বিদ্ধং তু লক্ষণ, প্রসমীক্ষ্য কৃষ্ণ 
পার্থ শক্রপ্রতিমং নিরীক্ষ্য | 
আদায় শুরু বরমাল্যদাম 
জগাম কুস্তীহৃত মুৎন্মরন্তী ॥ (আঃ) ১৮৭২৭ 
--ইন্জতুল্য তেজস্বী পার্থকে লক্ষ্যবেধ করতে দেখে রৃফণা শুক্লবর্ণ বরমাল্য 
নিযে মন্দ, হাঁসি সহকারে ধীরে ধীরে কুস্তীপুত্র.অভুনের "দিকে অগ্রপর হলেন। 


১০৩ চরিে রামায়ণ মহাঙারত 


ক্রৌপদী সমাগত রাজন্যবৃন্দের সামনেই তাদের উপেক্ষা করে সেই মালা 
অর্ভুঁনের গলায় পরিয়ে দিলেন এবং নঅভাবে অভুর্নের পাশে গিয়ে দাড়ালেন। 
অর্জন ভ্রৌপদীকে নিয়ে রঙ্গভূমি হতে বের হলে দ্রৌপদী তার পশ্চাতে ছায়া 
মত অস্থগমন করলেন । 

দ্রপদরাজ। ব্রা্মণবেশী অঙ্ঞ্নকে কন্তাদদান করবার জন্ত প্রস্তুত হলে, তখন 
ব্থকাম ন্বপতির! ক্রুদ্ধ হয়ে দ্রপদ রাজাকে বধ করতে উস্ভত হলে ভীমাজু*ন 
দ্রপদ রাজার সাহায্যের জন্য তার পাশে গিরে দ্াড়ালেন। ভীম ছুই হাতে 
একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষকে উপড়িয়ে সেটি পত্রশুন্ত করলেন এবং এ বৃক্ষ হাতে 
অজুর্নের পাশে দীড়ালেন। অজুন ভীমের এই অদ্ভুত কাজে বিশ্মিত হয়ে 
নিজেও ধনু হাতে দাড়ালেন। 

কৃষ্ণ ভীমের সঙ্গে অজুনের এ অদ্ভুত সাহস দেখে বলরামকে বললেন, এ 
সে সিংহবিক্রমশালী পুরুষট তাল বৃক্ষের ন্যায় বিরাট ধনু 'আকর্ষণ করছে, এ 
পুরুষই অজুন এতে বিচারের কিছু নেই ( এষহোজ্জুনে। নাগর বিচাধ্য মস্তি )। এ 
যে দেখছেন--একটি বৃক্ষকে উৎপাটন করে রাঁজাদের নিরস্ত্র করবার জন্য দাড়িয়ে 
আছে--ভীম ভিন্ন এরূপ কার্ধ করবার সামর্থ অন্ত কারো নেই । আমি যদি 
বাসুদেব হই, তবে আমার এই ধারণ] মিথ্য। হবে না। তিনি আরও বললেন, 
আমি শুনেছি পৃথার সঙ্গে পাণ্ডবর1 জতুগৃহ হতে রক্ষা পেয়েছে! 

ভীম ও অজুরনের উপর রাজাদের আক্রমণের উদ্যোগ দেখে বলরাম চঞ%ল 
হলে রুষ্ণ তাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন-- 

ভীমানজে যোধয়িতুং সমর্থ 
একো হি পাথং অস্থ্রাস্থরান্‌ বহুন । 
অলং বিজেতুং কিমু মান্ুষান, নবপান- 
সাহায্যমন্মান- ষদী সব্যসাচী । (আঃ) ৮৮২৪ 

ভীমের অজ্ঞুঞনের শক্তি আমি বিশেষভাবে অবগত আছি। আপনি 
কোনরূপ আশঙ্কা করবেন না। একাকী অর্জুনই স্থর ও অহরের সঙ্গে সমস্ত 
জ্রিলাক জয় করতে সমর্থ, এই মান্ষ নৃপতিদের জয় কর] তার পক্ষে কিছুই 
নয়। 

সেদিন অভুন ফুটনোম্ুখ কুঁড়ি মার। কিন্তু কুষণ জানতেন এ কুঁড়িতে কি 
ভীষণ শক্তি নিহিত আছে। 

এদিকে ত্রাদ্ছণর1 তাদের অজিন কমগুলু নেড়ে ভীম ও অর্ছুকে উৎসাহিত 


অন্ভুন ১৪১ 


করে বলতে লাগলেনঃ তোষরা ভয় পেও না। আমরাও তোমাদের সঙ্গে 
শরুদের সঙ্গে যুদ্ধ করব। 

অজুন উচ্চহন্তে সহকারে বললেন, আপনার! দর্শক হয়ে আমাদের পাশে 
বন্থন। যুদ্ধ করতে হবে না। রাজার] অঙ্গনের সঙ্গে যুদ্ধে তৎপর হলেন। 
অঙ্জুন কর্ণকে এক তীক্ষ শরে বিদ্ধ করলেন। উভয়ের মধ্যে প্রচও যুদ্ধ হয়। 
কর্ণ অজুনকে জিজ্ঞেস করলেন, হে ব্রাঙ্গণ শ্রেষ্ঠ, আপনি কি সাক্ষাৎ ধন্ুর্বেদের 
মু্তি অথবা আপনিকি পরশ্তরাম কিংবা সাক্ষাৎ ইন্ত্র অথব। লাক্ষাৎ অচ্যুত বিষুঃ? 

যুদ্ধে ক্ুদ্ধ আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ইন্দ্র অথব! তৃতীয় পাগুব অর্জুন ব্যর্তীত অন্থ 

কেউ যুদ্ধ করতে লমথ নয় (পুমান, যোধস্রিতুং শক্ত: পাণগ্ুবাদ বা কিরীটিনঃ )। 

অজুন প্রতুত্তরে বললেন, আমি ধনর্বেদও নই এবং প্রতাপশালী পরশুরামও 
নই। আমি যোদ্ধাদের ও সর্শশান্ববিদদের মধ্যে ব্রাঙ্গণ। ক্রদ্গান্ত্র ও 
ইন্দ্রান্্র বি্যায় গুরু কপায় পারদর্শী । হে বীর, আজ আমি তোমাকে যুদ্ধে জয় 
করবার জন্থ ই ॥ হু'্মস্থির হয়ে যুদ্ধ কর। 

অর্জনের কথা শুনে কর্ণ যুদ্ধ হতে নিবৃত্ত হলেন। অপর দিকে ভীম ও 
শল্য যুদ্ধে ব্যাপুত হলেন। উভয়েই বলবান, যুদ্ধে নিপুণ, বিদ্যা ও বলে উভয় 
উভয়কে আহ্বান করে মদমত্ত মাতজের স্ায় যুদ্ধ করছিলেন । উভয়ের মধ্যে 
আটচল্লিশ মিনিট যুদ্ধ হয়। তারপর ভীম ছুই হাতে শ্রল্যকে মাটিতে ফেলে 
দিয়েও তাকে বধ করলেন ন|। 

এই ছুই ভ্রাতার রণকৌশল দেখে নৃপতিরা পরস্পর বলাবলি করতে লাগলেন 
পরস্তরাম, দ্রোণ অথব1 অর্জন ব্যতীত আর কে এমন পুরুষ আছে যে কর্ণর 
সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারেন? কৃষ্ণ অথব! কপ ছাড়া! আর কে যুদ্ধে যুখোধনের সঙ্গে 
যুদ্ধ করতে পারে? স্বয়ং বলদেব, ছুযোধন অথবা ভীম ব্যতীত আর কে এমন 
আছে যে শল্যকে মাটিতে আছড়াতে পারে ? ম্তরাং এই ব্রাঙ্মণদের থেকে 
দুরে সরে পড়াই ভাল। 

অগ্নিকে যেষন ঢাকা যায় না, তেমনি ছদ্মবেশী ভীমাঙ্জুনের অসাধারণ 
শক্তি তদের ছদ্মবেশকে অন্তান্ত বীরদের কাছে কিছুট1 উন্মোচন করল। 

রাজন্বর্গের উক্তি শুনে তীমা্ছুন প্রসন্ন হলেন। কৃষ্ণ ভীমের অন্ভুত কর্ণ 
দেখে তাকে চিনতে পেরে উপস্থিত নুপতিদের ধললেনঃ ইহার! ধর্মতঃ কৃষ্কাকে 
লাভ করেছেন। সুতরাং আপনার। ফিরে যান । 

কাশীধানী মহাভারতে দ্রৌপদী একজন ব্রাঙ্ছণকে বরণ করেছেন দেখে 


১০৫ চরিত্রে রামায়ণ যহাভারত 


উপস্থিত নপতির। অন্ভনের এই জয়কে উপলক্ষ্য করে নান প্রকার বিদ্রপ করতে 
লাগলে--. 


হাসিয়া অর্জন বীর বলেন বচন ॥ 
অকারণে মিথ্যা দ্বন্ব কর কেন সবে। 
মিথ্য। কহে যে যে কার্য লভে ॥ 

কতক্ষণ জলের তিলক রহে ভালে । 
কতক্ষণ রহে শিলা শুন্তেতে মারিলে ॥ 
সর্বকাল দিবস রজনী নাহি রয়। 

মিথ্যা মিথ্যা সত্য সত্য লোকে খ্যাত হয় ॥ 
অকারণে মিধ্যা বলি করিলে ভও্ন। 
লক্ষ্য কাটি ফেলিব দেখুক সর্বজন ॥ 
একবার নয় বলি সন্মুখে করাব। 

যতবার বলিবে বিদ্ধিব ততব।র ॥ 

এত বলি অন নিলেন ধনুংশর | 

আকর্ণ পৃরিয়! বিদ্ধিলেন দৃঢ়তর ॥ 
স্থরাস্থর নাগ নর দেখায়ে কৌতুকে 1 
কাটির। পড়িল লক্ষ্য সভার সম্মুখে ॥ 
দেখিরা বিন্ময় ভাবে সব রাজাগণ॥ (আঃ) 


অদ্ভুনের এইরূপ উক্তি এবং সঙ্গে সঙ্গে তা কার্ধতঃ নিষ্পন্ন কর তার 
অপরিসীম বীরত্বের প্রকাশ মাত্র । সমবেত নৃপতির। যা বনু চেষ্টাতেও সম্পন্ন 
করতে পারেননি, বীর অঙ্ভঞন ত1 অবলীলাক্রমে সম্পন্ন করলেন । 


ব্রাঙ্গণ প্রৌপদীকে বরণ করে নিয়ে যাচ্ছে দেখে ছুর্ধোধন অভূ্নের নিকট 
দুত পাঠালেন । দূত অর্জুনকে জানালেন-_ 
দুর্ধোধন রাজ! এই কহেন তোমায়। 
মুখ্যপাত্র করি তোমা রাখিব সভার ॥ 
বহুরাজ্য দেশ ধন নান। রত্ব দিব । 
একশত দ্বিজকন্তা বিবাহ করাব ॥ 
আর যাহ চাহ দিব নাহিক অন্তথ]। 
মোরে বশ কর দিয়া দ্রুপদ দুহিতা | 


অর্ভভন ১৬৩ 


একথ' শুনিয়। অর্জুন বীর অগ্নি প্রায় জলে। 

ছুই চক্ষু রক্তবর্ণ চর প্রতি বলে ॥ 

ওহে দ্বিজ যেই মত বলিল! বচন। 

অন্ত জাতি নহ তুমি অবধ্য ব্রাহ্মণ ॥ 

সে কারণে মোরে ঠাই পালা জীবন। 

এ কথ কহিয়! অন্ত বাচে কোন্‌ জন ॥ 

আর তাহে দুত তুমি কি দোষ তোমার 

মম দুত হয়ে তথা যাহ পুনর্বার ॥ (আ:) 
ছুষোধনের প্রস্তাবের সমুচিত উত্তর পাঠালেন অর্ঞুন-- 


ছুর্ধোধন আদি যত কহ রাজগণে । 
অভিলাষ তো সবার থাকে যদি ধনে ॥ 
আমি দিব তে] সবারে পৃথিবী জিনিয়া! । 
কুবেরের নান] রত্ব দিব যে আনিয়া ॥ 


তোষ1 সবাকার ভার্ধা মোরে দেহ আনি। 
এই কথা সভাস্থলে কহিবা আপনি ॥ (আঃ) 
অজ্ভনের মত বীরের যোগ্য উজ্তরই হয়েছে। 


বেদ্বব্যাসের মহাভারতে এই ঘটনার উল্লেখ নেই। 


স্বয়ংবর লভায় লক্ষ্যভেদে অন্ুতকাধ হয়ে নৃপতির! ভ্রপদ রাজ্জাকে বধ 

করবার জ্বন্ত আক্রমণ করতে গেলে, অজুন তাকে সহায়ত1 কর. 5 উদ্ধত হলে 
ত্রোপর্দী বললেন, লক্ষ নরপতির বিরুদ্ধে একা অন্ঞন কি করতে পারবেন ? 
ঘ্ৌপদীকে অন্কুন বললেন-_ 

হাসিয়া! অর্জন বলে দেখ গুণবতি। 

এক! আমি বিনাশ্িব সব নরপতি ॥ 

একার প্রতাপ তুমি ন! জানহ সতি। 

এক| সিংহে নাহি পরে অজার-সংহতি ॥ 

একেশবর গকুড় সকল পক্ষী নাশে। 

একেম্বর পুরন্দর দানব বিনাশে ॥ 

এক! ব্যাত নাশ করে লক্ষ যুগ কুর। 

এক! শেষ বিষধর মথিল সমুদ্র ॥ 


১০৪ চরিজে রামায়ণ মহাভারত 


এক! হন্গমান যেন দহিলেক লক্ক1। 
সেই মত নৃপগণে নাশিব কি শঙ্কা ॥ 
এত বলি অর্জুন কফারে আশ্বালিয়!। 
ধন্ছগুণ সন্ধান করেন টক্কারিয়! ॥ (আ:) 
নিজের শক্তির তুলন। দিতে গিয়ে অর্জন নিজেকে অনেক শক্তিশালী জীবের 
সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি একাই লহত্র আশ্বাসে দ্রৌপদ্দীকে আশ্বস্ত করেন। 
বুগাবতার কৃষ্ণ যেমন বিশ্বব্ূপ দেখিয়ে অ্ঞ্ঞনকে মোহাবেশ থেকে মুক্ত করে 
ছিলেন, তেমনি বীর অভ্ঞনও নিজেকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ট বীর বলে 
ত্রৌপদীর সব ভয় দুর করেন। অর্জুনের মত বীরের পক্ষে রকম পরিবেশে 
আত্মশ্লাঘ। কিছু মা নিন্দনীয় নয়। 
ত্রৌপন্দীকে নিয়ে ভীমাজু*ন, তাদের বাসস্থান কুস্তকারের গৃ্চে এসে 
আনন্দিত মনে কুস্তীকে জানালেন যে তার ভিক্ষ! নিয়ে ফিরেছেন। কুটিরের 
ভেতর থেকে জননী বললেন, তোমর সকলে মিলে ভোগ কর । পরে বাইরে এসে 
ত্রৌপর্দীকে দেখে কুস্তী নিজের আদেশের জন্ত লঙ্জিত হলেন । ( ১য পর্ন স্রটব্য ) 
নিয়মভঙ্গ অপরাধে অর্ভূুন দ্বাদশ বর্ষ বনবাসে যাপন করবার জন্য গৃহত্যাগ 
করলেন । তিনি বহু দেশ ভ্রমণ করে গঙ্গাারে ( হরিদ্বারে ) এসে বাদ করতে 
লাগলেন। একদিন শ্নানান্তে পিতৃ পুরুষদের তর্পণ সেরে হোম সমাপনের জন্ত 
উঠতে যাবেন তখন নাগকন্তা উলুপী জলমধ্য হতে অদ্ভুনকে টেনে পান্ভালে নিয়ে 
গেলে? |. অর্জুন নাগরাজ কৌরব্]ের পরম স্থন্দর প্রাসাদে গিয়ে একাগ্র চিত্তে 
লক্ষ্য করলেন যে সেখানে অগ্নি জালানে! হচ্ছে । অঙ্ঞুন দেই অগ্নিতে হোম 
কার্ষ সম্পন্ন করলে অগ্নিদেব অত্যন্ত সন্তু হলেন। তারপর অর্ঞুন সেই কন্তার 
পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন । তখন উলুপী তাকে জানালে1 সে এররাবত কুলজাত 
কৌরব্য নামক নাগের কন্ঠ।। তার নাম উলুপী। উলুপী তার প্রতি আসক্ত 
এ কথ! জানিয়ে তাকে ভজন করতে বলে । উত্তরে অন সর্ত তক্ষের বিধান 
সরূপ বার বছর ব্রহ্ষচর্য পালন করে বনবাস করার কথ! জানান 
উত্তরে উলুপী তাকে বলল--আপনাদের এই সর্ত দ্রৌপদীর সন্ধদ্ধে অন্যের 
সম্বন্ধে নয়। অর্থাৎ বার বছর আপনি ভ্রৌপদীর সংসর্গ হতে নিজেকে বঞ্চিত 
রাখবেন। সুতরাং কামাত আমার অনুরোধ রাখলে আপনি ধর্মচ্যুত হবেন না। 
কিন্তু আমার প্রাণ রক্ষা! হবে। তারপর অর্জুন উলুপীর প্রার্থন! মঞ্জুর করলেন । 
উল্লুপী তাঁকে বর দিল, আপনি জলে অঙ্জেয় হবেন, সব জললচর আপনার বশ 


অর্জন ১০৫ 


হবে। উলুগীর গর্ভে অঙ্গনের একটি পুন জন্মা৪। তার নাম ইরাবান। 
উলুপীর নিকট বিধায় নিয়ে অঞ্জন নানা তীর্থ ভ্রমণ করেন । 

তারপর অর্জুন কলিঙ্গ দেশ অতিক্রম করে নানা দেশ, দেব মন্দির উত্যাি 
দেখতে দেখতে চলতে লাগলেন। মহেন্দ্র পর্বত দেখে তিনি সমৃদ্র তীর ধরে 
চলতে চলতে ধাঁরে ধীরে মণিপুরে উপস্থিত হলেন । সেখানে সব তীর্ঘ ও পুণ্য 
মন্দিরাদি দেখে অর্জুন মণিপুর রাজ] চিত্রবাহণের নিকট গেলেন । চিন্রবাহনের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে তিনি তার কন! চিত্রাঙ্গদাকে দেখতে পেলেন-_হিন 
সেই নগরে যথেচ্ছ ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন । তিনি দ্থণ্টরী চিত্রাঙ্দার পাপন প্রারথ 
হয়ে বললেন-_ 

দেহি মে খিমাং রাজন্‌ ক্ষত্রিয়ায় মহায়নে ॥ ( অ:ঃ) ২১৪।১৭ 

_হে রাজন্, মভাত্সনে আমি ক্ষত্রিয় কুলজাত, আমাকে আপনার এই 
কণ্ধণ দান করুন । 

রাজ] ।চত্রবাহন তার প:রচয় জানতে চাইলে তিনি বললেন__ 

পাণডবোহহং কুস্তা পুত্রো ধনগয়ঃ ॥ ( আঃ) ২১৪।১৮ 

- আমি পা ও কুস্তীর পুকর ধনগীয় | 

এখানে অর্জুন শক্ষচঘ পালনের প্রসঙ্গ তুললেন না। নিজেই স্বতঃ নু 
২য়ে চিত্রাঙ্গদার পানি প্রার্থী হলেন। তবে কি বুঝতে হবে অঙ্গন সাধান্ত 
নাগকন্তার যুক্তির বশবত্ত হয়েই তীর ব্রদ্মচধ পালন কেবল মাত্র ভ্বৌপদীর জন্ম 
বলেই বিশ্বাস করেছিলেন ? নাকি হুন্দরী নারীব প্রতি তাঁর চিনস্তন আকর্ষণঈ 
তাকে এমন অবাস্তব যুক্তি সমর্থনে প্ররোচিত করেছিল ? 

চিত্রবাহন অর্জুনকে জানালেন শঙ্করের বরে তাদের বংশে একটি মাত্র সম্তান 
জন্ম গ্রহণ করে। ্ার পূর্ব পুরুষরাই পরধায়ক্রমে এক একটি পুত্র লা 
করেছিলেন । কিন্ত এই কন্মাই তার পুত্রের ন্তায়। তার পুত্রই চিত্রবাহনের 
পিওদাতা পুত্র হবে। এই কন্ঠার প্রথম পুত্রকে তুমি আমার কুল রক্ষার জন্য 
ঘন করবে--এই সতে তুমি আমার কন্তাকে গ্রহণ করতে পার। "তাই হবে, 
বলে অঞ্জন মণিপুর রাজকন্তাকে বিয়ে করে তিন বৎসর সেই নগরে বাল 
করলেন । চিত্রাঙ্গদার গর্ভে তার যে পুত্র জন্মে কাব নায বন্রবাহন। হারপর 
অন্ভুণ পুনরায় স্ত্রী পুত্রকে মণিপুরে রেখে ভ্রমণে বের হলেন। 

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার “চি্রষদা' নাটকে অর্জন ও চিজ্ঞাঙ্গদার 
মিলণ অন্তর্ধপ রূপ ও রূসে পরিবেশন করেছেন । 


১০৩ চরিজে রামায়ণ যহাভারত 


পুরুষ বেশী চিত্রাদাকে অর্জন চিনতে পারেননি । সেই লজ্জায় চিজাঙ্গদা 
নারীর বেশে যখন ত্রন্ধচারী পার্থের পরিচয় পেয়ে গাকে প্রেম নিবেদন করলেন, 
তখন অর্জুন কি রকম নিষ্ঠুর ভাবে তাকে প্রত্যাধ্যান করেন, আক্ষেপ করে 
চিন্তাঙ্গদা তা মঘনকে বগলেন--- 


শেষ কথ তার 
কর্ণে মোর বাঞ্জিতে লাগিল তপ্ত শুল-_- 
“ত্রদ্মচারিব্রতধারী আমি । পতিধোগ্য 
নহি বরাজণে ।” 
পুরুষের ত্রহ্মচর্য ! 
ধিক্‌মোরে। তাও আমি নারিন্ু উলাতে। 


অঙ্জঞন তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন । এ গ্লানিতে চিত্রাঙ্গদা! দগ্ধ হন। এট৷ 
নারীত্বের প্রতি অপমান তিনি মনে করলেন । এর একমাত্র প্রতিশোধ অর্জনের 
হদর জয়। এই অপমান হতে নিজেকে যুক্ত করার জন্য চিআাঙ্গঘা মদনের 
শরণাপন্ন হলেন। এক বৎসরের জন্য মদন চিআ্াঙগদাকে অন্গপম সৌন্দ্ধের 
অর্ধিকারী করলেন । একদিন অপরূপ হুন্দরী যুবতীর মৃতিতে চিত্রাঙ্গদ্াকে 
শিবালয়ের মন্দিরে দেখে উৎকুক অর্ঞ্ঞন জিজ্ঞেস করলেন 


অর্জুন--শুচিশ্যিতে, কোন্‌ হুকঠোর ব্রত লাগি 
জনহীন দেবালয়ে হেন রূপরাঁশি 
হেলায় দিতেছ বিসর্জন, হতভাগ্য 
মর্তযজন করিয়া বঞ্চিত। 

“চত্রাজদ1--এক ব্রত পালনের জন্য ঠার এত ক্চ্ছ সাধন! তখন অর্জন 
বললেন-- কি চাও, কাহারে চাও, যদ্দি বল মোরে 
মোর কাছে বি বারতা। 

চারি ন1 জানে কুরুবংশ এ ভুবন মাঝে 
রাজরংশচূড়া । 
অজুন-- আমি পার্থ; দেবী, তোমার হৃদয় দ্বারে 
প্রেমার্ত অতিথি। 


অঙ্ভুন ১গখ. 
চিতাদা-” শুনেছি ত্রন্মচধ 
পালিছে অজুন ছ্বাদশবরষব্যাপী, 
সেই বীর কামিনীরে করিছে কামন। 
ব্রত ভঙ্গ করি! হে সন্্যাী, তুমি পার্থ ! 
অজুন-তুমি ভাঙিয়াছ ব্রত মোর, চন্দ্র উঠি 
যেমন নিমেষে ভেঙ্গে দেয় নিশীথের 
যোগনিদ্রা--অষ্ককারে । 
চিত্াঙগদা- এই ছুটি 
নবনী নিন্দিডি বাহু পাশে সব্যসাচী 
অঞ্ঞুন দিয়াছে আলি ধরা, ছুই হস্তে 
ছিন্ন করি সত্যের বন্ধন । 
এতক্ষণে পারিম্থ জানিতে 
মিথ্যা খ্যাতি, বীরত্ব তোমার । 
অন্ভুন__ খ্যাতি মিথ্যা 
বীর্য মিথ্যা আজি বুঝিয়াছি। আজ মোরে 
সগ্তলোক স্বপ্ন মনে হয়। শুধু একা 
পূর্ণ তুমি । সর্ব তুমি । বিশ্বের এঁশ্বধ 
তুমি--এক নানী সকল দৈন্যের তুমি 
মহ1 অবসান, সকল কর্মের তুমি 
বিশ্রামরূপিনী। 
1ঙ্গদার রূপে মুগ্ধ হয়ে অর্গুন তার ব্রঙ্গচর্য ব্রতের কথা৷ কেবল বিস্থৃতই 


হলেন না, নিজেকে চিত্রাঙ্গদার প্রেমের সাগরে ভাপিয়ে দিলেন। কিন্তু এই 
প্রেমেও যেন তীর ক্লান্তি এসেছে । অজানার উদ্দেশ্যে যেন তরী ভাসিয়ে দিতে 
চান। তাই ছদ্মবেশী চিত্রাঙ্গদাকে চিনতে না পেরে সকলের নিকট চিত্রাঙ্গদ্রার 
প্রশংস। শুনে চিত্রাঙ্জমার আকর্ধণ যেন উত্তরোত্তর তাকে ব্যাকুল করে তুলল। 
তাই তিনি চিন্রাঙ্জদার কাছে বলছেন-- 


অনজনে-- রাজকন্তা চিন্রা্দ। 
কেমন ন! জানি তাই-ভাবিতেছি মনে । 


১৪৮ চরিজে রামারণ মহাভারত 


প্রতিদিন শুনিতেছি শত মুখ হতে 
তারি কথ! নব নব অপূর্ব কাহিনী । 
ছগ্মবেশী চিত্রাজদার সংবাদ শুনে অর্ভূন তীর সম্বদ্ষে আরও বিস্তারিত 
জানবার জন্য ব্যাকুল ছয়ে বলছেন -- 
অঙ্ঞুনস বলে৷ বলো! শ্রবণ লালস! 
ক্রমশ বাডিছে মোর। হৃদয় তাহার 
করিতেছি অনুভব হৃদয়ের মাঝে। 
যেন পান্থ আমি। প্রবেশ করেছি গিয়া 
কোন, অপরূপ দেশে অর্ধ রজনীতে। 
প্রতীক্ষা করিয়৷ আছি উৎস্থক হুদয়ে 
তারি তরে । বলে! বলে, শুনি তার কথ]। 
ছদ্মবেশী চিত্রাঙ্গদার রূপে মুগ্ধ হয়ে অজু ব্রহ্গচর্ধ ত্রত ত্যাগ করতে 'দ্বধ" 
করেননি । আবার সেই পার্থ সর্বত্র র।জকুমারীর বীর ও তার স্নেহ ভালব'লার 
কাহিনী শ্রবণ করে অজ্ঞাতে তার প্রতিও আসক্ত হয়েছেন। * কবিগুরু 
রবীন্দ্রনাথ অর্জুন চরিত্রের খানিকটা! পরিচয় তাঁর এই চিন্রাদ। কাবানা?ট্য 
গ্রকাশ করেছেন । 
চিত্রাঙ্দ নাটকে রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র দেখিয়েছেন যে প্রকৃতিকে জোর করে দমন 
করা যায় না। ব্রহ্ষচধ পালনের জন্ত অঙ্গন যখন বনে বাস করছিলেন। 
চিহাদার প্রেমে আত্মভোলা অবস্থায় ও তার ক্ষত্রিয় বৃত্তির মহিম! ছিল অক্ষুন্ন । 
যখন তিনি শুনলেন যে লোকাল্য় বিনাশের জন্য বন্যার মত দস্থ্যদল ছুটে আসছে 
তার ক্ষত্রিয় প্রকৃতি ঘুতাহুতিতে অগ্নির মত জলে উঠল, তিনি বললেন__ 
শুনিয়াছি, দ স্থ্যদল 
আলিছে নাশিতে জনপদ, ভীত জনে 
করিব রক্ষণ। 
ছদ্মবেশী চিত্রাঙ্গদা উত্তর করলেন, রাজকন্যা চিন্রাঙ্গন! দিকে দিকে দতর্ক 
প্রহরী রেখে বিপদেক্ সমস্ত পথ রুদ্ধ করে রেখেছেন । তখনও অঙ্গন বললেন 
তবু আজ্ঞ1 করে! প্রিয়ে, শ্বল্পকাল তরে 
করে আসি কর্তব্য সন্ধান। বহু দিন 
রয়েছে অলস হয়ে ক্ষত্রিয়ের বাছ, 


অর্গুন ১০৯ 


পুনর্বার নবীন গৌরবে ভরি আনি 
তোমার ম্তক তলে যতনে রাখিব 
হবে তব যোগ্য উপাধান। 


এই আর্ত ত্রাণ সন্বল্পই ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম। বাড়বাগ্ির মত ক্ষত্রিয় ধর্ম জলে 
নিরন্তর । যুদ্ধের প্রারভে অঞ্জন চরিত্রে সামধ্ধিক দুর্বলতার আবিষ্ডাব হলেও 
অন্তরে অন্তরে তার মধ্যে ক্ষান্রধর্ম ছিল অনর্বাণ। 

রূপসী চিন্রাঙ্গদাকে বিবাহের পরও ব্যাসদেবের মহাভারতে অর্জনের 
নারীর প্রতি আসক্তির আরও পরিচয় পাওয়। যায়। 


সতঃপর অজুঁন দক্ষিণ সমুদ্র তীরের পাঁচটি পরিত্যক্ত তী্ঘক্ষেত্র দেখতে 
গেলেন। তিনি তপস্বীদের থেকে জানতে পারলেন যে এ পঞ্চ তীর্ঘে পাঁচটি 
কুমীর আছে । তপবীর] মান করতে গেলেই কুমীরর] ্গানরত তপস্বীদের ধরে 
নিয়ে যায়। অজুন সকলের নিষেধ সত্তেও এ তীর্থে ক্ননের জন্য নাবলে একটি 
কুমার সবার প1 কামড়িয়ে ধরলে অর্ছুন বল পূর্বক তাকে উপরে উঠালেন। জ্বল 
হতে উপরে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে কুমীর নারী মূতি গ্রহণ করল। তিনি অপ্দর। 
বর্গা। তার থেকে অর্জুন জানতে পারলেন যে পাঁচজন অপ্পর1 কোন এক 
ব্রা্মণের শাপে কুমীর রূপ নিয়েছিল। অর্জুন অবশিষ্টদের জল হতে তোলার 
সঙ্গে সঙ্গে তার] শাপ মুক্ত হন। এইভাবে অর্ভভন অপ্পরাদের শাপ যুক্ত করেন। 

তারপর অজ্ুন পুনরায় চিত্রাঙ্জদাকে দেখবার জন্য মণিপুরের : জধানীতে 
গেলেন। তার পুত্র বক্রবাহনকে দেখলেন। যুধিঠিরের রাজসুয় যক্গে পিতা 
চিত্রবাইন ও বন্রবাহনকে নিয়ে চিত্তঙ্গদাকে যাবার আমন্ত্রণ জানিয়ে অর্জুন শোকর্ণ 
তীঘে গমন করলেন । 

অতঃপর অজুন পশ্চিম সমুদ্র তীরবত্বী সমস্ত তীথস্থান ও দেবমন্ির 
দেখবার উদ্দেশ্যে প্রভাস তীর্খে গিয়ে উপস্থিত হন। অজ্ঞুনের উপস্থিতির খবর 
পেয়ে শ্বয়ং কৃষ্ণ তাকে স্বাগত জানান ॥ উভয়ে কুশল প্রশ্নার্দির পর তারা নর ও 
নারায়ণ খধি সেই বন থেকে প্ৈৈবতক পর্বতে গেলেন। এবং সেখানে বাস 
করলেন। রৈবতক পর্বতে বুঝি ও অন্ধকবংশীয়দের এক মহা উৎসব আরম্ভ হয়। 
সেই উৎসবে স্থভদ্রাকে দেখে অর্জন গার প্রতি আৰু হন । কষ তা লক্ষ্য করে 
বন্দেবের প্রিয় কস্ট! এও বাহ্থদেবের ভগ্মী স্থুতঙ্জার পরিচয় দিয়ে বললেন, যদি 


১১ চ্বিত্বে রামায়ণ মহাভারত 


তুমি সুভত্রার প্রতি আকষ্ট হয়ে থাক, তবে আমি হ্ষয়ং পিতার নিকট এই প্রস্তাব 
দিতে পারি। উত্তরে অর্ভূন বললেন-- 
ছুহিত বনুদেবন্য বাহ্থদেবস্ত চ স্বস]। 
রূপেণ চৈষ। সম্পন্ন কমিবৈষা ন মোইয়েৎ ॥ ( আ ) ২১৮১৮ 
_বহ্থদেবের কন্তা, বান্দেষের ভগ্মী ইনি অতুলনীয় কপসী | এইরূপ সুন্দরী 
রমনী কোন পুক্ষষের চিত্তকে যোহিত ন1 করে? 
অর্জনের উপরোক্তি হতে তিনি যে সৌন্রধের পৃজারী তা উপলব্ধি কর। যায়। 
'তাই সুন্দরী রমণী মানত ভাব দৃষ্টি কেড়ে নেয় এবং তিনি ত্বকে পত্রী রূপে 
পাবার জন্ত বীরোচিত সম্ভাব্য সবই করতে প্রস্তত। 
অর্জন স্থভদ্রার মিলন ইচ্ছা করলে কষ অর্ভূনকে মাঞ্জ ধর্মান্থুসারে স্থৃভগ্ঞাকে 
বলপূর্বক হরণ করতে পরামর্শ দিলেন । কারণ বলরাম এই বিবাহে কখনও সম্মত 
হবেন না। তাছাড়। স্থভদ্রার মনোভাব জানাও সম্ভব নয়। কৃষ্ণ ও অর্জুন 
যুবিষ্টিরের নিকট দ্রুতগামী দূত পাঠিয়ে তার সম্মতি চাইলেন। (৪র্থ পব ব্রষ্্যব্য) 
অর্জন স্থভদ্রাকে বিয়ে করে এক বৎসর দ্বারকায় অতি আনন্দের যধ্যে 
ছিলেন। তারপর বনবাসের অবশিঃ কাল পুক্ষর তীর্থে যাপন করলেন। বার 
বছর পূর্ণ হলে অঙ্জুন ন্ুদ্রাকে সঙ্গে করে ইঞ্জপ্রস্থে ফিরে গেলেন। মুভ 
বীরপুত্র অভিমল্গযুর গর্ভধারিনী | 
[3০076 ৮০০ 006০ 2৫855 0656155 1156 ৪11--0150615 এর এই 
উক্তিটি অক্ভুন সম্বন্ধে খুবই প্রযোজ্য । অঙ্ুতনের অনন্ত সাধারণ শোর্ধ পৃথিবী 
খ্যাত হয়েছিল, এ জন্ত সুন্দরীরা তাকে সানন্দে বরণ করেছেন ও নারী জীবন 
সার্থক করেছেন। 
কাশীদাশী মহাভারতে স্থৃভত্রা অঙ্জুন বিবাহ কাহিনী অন্ত ভাবে ধনিত 
হয়েছে । ম্ুভদ্রাই অজ্জ্ঞনের প্রতি আপক্ত হয়ে সত্যভামার সাহায্যে নিশীথ 
রজনীতে অগ্ভুনের কঞ্ষে অভিসারে যান। সত্যভামার ডাকে-- 
অঞ্জুন বলেন হৈল অর্ধেক রজনী । 
এত রাতে আইলেন কি হেতু আপনি ॥ 
যদি কার্য ছিল পাঠাইতে ছৃতগণ। 
আজ্ঞ1 মান্ত্রেকরিতাম তথাতে গয়ন ॥ 
উহ] ন! করিয়! তুমি আইল1 আপনি। 
যে আজ্ঞা করিবা কাল করিব তখনি । ( অ1) 


অজু ১১5 


সত্যভীম। অঙ্জুনিকে হুভজ্রাকে বিবাহ করবার প্রস্তাব করলেন-_. 

পার্থ বণিলেন কহু অস্ভৃত এ কথ]। 

কেব। সে সুন্দরী হয় কাহার দুহিত1॥ 

ন1 জানিয়! না শুনিয়া তাস্ত তাহার। 

করিতে বিবাহ বল কেমন বিচার ॥ ( আ) 
লত্যতাম। অর্জুনকে স্তদ্রাকে গন্ধর্ব মতে বিবাহ করতে বললেন, 

অন্ঞুন বলে একি আমার শকতি। 

বলভদ্র জনার্দন যু কুলপতি ॥ 

তাদের অজ্ঞাতে আমি লইব যাদবী। 

লঙ্জ1 মম করাইতে চাহ মহাদেবী ॥ (আ) 

অর্জনের মত পুরুষ সিংহের ক্ষান্। ধর্মাযায়ী গন্ধর্ব মতে বা আহরিক 

বিবাহে অনীহ1 যেন এই বীর চরিত্রকে স্নান করে দেওয়া হয়েছে। অর্জুনের 
অসন্মতিতে সত্যভাম! রণে ভঙজ না দিয়ে পরস্ত অঙ্জ্ঞনের চরিত্র হনন করেন । 
ক্থভন্ত্রাকে বিয়ে করতে বাধ্য করাবার উদ্দেশ্যে ভার বিরুদ্ধে অযথা অপবা 
দিলেন। 

অঞ্জন বলেন স্কতি করি সত্যভাম]। 

নিশ1 শেষে নিদ্রা যাই কর আজি কমা | 

জিতেন্দ্রিয় সত্যবাদী ব্রন্গচারী আমি। 

ভীর্ঘ যাত্রা করি দেখ দেশান্তরে ভ্রমি ॥ 

মিথ্যা অপবাদ কেন দিতেছ আমারে । 

শুনিলে আমার নিন] করবে সংসারে ॥ €(আ) 

কোন প্রকারে অজুনকে গোপনে স্থভদ্রাকে গন্ধর্ব যতে বিয়েতে সন্ত 

করাতে না পেরে ম্থভদ্্রাকে সুন্দর রূপে সাজিয়ে, সিন্দুর পরিয়ে, মন্ত্র পড়ে ছুই 
চোখে কাজল পরিয়ে অঙ্ঞুনের কক্ষে পাঠিয়ে দেন। অন্ভুনের সামনে গিয়ে 
ধাড়াতে। 

কে তুমি বলিয়। ক্রোধে উঠিল ফান্তনি! 

স্ত্রী নহিলে খড়োতে কাটিতাম এখনি ॥ 

যাহ শী হেথ! হৈতে প্রাণ লৈয়া বেগে। 

নহিলে নালিক কান কাটিব খড়েগে ॥ 

এত বলি উঠিলেন হাতে লৈয়া ছুরি। (আ) 


১১২ চত্রিত্রে রামায়ণ মহাভারত 


কিন্তু স্থভজ্জার রূপ দেখে অজু*ন মুগ্ধ হয়ে আপন ব্রহ্গচর্য ও প্রতিজ্ঞার বখ। 
দুলে গেলেন । এবং অবশেষে সত্যভামার পরামর্শে অূ্ন গন্ধ মতে ন্থৃভজ্াকে 
বিয়ে করলেন। 
সত্যভামা গ্রোবিন্দে বলেন সব গিয়1॥ 
সত্যভাঁম1 বলেন যে আজ্ঞা! কৈলে তুমি । 
গান্ধর্ব বিবাহ দিয়া আইলাম আমি ॥ ( আ1) 
এইখানে দেখা যাচ্ছে কৃষ্ণের কৌশলেই স্রভত্রার সঙ্গে অর্জনের গান্ধর্ব বিবাহ 
সত্যভাম। ঘটিয়েছিলেন। 


অর্জনের ইন্রপ্রন্থে ফিরে আপার পর একদিন কৃষ্ণার্জন তাদের স্থুহদদের 
ও নারীদের সঙ্গে যমুনায় জল বিহারে গেলেন। সেখানে নানা আনন্দ 
উপভোগের পর উভয়ে এক মনোরম স্থানে গিয়ে অতীতের পরাক্রম ও অন্থান্ 
বিষয়ে নানা প্রকার কথায় আনন্দ উপভোগ করছিলেন । তখন ব্রাহ্মণ বেশে 
অগ্নিদেব তাদের নিকট এসে বললেন, আমি বহুভোবী ব্রাঙ্গণ। আপনার 
প্রচ ভোজন করিয়ে আমাকে একবার তুষ্ট করুন। আমি অগ্নি। অন্ত অন্ন 
চাই না। (নাহমন্নং বুভূক্ষে বৈ পাবকং মাং নিবোধতম্‌। ) আমি এই খাগুব 
বন দগ্ধ করতে চাই। এট। সপরিবারে তক্ষক নাগের বাসস্থান । তার সখা 
ইন্্জর এই বন রক্ষা করেন। সেজন্য আমি এ বন দগ্ধ করতে পারছি না। ইন্জ 
বারি বর্ণে আমাকে সাতবার নির্বাপিত করেছেন। আপনার! দক্ষ অস্ত্রৰিং। 
আপনারা সহায় হলে আমি খাণবদাহ করব--এই ভোজনই আমি চাই। 


শ্বেতকি রাজার দ্বাদশ বর্ষ ব্যাপী মহাযাজ অপরিমিত দ্বত ভোজনে অগ্রি- 
দেবের অরুচি হয়েছিল। এই অরুচি রোগ হতে মুক্ত হবার জন্য অগ্নিদেব 
্রন্মার নিকট গেলেন। ত্রহ্গা বললেন, নর ও নারার়ণ খষি অজুন ও রুষণ রূপে 
ম্ডেযে জন্ম নিয়েছেল। এবং তারা খাগুব বনেই আছেন তার! সহায় হলে 
দেবতারাও খাগডবদাহে তোমাকে বাধ] দিতে পারবেন ন1। অগ্নিদেব অর্জুনকে 
দিবাধ ( গাণ্তীব ) অক্ষরতৃণ, দিব্যরথ ও কৃষ্ণকে চক্র দিয়ে তাকে খাব বন 
নগ্ধ করতে সাহায্য করতে অনুরোধ করেন । 

দেবতা ও অন্নরদের অনুরোধে ইন্্র স্বয়ং ধাওবের অগ্নি নেভাতে আসলেন। 
ইন্জের আদেশে মেঘমাল! প্রবল বাগি বর্ষণ করতে লাগল। কিন্তু চারিদিকে 
অগ্ি উত্তপ্ত হওয়ায় বারি ধার) উপরেই শুকিয়ে গেল | কুষাসার দ্বারা আচ্ছন্ত 


অভ্ভণ ১১৩ 
চন্ত্রের স্তায় সম্পূর্ণ খাণ্ডববনকে অভূুন অসংখ্য শর বর্ষণে আচ্ছাদিত করলেন। 
তাই কোন প্রাণী বের হতে পারছিল ন!। 

বন যখন দঞ্ধ হচ্ছিল, তখন নাগরাঁজ তক্ষক সেখানে ছিলেন না। তিনি 
কুরুক্ষেত্রে গিয়েছিলেন । তার পুত্র অশ্বসেন বন হতে বের হবার চেষ্টা করে 
ব্যর্থ হচ্ছিল। তখন তার মা সপিনী তাকে গিলে ফেলে বাচাল। নাগিনী 
পুত্রকে রক্ষা করবার জন্ত তাকে গিলতে গিলতে আকাশ পথে পালাতে লাগলেন । 
অঙ্ছুন তৎক্ষণাৎ এক তীক্ষ শরের দ্বারা পলায়মানা নাগিনীর মাথ! কেটে 
ফেললেন। ইন্দ্র তখন বামু দ্বারা! এমন ধূলি জ্বাল তৃষ্টি করলেন যে অর্জঞন তাকে 
দেখতে পেলেন না। ফলে অশ্বসেন অগ্নির লেলিহান জিহ্বা হতে রক্ষা পেল। 
অজু-ন ক্ষুদ্ধ হয়ে অশ্বসেনকে শাপ দিলেন, তুই নিরাশ্রয় হবি। অগ্নিও 
বাহদেব তা অনুমোদন করলেন । অজুণন বুঝতে পারলেন ইন্্রই অনাস্থষ্ি 
ঘটিয়েছেন ॥ তিনি ক্ুদ্ধ হয়ে আকাশে দ্রতগামী শর নিক্ষেপ করে ইন্দ্রের সে 
যুদ্ধে জড়িগে "৬৭। তারপর দেবতাদের সঙ্গে কষ্া্ুনের তুমুল যুদ্ধ হয়। 
সেই যুদ্ধে দেবতার! রুষ্ণার্ভুনের নিকট পরাজিত হওয়ায় মুনিরা আশ্চর্য হলেন 
€ আশ্চধ্যমগমুংস্তত্র মুনয়ে। )। 
দেবতার! যখন যুদ্ধ হতে বিরত হলেন, তখন এক দৈববানী ইন্ত্রকে 
সম্বোধন করে-_ইন্ত্, তোমার বন্ধু তক্ষক খাগডববনে দগ্ধ হয়নি। তোমরা 
যুদ্ধে বাস্থদেব ও অজুবনকে কোন প্রকারেই জয় করতে পারবে না। এ'রা 
উভয়েই আদিদেব নর ও নারায়ণ খষি। দেবলোকে এদের খ্যাতি আছে। 
তুমি নিজেও এ"দের বীর্য ও পরাক্রম জান। স্থঙরাং কোন রূপে* এই অজেয় 
ও দুর্ধর্ষ বীরদ্য়কে যুদ্ধে পরাজিত কর] সম্ভব নয়। 
অপি সর্বেষু লোকেধু পুরাণাবৃষিসত্তমৌ । 
পুজনীয়তমাবেতাবপি সর্বৈঃ স্থরাস্থরৈঃ ॥ 
যক্ষ-রাক্ষদ-গন্ধর্ব-নর-কিন্নর পন্রগৈঃ । 
তন্মাদিতঃ স্থুরৈঃ সার্ধং গন্তমর্থসি বাসব ॥ (আ1) ২২৭।২০-২১ 
-- এই ছুই পুরাণ খবি শ্রেষ্ঠ নর নারায়ণ সর্বলোকেই স্থর, অস্থরঃ যক্ষ, রক্ষ, 
গন্ধ, নর, কিন্গর ও পন্নগগণ দ্বার! সর্ধদাই পৃজনীয় । সুতরাং হে বালব, তুমি 
দেবতাদের সঙ্গে এ স্থান থেকে চলে যাও। 
খাণ্ডববনের এই বিনাশ বিধির বিধান বলে জানবে। এই কথা শুনে ইন্ত্র 
দ্বর্গে ফিরে গেলেন । 
৮ 


১১৪ চরিত্রে রামায়ণ মহাভারত 


দানব শিল্পী ময় অন্ভুুনের কাছে ছুটে এসে আশ্রয় চাইল। অঞ্জন তাকে 
অগ্নির কবল থেকে রক্ষা করেন। অগ্নি পনের দিন ধরে খাগববন দগ্ধ করলে 
সেই বন সম্পূর্ণ দ্ধ হলে! । মাত্র ছক়টি প্রাণী দগ্ধ হয়নি _অশ্বসেন, ময় ও চারটি 
শাক পক্ষী। 

তারপর ইন্ত্র মরুদদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে ভূতলে এসে বললেন, তোমর! 
উভয়ে দেবতাদের পক্ষে ছঃসাধ্য কর্ম সাধন করেছ । এজন্য আমি সন্তষ্ট হয়েছি। 
পুরুষদের পক্ষে দুর্লভ এমন অভিলধিত বর তোমরা প্রার্থন। কর। 

অর্ভুন সমন্ত দৈবান্ত্র প্রার্থনা করলেন। ইন্দ্র বললেন, যখন মহাদেব 
তোমার উপর প্রসন্ন হবেন, তধন আমি তোমাকে সধ প্রকার দৈবান্ত্র দেব। 
তোমার কঠোর তপন্যায় প্রসন্ন হয়ে আমি তোমাকে সর্ব প্রকার অস্ত্র দেব। তুমি 
আমার থেকে সম্পূর্ণ আগ্রেয়, বায়ব্য ও অন্তান্ত সব অস্ত্র পাবে । 

 খাস্থদেব ইন্দ্রের নিকট বর চাইলেন, অঞ্জনের সন্গে আমার শাশ্বতী 

প্রীতি হোক (বান্থদেবোহপি জগ্রাহ প্রীতিং পার্ধেন শাঙ্বতীম )। স্থুরপতিও 
পরম বুদ্ধিমান কৃষ্ণকে সেই বরই দিলেন। ইন্দ্র তারপর স্বর্গে গেলেম। অগ্নিও 
সন্তুষ্ট হয়ে চলে গেলেন। অর্জন, কষ ও ময়দানব অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করে যমুনা 
তীরে একে বনলেন। 

এখানে খাগুব দাহনের সঙ্গে হোমারের [1880 এর জল ও আগুন্র যুদ্ধের 
কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়। এই উভয় কাব্যেই অগ্নি দেবতা! রণে জয়ী হয়েছিলেন। 
এটা তখনকার মত অনিবার্ধ ছিল। কারণ হোমারের [11190-এ তখন মহাযুদধ 
চলছে, আর খাণ্ডব দাহন এক মহাযুদ্ধের স্ছচনা মান্। হোমারে দেখা যায় তারা 
শেষ পর্যস্ত এক ধরনের আপোস করলেন। নির্যাতন সইতে না পেরে স্কামান্তর 
নদী কথ! দিয়েছিলেন যে ভবিষ্যতে আর কখনও তিনি ট্রয় পক্ষপাতী কোন কাজ 
করবেন না, আর ইন্দ্র তার বন্ধু তক্ষকের প্রাণ বাচিয়ে সর্বভূক অগ্নির গহ্বরে 
সমর্পণ করলেন খাণ্ডববন। ূ 

অর্ভুন শিল্পী ময়দানবকে অগ্নির দহন ও কৃষ্ণের ক্রোধ থেকে বাচিয়ে 
ছিলেন। তাই ময় অজ্নের কোন প্রত্যুপকার করতে চাইপল। অর্জন ময়কে 
জানালেন যে যেহেতু দতিনি ময়া হ্বরকে মৃত্যু হতে রক্ষা করেছেন-সেজন্য তাকে 
দিয়ে কোন কাজ করাতে তিনি ইচ্ছুক নন। 

এখানে অর্জুন চরিজের' একটি হুন্দর দিক ফুটে উঠেছে। প্রত্যুপকারের 
প্রত্যাশায় তিনি কারো উপকার করেন ন1। 


রি 


অজু ণ 8৪ 
কিন্ত তিনি ময়াছ্ছরকে নিরাশ না করে বললেন, তুমি কের কোন কাজ 
কর। তাহলেই আমার প্রত্যুপকার কর হবে (কৃষন্ত ক্রিয়তাং কিধিৎ তথা 
প্রতিকৃতং ময়ি)। কৃষ্ণ ময়দানবকে যুধিঠিরের জন্ত একট! সভাগৃহ নির্মাণ করতে 
বললেন, তবেই তিনি সন্তষ্ট হবেন 
ময় কৈলাসের বিন্দু সরোবর হতে উপকরণ সংগ্রহ করে ইন্্প্রন্থে আশ্চর্ 
ও বিশ্ময়কর এক স্ফটিকের সভাগৃহ প্রন্তত করেন । ময়দানৰ একটি ভয়ঙ্কর 
গদা। ভীমকে এবং দেবদত্ত নামে উত্তম এক শঙ্খ অঙ্নকে উপহার দিলেন । চোদ্দ 
মাসে ময়দানব যুধিষ্টিরের জন্ত অপম একটি সভাগৃহ তৈতী করলেন। 
দেবষি নারদের পরামর্শে ও পিতা পারুর অভিলাষ পূর্ণ করবার জন্য যুধিষ্ঠির 
রাজসথয় যজ্ঞের ইচ্ছা! প্রকাশ করেন। যুধিষ্টির রাজস্থয় যজ্ঞ করবার সন্বল্পে 
ভ্রাতাদের, মন্ত্রিদের, মুনিদের ও কৃষের সঙ্গে পরামর্শ করেন ॥ তখন কৃষ্ণ তাকে 
বললেন মগধাপতি এবং কংসের শ্বশুর জরাসন্ধ জীবিত থাকতে আপনি বাজস্য় 
যজ্ঞ করতে পারবেন না। তিনি মহাদেবের বর প্রভাবে ছিয়াশিজন রাজাকে 
জয় করে তার রাজধানী গিরিব্রঙ্গে বন্দী করে রেখেছেন। আরও চৌদ্দজ্জনকে 
বন্দী করতে পারলে, তিনি সকল রাজাকে বলি দেবেন। যদ আপনি যজ্ঞ 
করতে চান তবে এ রাজাদের মুক্ত করুন ও জরাসম্ধকে বধ করুন। 
ক্র মুখে জরাসন্ধের প্রতাপের কথা শুনে যুধিির রাজহুয় যজ্ঞের স্বল্প 
৪ত্যাগ করবেন স্থির করলেন । যুধি্ির কৃষ্ণ ভীম ও অভু“নের শক্তির উপর 
নির্ভর করেই রাজ্য শাসন করতেন । তিনি বলতেন-- 
ভীমা্ুনাবুভৌ নেত্রে মনে] মন্যে জনার্দনম্। 
মনুশ্চক্ষুরিহীনস্য কীদৃশং জীবিতং ভবে ॥ (সে) ১৬২ 
--ভীম ও অজুন আমার*ছুই"চক্ স্বরূপ এবং জনার্দন আপনাকে আমি মন 
স্বরূপ মনে করি। অতএব এই তিনজনকে তথায় €প্ররণ করে মনহীন ও 
চক্ষুহীন হয়ে আমি কিন্ধরপে জীবন ধারণ করব? 
ইতিপূর্বেই ভীম অর্ঞুন ও কৃষ্ণের সহায়তার জরাপন্ধকে বধ করবার 
অভিলাষ প্রকাশ করেছিলেন। যুধিষ্টিরের স্ধল্প ত্যাগ্নের কথ! শুনে অর্ভুন 
' ফুধিষ্িরকে বললেন, মহারাজ, আমি দুর্লভ ধন্তু, শর, উৎসাহ, সহায়, শক্তির 
অধিকারী, বল প্রয়োগ করাই বা বুদ্ধ করাই আমি উচি৬ মনে করি। 
কৃতবীর্ধকূলে জাতে! নিবীরধ্যঃ কিং করিষ্/তি। 
নিবীধ্যে তু কুলে জাতো। বীধ্যবাংস্ত বিশিষ্যতে ॥ (সভা) ১৬৯ 


৪ চরিত্রে রামায়ণ মহাভারত 


স্প্বীর্যবনি- ব্াক্ির কুলে জন্মগ্রহণ করে নিবীর্ধ ব্যক্তি কি করতে পারে ? 
কিন্তু নিবীর্য ব্যক্তির কুলে জন্মেও বীর্ধবান ব্যক্তি সর্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ হয়। 

শত্রকে ধিনি জয় করতে চান, তিনি সর্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়। বলবান 
পুরুষরা! গুণ বিহীন হলেও শক্রদের জয় করতে পারে। নিবীর্ধ ব্যক্তি সর্বপগুণ- 
সম্পন্ন হয়েও কিছুই করতে পারে না, যেহেতু শজিশালী ব্যক্তিতে সমস্ত গুণ 
থাকে। 

বলবান পুরুষের দ্রীনতা প্রকাশ যেমন দোষের, তেমনি বীর পুরুষের 
মোহ্গ্রস্ত হওয়াও দোষনীয়। দীনতা ও মোহ এই ছটি বিনাশের কারণ । 
এজন্য জয়ী রাজ। এ দুটিকে ত্যাগ করেন। 

যদি আমরা রাজস্য় যজ্ঞের সিদ্ধির জন্য জরাসদ্ধের বিনাশ ও অন্যান্ত 
নুপতিদের উদ্ধার করতে পারি, তছৃপেক্ষা উত্ুষ্ট কর্ম আর কি হতে পারে? 
যদি আমরা যজ্ঞ আরম্ভ না করি, তবে নিশ্চয় আমাদের ছুর্বলত। প্রকাশ পাঁবে। 
এজন্য হে রাজন, স্থনিশ্চিত জয়কে উপেক্ষা করে আপনি কেন এই হূর্বলতা 
প্রকাশ করছেন 1 বদি শাস্তিকামী মুনি হতে চান তবে এরপর কাষায় বন্ত 
ধারণ করবেন। কিন্তু এখন সাম্রাজ্য লাভ করুন, আমরা শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করব। 

অজুনের মত বীরের উপযুক্ত উক্তিই বটে। অর্জুনই সাহস ও উৎসাহ 
দিয়ে যুধিষিরকে রাজ্য যজ্ঞ দ্বারা সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য প্ররোচিত 
করেছিলেন । রর 

কষ অর্জনের মত সমর্থন করলেন। কৃষ্ণ জরাসদ্ধের জন্ম বৃত্তান্ত পাণ্ডব 
ভাইদেক শোনালেন ॥ তারপর তিনি যুধিষ্ঠিরকে বললেন, আ'মাতে নীতি, 
ভীমলেনের বল এবং অর্ভন আমাদের দুজনের রক্ষা! কর্তা। অতএব তিন 
অপ্পন যেমন যজ্ঞ সম্পন্ন করে, তেমনি আমব1 তিনজন জরাসদ্বের বিনাশ সাধন 
করব (মাগধং সাধঘ্নিষ্যামো। ইষ্টিং ভয় ইবাগ্রয়ঃ)। আমরা তিন্জন সেই 
রাজাকে নির্জনে পেলে, আমাদের একজনের সঙ্গে অবশ্যি তাকে যুদ্ধ করতে 
হবে। তিনি নিশ্চদ্দ ভীমের সঙ্গে বুদ্ধ করবেন। যম যেমন একাই উদ্ধত 
লোকের বিনাশ করতে পারে তেমনি ভীমও একাই জরাসম্ধকে বধ করতে 
পারে। যদি আপনি আমাকে বিশ্বাস করেন, তবে ভীম ও অভুনকে আমার 
সঙ্গে দিন। যুধিষ্ঠির কষের প্রত্তাবে সম্মত হলে তিনজনই মগধরাজের 
রাজধানীর দিকে রওন1 হলেন। 

কফ, ভীম ও অন্দুন মগধে গিরিব্রজপুরে পৌঁছে জরাসম্বকে যুদ্ধে আহ্বান 


অর্ভূন ১১৭ 
করেন । ভীমের বাহুবলে জরাসম্ধ নিহত হলেন এবং ছিয়াশি বন্দী ন্বপতিও 
মুক্তি পেলেন। 

নিজ্ধের শক্র জরাসম্ধকে বুদ্ধির দ্বার বধ করিয়ে কষ সকলের থেকে বেশ 
খুসী হয়ে প্রসন্ন চিত্তে বিদায় নিয়ে দ্বারকাভিমুখে চলে গেলেন । 
তারপর অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে বললেন, কৃষ্ণের সহায়তায় আমি ধন, অস্ত্র, অক্ষয় 
বাগসমূহ, ইন্প্রন্থের রাজ্য, যশ ও পরাক্রম এবং যা ছুর্লভ ও অভীগ্সিত সবই 
লাভ করেছি। এখন আমাদের রাজকোষ বৃদ্ধি কর] উচিত। স্থতরাং আমি 
সব নৃপতির থেকে কর আদায় করব--অন্ুমতি ধিন। 
যুধিঠিরের আদেশে পাগুব ভ্রাতার] দিখিজয়ে বের হলেন। অভ্ভ্ন উত্তর 
দিকে যাত্রা করে কুলিন্দ, আনর্ভ, শাকলদ্বীপ প্রভৃতি জয় করে প্রাগৃজ্যোতিষপুর, 
কাশ্মীর, লোহিত দেশঃ ত্রিগর্ত, পিংহপুর, চোলদেশ, বাহলীক, কম্বোজ, দরদ, 
কিম্পুরুষ, হাটক, গাদ্ধর্য প্রভৃতি দেশ জয় করে প্রচুর ধনরত্ব এনে যুধিঠিরের 
হাতে দিলেন। 
যুধিষিরের রাজন্থয় যক্জ পাগুবদের পরবর্ত রাজ্য বিপর্যয়ের কারণ । যকজ্ে 
নিমন্ত্রণ রক্ষা! করতে এসে যুধিষ্টিরের যশ॥ এশ্বর্য ও প্রতিপত্তি দেখে ছুর্যোধন 
ঈর্ষায় দগ্ধ হতে থাকেন। (২য় ও ওয় পর্ব ব্রষটব্য ) পাওবদের বিপুল এশ লাভ 
করবার জন্য ছুধোধন যুধিষিরকে পাশ? খেলায় আহ্বান করেন । 
কপট পাশা খেলায় ঞ্িতে দুরধধোধন, দুঃশাসনাদির অশিষ্ট আচরণ সীমা লঙ্ঘন 
করে ও ভ্রৌপদীকে রাজসভায় লাঞ্ছিত করতে তার1 দ্বিধা করলেন না! এরকম 
নিষ্ঠুর আচরণে ভীম ক্রুদ্ধ হয়ে যুধিষ্ঠিরের হাত ছুটি পোড়াতে চাই. অর্জুন 
তকে শান্ত করবার উদ্দেশ্যে বললেন, আপনি পূর্বে কখনও ধর্মরাজকে এরূপ কথা 
বলেননি। শক্রদের নির্দয়তা৷ নিশ্চয়ই আপনার ধর্ম গৌরব নষ্ট করেছে । 
ন সকামাঃ পরে কাঁধ্যা ধর্মমেবাচরোত্তমম্। 
ভ্রাতরং ধামিকং জ্ঞোষ্ঠং কোহতিবন্তিতুর্মহতি ॥ (সভা) ৬৮৮ 
--আমাদের ভ্রাতাদের মধ্যে কলহ তৃষ্টি করে শক্রর বাসন৷ পূর্ণ হতে দেবেন 
না। ধামিক জ্যেষ্ঠ'ভ্রাতাকে কে অবজ্ঞা করতে পারে ? 
'আহ্ুবতো হি পরৈ রাজ৷ ক্ষান্রং ব্রতমন্থন্মরন-। 
দ্বীব্যতে পরকামেন তন্ন: কীত্তিকরং মহৎ ॥ (সভা) ৬৮।৯ 
- রাজ! শক্রুদের আহবানে ক্ষাত্র ধর্ম স্মরণ করে শত্রুদের ইচ্ছান্ুসারে তাদের 
সঙ্গে পাশ খেলেছেন। এতে আমাদের মহাকীতিই প্রকাশ পেয়েছে। 


১১৮ চরিত্রে রামায়ণ মহাভারত 


অঙ্গুন যে অতি নীতিমিষ্ঠ, শ্রাতৃবৎসল ও ধৈর্ধশীল ছিলেন তাঁর এ উজ্জি 
তারই প্রমাণ । এমন সঙ্কট মুহূর্তে মহাবীর অজু“ন নিজেকে সংযত রেখে ভীষকে 
ধৈধ ধারণ করবার যে উপদেশ দিয়েছিলেন তা৷ এক মহৎ দৃষ্টান্ত ! 

রাঁজসভায় ত্রৌপদীর নির্যাতন দেখে ভীম ক্রুদ্ধ হলে অজ্ভন ভীমের ক্রোধ 
প্রশমিত করবার জন্ত তার গুণাবলী ন্মরণ করিয়ে দিয়ে তাঁকে অতি স্থন্দর ভাবে 
শান্ত করেন। কাশীদাশী মহাভারতে-- 


ধনগ্রয় বলে ভাই কি বোল বলিলে। 
নুপে হেন ভাষা নাহি কহ কোন কালে ॥ 
আজি কেন কটুত্তর বলিলে রাজায়। 

তব মুখে হেন বাক্য কভু না বেরয় ॥ 

পরম পণ্ডিত তুমি ধর্মজ যে গণি। 
শত্রর কপটে ছন্ন হৈলে হেন জানি ॥ 
সদাই শক্রর ভাই এই যে কামনা । 
ভাই ভাই বিচ্ছেদ হউক পঞ্চজন1 ॥ 
শক্রর কামনা পুর্ণ কর কি কারণ। 

জ্ো্ঠ শ্রেষ্ঠ মহারাজে না কর হেলন ॥ 
রাজারে বলিলে হেন কি দোষ দেখিয়! | 
“দ্যুত আরস্তিল শক্ত কপটে ডাকিয়া ॥ 
আপন ইচ্ছায় রাজ! না খেলেন দ্যুত। 
ডাকিলে না খেলিলে হবেন ধর্মচ্যুত ॥ (সভা ) 

-_ এখানে লক্ষ্মণ চরিত্রের সঙ্গে অজু চরিত্রের সাদৃশ্য দেখতে পাই । রামও 
সীতাকে বিনা দোষে পরীক্ষাচ্ছলে পুনঃ পুনঃ লাঞ্ছিত করেন । লক্ষণের মন 
যদিও এই অন্যায়কে অনুমোদন করেননি, তথাপি তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিরুদ্ধে ব 
তার এরূপ আচরণের প্রতিবাদ করেননি বা বিড্রোহ করেননি । 

কাশীদাসী মহাভারতে ছুর্ধোধনার্দির দ্রৌপদীর প্রতি অশিষ্ট আচরণে ক্ষোভে 
দুঃখে ভীম গদ। হত্যে যখন গাদের সমুচিত শান্তি দিতে উদ্ধত তখন অঙ্ঞ্ন তাকে 
নিবৃত্ত করবার জন্য বললেন 

১০ ****** *** ভাই না কহ অনীতি। 
কি হেতু হেলন কর ধর্ম নরপতি॥ 


অভ্ভূণন ১১৪ 


দিকপাল সহ যর্দি আইসে দেবরাজ। 
আর যত বীর বৈসে ত্রেলোক্যের মাঝ ॥ 
ধর্মেরে করিবে হেয় আমরণ থাকিতে । 
মুহূর্তেকে পাঠাইব যমের ঘরেতে ॥ 

কোন ছার এর1 সব তৃণ হেন গণি। 

এখনি দহিতে পারি কারে নাহি মানি ॥ 
বিনা ধর্ম আজ্ঞায় নাহিক ভাই শজি। 
তাহে কোন ভদ্র যাহে ধর্মেতে অভক্তি ॥ 
অন্বীকার ধর্মের এ কর্ধে অভিপ্রায় । 

সে কারণে এ কর্ম না করিতে যুয়ায় ॥ (সভা) 

অজুনের এরপ দত্ত করা সম্ভব । কারণ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের এবং তাদের 
মিত্র পক্ষের মধ্যে কেউ অর্জনের সমকক্ষ ছিলেন না । অমিত বিক্রমের অধিকারী 
হলেও জ্োন্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্টিরের বিনা আদেশে শক্তি প্রকাশ--অগ্রজকে অসম্মানের 
সমান। অগ্রজের প্রতি এমন শ্রদ্ধা অর্ঞনের পক্ষেই সম্ভব । কারণ এক্সপ 
আচরণ দুর্বলত1 নয়, অচল। ভক্তির নিদর্শন মাত্র। 

তার কঠিন সংযমের বাধ ভেঙ্গে পড়ল যখন দ্বিতীয়বার দ্যুত ক্রীড়ায় হেরে 
গিয়ে অঙ্গিনোত্তরীয় পরে বনে যাত্রা করছেন, তখন দুর্ধোধন, দুঃশাসন, কর্ণ প্রমুখ 
ব্যক্তিরা নানাভাবে হাদের বিজ্ঞপ করতে গেলে ভীম এই অপমান স্হা করতে ন! 
পেরে ভয়ানক প্রতিজ্ঞ! বাক্য উচ্চারণ করেন। অর্জুন ভীমকে নিবুল করবার জা 
বলেন-. 

নৈবং বাচা ব্যবসিতং ভীম, বিজ্ঞায়তে সতাম্‌। 
ইতশ্চতুর্দশে বর্ষে ভ্রষ্টারো যদ্‌ ভবিষ্যতি ॥ ( সভা ) ৭৭৩৯ 

- ভীম কেবল বাক্য দ্বারা অভিপ্রায় ব্যক্ত করা উচিত হবে না। চতুর্দশ- 
বৎসর পর ধা ঘটবে ত সকলেই দেখবেন । 

3620286 ছ]1০0এর মতে -৮1065 165500105101110 0: 001618106 1158 
ভ$0]) 01১082 ড71)0 17250 0১2 71061 15107) এই উক্তিটি অন সম্বন্ধে 
প্রযোজ্য । অঞ্জনের দুরদশিতাই ত্তাকে কৌরবদে: পব রকম অপমান সহ করার 
সহিষুণত! দিয়েছিল । তাই তিনি বারংবার ভীমকে সংযত করতে চেষ্টা করেছেন। 

অবশেষে ভীমের গভীর ক্রোধ শাস্ত করবার উদ্দেশ্টে তিনি কর্ণ বধের প্রতিজ্ঞ 
করলেন। 


১২৫ চরিছে রামায়ণ মহাভারত 


অস্থয়িতারং ভ্রষ্টারং প্রব্জারং বিকখনৃম । 
ভীমসেননিয়োগাৎ তে হস্তাহং কর্ণ মাহবে ॥ ( সভা! ) ৭৭1৩২ 
»ভীমসেনের আদেশ অনুসারে আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে অস্য়াকারীরা 
কুৎসিত কর্মের স্রষ্টা এবং অতি কুৎসিত বাক্য ও দত্তের প্রবন্তা এই কর্ণকে আমি 
যুদ্ধে স্বয়ং বধ করব। 
বনে গমনের সমর তিনি ছুই হাতে খুলি বিকীর্ণ করে"চলেছিলেন। তার 
এই আচরণের অর্থ ভবিষ্যতে তিনি শক্রদের উপর ধুলি মুষ্টির মত অজ বাপ 
নিক্ষেপ করবেন । এটাই ছিল তার অস্ভরের গুপ্ত প্রতিজ্ঞ । 


“চলেন্ধি হিমবান স্থানান্নিশ্রাভঃ স্তাদ্‌ দিবাকরঃ। 
শৈত্যং সোমাৎ প্রণশ্যেত মৎসত্যং বিচলেদ যদি ॥ (সভ1) ৭৭৩৫ 


--আমার প্রতিজ্ঞার যদি কিছু বিপরীত হয, তাহলে জানতে হবে-্" 
হিমালয়ও স্থান ত্রষ্ট হতে পারে, দিবাকরও প্রভাশুন্ত হতে পারে এবং চন্দ্রও শৈত্য 
ত্যাগ করতে পারে। 

যদি আজ হতে চতুর্দশ বর্ষ পরে ছর্ধোধন আমাদের রাজ্য প্রত্যর্পণ না করে, 
তবে আমি যে প্রতিজ্ঞা করলাম তা সত্য হবে। এভাবে অন্তান্ত ভ্রাতারাও কে 
কাকে বধ করবেন তা প্রতিজ্ঞা করলেন। 


ভোজ বুঞ্ি এবং অন্ধক বংনীয় বীরবা পাগ্বদের বন গমনের খবর পেয়ে 
বনে তাদের সঙ্গে দেখা করতে আসেন।॥ রুষঃও তাদের সঙ্গে আসেন এবং 
তিনি ছুঃখিত চিত্তে উপস্থিত ক্ষত্রিযদের সামনে যুধিষ্টি্কে অভিবাদন করে 
জানালেন পৃথিবী ছুর্যোধন, কর্ণ, শকুনি ও ছুঃশাসনের ব্বক্ত পান করবেন 
(ছুশাসন চতুর্থানাং ভূমিঃ পাস্যতি শোণিতম্)। পাগবদের অপমানে কষ এত 
কুদ্ধ হয়েছিলেন যে তিনি যেন সমস্ত পৃথিবী ধ্বংস করবেন। তখন তাকে অজু'ন 
শান্ত করতে তান নানা স্বতি করেন। 


ড্ৌপদীও কৃষের স্ততি করে কৌর সভায় তার অপমানের কথ! কষণের কাছে 
প্রকাশ করে আক্ষেপ করেন--ভীম্ম ও ধৃতরাষট্রের পুত্রবধূ আমাকে তাদের সামনেই 
বলপূর্বক দাসী করা হল। অল্ল শক্তিশালী ম্বামীও নিজের ধর্ম পর্তীকে রক্ষা 
করে। কিন্তু পঞ্চ পুত্রের জননী আমাকে কেন আমার শক্তিশালী হ্বামীরা! রক্ষা 
করলেন না? নারীদের বরনীয়া সতী হয়েও আমি পাও পুঅদের সামনেই 
ছুঃশালন দ্বারা কেশাকষ্টা হলাম । কষ তোমার লঙ্গে আমার আত্মীয়তা আছে। 


ঞ 


অজন ১২১ 


যজ্ঞ হতে উদ্ভৃত হওয়ার গৌরব আমার আছে, আমি তোষার চিরসখী এবং তুমি 
আমাকে রক্ষা করতে সমর্থ, তাই আযাকে তোমার রক্ষা কর] উচিত। 

কফ সাত্বন! দিয়ে দ্রৌপন্দীকে বললেন, যাদের উপর তুমি দ্ধ হয়েছ, তাদের 
পত্বীর! নিজেদের পতিদের বুদ্ধ ক্ষেত্রে অভ্ভরনের শরাঘাতে নিহত হতে দেখে 
ক্রন্দন করবে । পাগুবদের হিতের জন্য আমার যা কর] সম্ভব ত1 সবই আমি 
করব। আমি নিশ্চয় করে বলছি তুমি সআ্রাজ্ভী হবে। 

যদি স্বর্গও ভূমিতে পতিত হয়, যদি হিমালয়ও বিদীর্ণ হয়ঃ যদি পৃথিবীও খণ্ড 
খণ্ড হয় এবং সমুন্রও শুকিয়ে যায়, তথাপি আমার কথ কখনও মিথ্যা হবে না। 

কফের কথা শুনে দ্রৌপদী অর্জুনের প্রতি বক্র দৃষ্টিপাত করলেন। তখন 
অভু্ন ত্রৌপদীকে বললেন, তুমি কেদে! না। কৃষ্ণ যা বলেছেন, তা কখনও 
মিথ্যা হবে না। 

ধইছ্যয় বলালন, আমি দ্রোণকে বধ করব, শিখণ্ডী ভীক্মকে ভীম ছুধোধনকে 
এবং অন্ঞুদন কর্ণকে বধ করবে । কৃষ্ণ ও বলরামকে আশ্রয় করে আমরা 
যুদ্ধে ইত্ত্রেও অজেয়। ক্বতরাং ধৃতরাষ্টরপুত্রা আমাদের পরাজিত করতে 
পারবে না। 

বনবাস কালে ভীম সর্বদা যুবিটিরকে যুদ্ধের জন্য উত্তেজিত করলে যুধি্টির 
ভীমকে শান্ত করবার উদ্দেশ্যে বললেন, স্থবিচার করে কাজ করলে তা সিদ্ধ হঃ়, 
কিন্তু দর্প করে কাজ করলে তা সার্থক হয় ন!। যুধিষ্টির ধীর স্থির ভাবে দুধোধনের 
তখনকার সময় শক্তির এক বিশদ বিবরণ দিযে বলেন দুধোধনের শক্তির কথা 
চিন্ত। করে তার রাতের ঘুম হারিয়েছেন। 

ব্যাসদেব যোগবলে যুধিষিরের মানসিক অবস্থার বিষয় জানতে পেরে তার ভয় 
দূর করবার জগ্ত যুধিষিরের নিকট এলেন এবং তার ভাল সময় এসেছে বলে 
তাঁকে আশ্বাস দেন। সিদ্ধির জগত যুধিষ্ঠিরকে ব্যাসদেব 'প্রতিস্থতি' বিদ্ভা গ্রহণ 
করতে বলেন। এই বিদ্ধা লাভ করে অভ্ুন যুধিষ্ঠিরের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে 
পারবেন। অর্পন অন্ত্র ল!ভের জন্ত মহেন্দ্র রুত্র, বরুণ, কুবের ও ধর্মরাজ যমের 
শরণাপন্ন হলে তপন্তার দার! সব দেবতার সাক্ষাৎ লাভ করতে সমর্থ হবে। 

ব্যাসদেব অর্জুনের পূর্ব পরিচয় দিয়ে জানাঞ্েন অর্ভূন আর কেউ নয়। সে 
মহা! তেজন্বী নারায়ণ খষির নিত্য সঙ্গী নর খধি। অভ্ভন সব দিকপালের থেকে 
অক্্রলাভ করবে। 

যুধিষ্ঠির ব্যাসদেবের 'প্রতিস্বতি” বিদ্ঞা শিখে মন্ত্রের মত তা অভ্যাস করতে 
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খাকেন। ব্যাসদেবের উপদেশে যুধিষ্ঠির দ্বৈতবন ত্যাগ করে কাম্যক বনে বাস 
করতে লাগলেন। 

অতপর যুধিষ্ঠির অর্জুনকে নির্জনে দুধোধন পক্ষের শক্কিমত্তার এক সুস্পষ্ট 
বিবরণ দিলেন। ( ১ম পর্ব ভ্রটব্য ) যুধিষ্ঠির অজু€নের কাছে কষ দৈপায়ন প্রদত্ত 
মন্ত্রের কথা প্রকাশ করেন। তিনি এ মন্ত্রউপদেশ সম্পা্নের উপযুক্ত সময় 
এসেছে বলে 'অর্ঞুনকে এ মন্ত্র গ্রহণ করে উগ্র তপস্যার দ্বাব্ত! শরীরকে তেজ্োময 
করে দেব প্রসাদ লাভের চেষ্টা করতে অন্গুরোধ করেন ' তার কার্ধ সিদ্ধির ও 
অভিষ্ট সিদ্ধিতে কেউ যাতে বাধ! সৃষ্টি করতে না পারে তার জন্য অর্ভূনকে কবচ 
ধারণ করে, ধনু ও খড়া সঙ্গে নিয়ে তপস্যার জন্ত উত্তর দিকে যেতে বললেন। 
তিনি অক্ভনকে আবার জানালেন যে ইন্দ্রের কাছে সমস্ত দৈবান্ত্র আছে। তিনি 
ইন্্রে আরাধনা! করলে এ সমস্ত অস্ত্র লাভে সমর্থ হবেন। যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞা 
মত অর্ভন গাণ্তীব ধনু ও তুণীর ছুটো। নিয়ে কবচ ও নানাবিধ অঙ্কে সজ্জিত 
হয়ে ইন্দ্রের দর্শন লাভের জন্য ইন্দ্রনীল পর্বতের দিকে রওন! হলেন । 

অন্কুনকে বিদায় জানাতে গিয়ে ভ্রৌপদীী অতি মনোরম ভাবে বললেন, 
তোমার জন্মকালে জননী কুস্তী যা ইচ্ছা! করেছেন এবং তুমি স্বয়ং যা ইচ্ছা! করেছ, 
সেসব পূর্ণ হোক। আমাদের বংশে যেন আর কেউ জন্ম গ্রহণ ন! করে যাকে 
ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা জীবিকার্জন করতে হয় । ভোগ ও ধনহীন অজুনের দীর্ঘ 
প্রবাস জীবনের জন্য তারও ধন বা ভোগ কোন কিছুতেই স্পংহ৷ থাকবে না। 
কারণ অুতনের উপরই পাগুবদের সমস্ত স্থখ, ছুঃখ, জীবন, মরণ, রাজ্য ও প্রশ্ব্ধ 
সবই নির্ভর করে। তিনি আরও বললেন, তুমি মঙ্গল লাভ কর। তারপর তিনি 
ধাতা ও বিধাতাকে নমস্কার করে অজুনের কুশলে ও হৃস্থ শরীরে ভ্রমণের ভস্ 
প্রার্থনা জানালেন । শ্রী, শ্রী, কীতি, ধৃতি, পুষ্টি, উমা, লক্ষ্মী সরস্বতীর নিকট 
; পথে অর্জুনের শরীর ও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্ত করুণ প্রার্থনা করেন । 

এরপর অজুন পুরোহিত ধোৌম্যকে ও ভ্রাতাদের প্রদক্ষিণ করে মনোহর তন্ন 
ধারণ করে যুধিঠির ও ভ্রৌ'পদীর আশীবাদ ও শুভেচ্ছার কবচ ধারণ করে দ্বিতীয় 
বার ভ্রমণে বের হলেন। এ ভ্রমণ মর্ত্লোকে নয়, দেবলোকে দেবতারদের 
আশীর্বাদ ও অন্ত্র-পুষ্ট হয়ে হত পাওব গৌরব পুনরুদ্ধারের অভিপ্রায়ে। 

অর্জন যোগাবলম্বন করে মনের স্যায় বেগগামী, বায়ুর স্তায় দ্রুতগামী হয়ে 
একদিনেই হিমালয় অতিক্রম করেন । তিনি হিমালয় গন্ধমাদন পর্বত ও অস্থান্ত 
বহু ছুর্গম স্থান অতিক্রম করে ইন্দ্রনীল পর্বতে খামলেন এক দৈববানীর- নির্দেশে । 
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সেখানে এক বৃক্ষমূলে ব্রাহ্মণের তেজে উদ্দীপ্ত এক তপন্বীকে দেখলেন। নেই 
তপন্বী অদ্ভুতনকে সম্বোধন করে বললেন, তোমার বেশ দেখে মনে হচ্ছে তুমি 
ক্ষতিয়। এ স্থান যুদ্ধের স্থান নয়। অতএব তুমি তোমার তীর ধনুক ত্যাগ 
কর। তুমি তপস্যা বলে অন্তের দুশ্রাপ্য জিনিষ লাভ করবে | াকন্ধ অঙ্গন 
কিছুই ত্যাগ করলেন না। তপস্বী তখন সন্তপ্ট হয়ে অর্জুনের মঙ্গল কামনা 
করলেন এবং বর প্রার্থনা করতে বললেন। আত্ম পরিচয় দিয়ে জানালেন তিনি 
ইন্তর। অর্জুন ইন্্রকে প্রণাম করে ইন্্রের কাছে সমস্ত অস্ত্র জানবার বর চাইলেন। 
ইন্দ্র তাকে অস্ত্রের পরিবর্তে স্বর্গ ভোগে প্রলু্ধ করেন। অঙ্গন বললেন-- 
ন লোকান্ন পুনঃ কামানন দেবত্বং পুনঃ হ্খম্‌। 
ন চ সর্বামনৈশ্বর্ধযং কাময়ে ভ্রিদশাধিপ ॥ (ৰন) ৩৭৫৪ 

- আমি হ্বর্গ অন্ত অভীষ্ই বিষয়, দেবত্ব কিংবা সখ প্রার্থন! করি না, এমন কি 
সমস্ত দেবতাদের আধিপত্যও কামন। করি ন1। 

ভ্রাতাদদের নির্জন বনে পরিত্যাগ করে এবং শক্রতার প্রতিশোধ না! নিয়ে 
আমি দীর্ঘকাল যাবৎ সমস্ত জগততর নিন্দাভাজন হব । 

ইন্দ্র তখন অজ্ঞুনকে বললেন, তপন্যার দ্বারা মহাদেবকে তুষ্ট করতে পারলে 
তার নিকট হতে দিব্যান্্র লাভ সম্ভব হবে ॥ অঙ্ধুন মহাদেবের তপস্যায় প্রবৃত্ত 
হলেন। অঙ্গন একাকী কণ্টকাকীর্ণ ভয়ঙ্কর বনের ভেতর উপস্থিত হুলেন। 
সে বনটি নানাবিধ ফুল ও ফলে শোভিত এবং বহুবিধ পশুদের দ্বারা পরিবৃত 
ছিল। সেখানে নানা প্রকার সিদ্ধ ও চারণর1 বিচরণ করতেন। অর্গুন সেই 
মন্ুষ্যাবিহীন বনে প্রবেশ করলে আকাশে শঙ্ধ্বনি হতে লাগ: পুষ্প বৃষ্টি হল 
এবং বিস্তৃত মেঘে সমস্ত দিক সমাচ্ছন্ন হল। অর্জুন সেই প্রার্কতিক সৌন্দর্য 
পরিবেষ্টিত হিমালয়ের সন্নিহিত দুর্গম বন পার হয়ে তার উপরে বাস করতে 
থাকেন। 

তারপর তিনি দ্বারণ তপস্যায় রত হলেন। তিনি কুশের কৌপীন পরে দণ্ড 
ও ৃগচর্ম ধারণ করে প্রথমে ভূতলে পতিত শুষ্ক পত্র মাত্র ভোজন করতেন। 
পরে তিন দিনের পর এক একটি ফল খেয়ে একমাস কাটালেন। তারপর ছত্র 
দিনের পর একটি ফল ভোজন করে দ্বিতীয় ম'স কাটালেন । তৃতীয় মাসে পনর 
দিনের পর একটি ফল ভোজন করলেন। তারপর যখন চতুর্থ মাস আসলো, 
তখন অর্ভ্ন কেবল বায়ু ভক্ষণ করতেন । সে সময় অভ্ভন কোন সাহাধ্য না 
নিয়েই কেবল চ্রণাঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বারা মাটিতে দাড়িয়ে উত্ব“ যাহ হয়ে তপস্যা 
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করতে লাগলেন । অভু্নের জটার মধ্যে কতকগুলি বিছ্যুতের মত পিঙ্গল বর্ণ 
এবং কতকগুলি জটা মেঘের মত কৃষ্ণবর্ণ হল। 

'অভুঁনের কঠোর তপশ্যা মহধিদের মনে ভয়ের কারণ হল। তারা 
মহাদেবের শরণাগত হলে, মহাদেব বললেন, অজুনের তপস্যায় তাদের ভয়ের 
কোন কারণ নেই। 

অর্জনের কঠোর তপস্যায় মহাদেব তুষ্ট হয়ে তাকে পরীক্ষা করবার জন্য 
কিরাতের বেশে পিনাক ধনু হত্তে অজ্নের নিকট এলেন। অনুরূপ বেশে উম! 
ও তার সহচরীরা,ভূতরাঁও মহাদেবের অন্থগমন করেন। সে সময় মুক নামক এক 
দানব বরাহের রূপে অক্ভুনকে বধ করবার উদ্দেশ্যে তার দিকে ধাবিত হলো । 
তখন অঙ্জনি এ বরাহকে বধ করতে উদ্যত হলে কিরাত বেশী মহাদেব অর্ভূনকে 
বারণ কয়ে বললেন, আমি আগে এই পশুকে বধ করব স্থির করেছি। অর্জন 
কিরাতের কথ] অগ্রাহু করে বরাহকে শরাঘাত করলেন । ' কিরাতও সেই 
'বরাহকে লক্ষ্য করে একটি বাণ নিক্ষেপ করলেন । উভয়ের শরাঘাতে ভীষণ 
রূপু ধারণ করে সেই বরাহের মৃত্যু ঘটল। কার বাণে বরাহের মৃত্যু ঘটেছে 
এই নিয়ে উভয়েয় মধ্যে বচসা আরম্ভ হয়। তা পরিশেষে যুদ্ধে পরিণত হয়। 
অর্ভভন বাণের দার! ব্যাধকে আঘাতের পর আঘাত করতে থাকেন। কিন্তু ব্যাধ 
সমস্ত নিক্ষিগড শরাঘাতে হিমালয়ের মত অবিচল থাকলে অভ্ভু“নের স্থিত ফিরে 
এল । তিনি বিন্মিত হয়ে ভাবলেন-_-ইনি কে? ইনিকি্বপ্ং মহাদেব বা যক্ষ 
ব৷ অন্ত কৌন দেবতা ? আমার ছোড়া সহত্র সহশ্র নারাচ বাণ মহাদেব ব্যতীত 
অন্ত কেউ এমন অবিচলিতভাবে সহ করতে পারেন না ॥ অচিরে অ্ভুনের 
সমস্ত বাণ নিঃশেষ হয়ে গেল । তখন অর্ভ্জন ব্যাধকে ধনুর অগ্রভাগ দিয়ে 
আঘাত করতে উদ্ভত হুলে অভূর্ণনের পে দিব্য ধনুও ধরে গিলে ফেললেন । 
তারপর অর্ভন তরবারি নিয়ে ব্যাধের দ্বিকে ছুটে গেলেন॥ তরবারি ব্যাধের 
মাথায় ছুড়ে মারলেন । কিন্ত দে তরবারি ব্যাধের মাথায় ঠেকে লাফিয়ে উঠল। 
এরপর অজুন শেষ অস্ত্র বৃক্ষ ও শিলা দিয়ে ব্যাধের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করলে, 
ব্যাধ সেই অন্ত্রগুলোও গিলে ফেললো । তারপর উভয়ের মধ্যে মুদি যুদ্ধ আরস্ত 
হুল। ব্যাধ তশকে এমনভাবে আধাত করল যে অর্জুন কিছুক্ষণের জন্ জ্ঞানশুন্ত 
হরে মাটিতে পড়ে ছিলেন । তারপর রক্তলিগ্ত দেহে উঠে এবং কোন প্রকারেই 
ব্যাধকে পন্বাভূত করতে ন! পেরে মহাদেবের সৃন্ময় বুত্ধি গড়ে মহাদেবের আরাধন! 
করতে লাগলেন। অভুন অবাক বিশ্ময়ে দেখলেন তার নিবেদিত মাল! কিরাতের 


অঙ্ভন ১২৫ 
মস্তকে শোভা পাচ্ছে । তখন তিনি কিরাতরূপী মহাদেবের চরণে পড়ে 
আশ্ততোষের পদ বন্দনা করেন। 

মহাদেব প্রসন্ন হয়ে অগুনিকে আলিঙ্গন করে বললেন, অভ্ুন, আমি তোমার 
এই অতুলনীয় কর্মে সন্ত হয়েছি । বীরত্বে ও ধের্য গুণে তোমার সমান কোন 
ক্ষত্রিয় নেই। আজ আমার ও তোমার উৎসাহ ও বল সমানই দেখলাম সেমং 
তেজশ্চ বীধ্যঞ্চ মমাছ তব চানঘ )। ছুতরাং 'আমি তোমার উপর সন্ধ্ট 
হয়েছি। তুমি আমার প্রকৃত রূপ দেখ । 

দদামি তে বিশালাক্ষ চক্ষুঃ পুর্ব ধধির্ভ'বান-। 
বিজেধ্যপি রণে শক্রনপি সবান, দিবৌকস: ॥ ( বন) ৩৯।৭, 

__তুমি পূর্ব জন্মে খষি ছিলে । হুতরাং তোমাকে আমি দিব্য চক্ষু দিচ্ছি। 
আর তুমি যুদ্ধে সমস্ত শত্রকে এবং সমন্ত দেবতাকেও জয় করতে পারবে । 

আমান 'য অস্ত্র অন্ত কেউ নিবারণ করতে পারেনি, আমি গ্রীতি বশতঃ সেই 
অস্ত্র তোমাকে দান করব। তুমিঅবিলম্বে আমার সেই অস্ত্র ধারণ করতে পারবে । 

তারপর অজুন সেই স্থানে দেবী পার্বতীর সঙ্গে অত্যন্ত তন্বী কৈলাসধাসী 
ও শুলপাণি মহাদেবকে দেখলেন । তখন অঞ্জন মহাদেবের বন্দনা করেন এবং 
অজ্ঞাতে তাকে চিনতে না পেরে যে তার সঙ্গে যুদ্ধ করছেন সেজন্ত ক্ষম1 ভিক্ষা 
করলেন। | 

মহাদেব সহাস্তে অজু“নের হাত ছুখানি ধরে তাকে ক্ষম1 করেছেন জানালেন 
এবং বললেন, অর্জুন তুমি পূর্বজন্মে নর নামে খষি ছিলে । তুমি বদরিকাশ্রমে 
নারার়ণের সখা হয়ে বহু অযুত বৎসর যাবৎ ভয়ঙ্কর তপস্যা করেছিলে । তুমি ও 
নারায়ণ তোমাদের তেজ দ্বারাই দুজনে জগত রক্ষা করহ। তারপর তিনি 
'অজু্নকে বর প্রার্থনা করতে বললেন। 

অর্জুন মহাদেবের পাশুপত অস্ত্র চাইলেন । মহাদেব কৃতান্তের মত সেই 
অস্ত্র অজুঞনকে দান করে তার প্রয়োগ ও প্রত্যাহারের বিধি শিখিয়ে দিলেন। 
তারপর অর্জুনকে ত্বর্গে যেতে বলে মহাদেব আকাশ পথে চলে গেলেন । অন্গুনও 
মহাদেবকে স্বশরীরে দেখে ও তার স্পর্শ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করলেন। 

অতঃপর অর্ধ্ুনের নিকট দিকপালর! এলেন এবং তাকে দিব্যান্ত্সমূহ দান 
করলেন। ইন্জ অর্জনকে বললেন, তোমাকে স্বর্গে নেবার জন্ত মাতলি চালিত 
রথ ভূতলে আসবে। সেই স্বর্গেই আমি তোমাকে স্বর্গীয় অন্তরুলি দান করব। 
তিনি অঞ্জুনকে বলেছিলেন__ 


১২৬ চরিছ্ে রামারণ মহাভারত 


কুস্তী মাতর্মহাবাহেণ ত্বমীশানঃ পুরাতনঃ | 
পরাং সিদ্ধিমন্থ্প্রাণ্তঃ সাক্ষাদ্‌ দেবগতিং গতঃ ॥ (বন) ৪১1৪৩ 
-_বৎস, কুম্তীনন্দন, তুমি সনাতন ঈশ্বরের অংশ | এই তপন্তার দ্বার! পরম 
সিদ্ধি লাভ করেছ, সাক্ষাৎ দেবত্ব পেয়েছ । 
ইন্দ্রের এই উক্তির দ্বার] অর্ভূন যে সাধনার দ্বার! কত উচ্চ মার্গে উপস্থিত 
হয়েছিলেন তা! জানা যায়। অর্জুন ভাগ্যবান পুরুষ | তাই লব দেরতার আনির্বাদ 
লাভের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন--যার থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন কর্ণ। 
তারপর অর্জুন ইন্জ্ প্রেরিত রথে স্বর্গে পৌছলেন | রথ হতে নেমে অর্জুন 
ইন্্রকে প্রণাম করলে তিনি বহু সমাদরে নিজ পসিংহাসনের পাশে অর্জুনকে 
বসালেন। 
একাদনোপবিষ্টো৷ তে শোভরাঞ্চক্রতুঃ সভাম্‌। 
সুরধ্যাচন্ত্রমসৌ ব্যোম চতুর্দশ্যমিবোদিতৌ৷ ॥ (বন ৪১1২৭ 
কষ পক্ষের চতুর্দশী তিথিতে উদ্দিত চন্দ্র ওনুর্য যেমন আকাশকে 
শোভিত করেন, সেইরূপ ইন্্র ও অঞ্জন একাসনে উপবিষ্ট হয়ে দেবসভাকে 
শোভিত করলেন ৷ 
অতঃপর ইন্দ্রের অভিপ্রায় অনুসারে দেবতারা ও গন্ধর্বরা অর্থৃনকে উত্তম 
অর্ধ্য দ্বার! পুজা করলেন এবং অর্ভূনকে ইন্দ্রের পুরীতে নিয়ে গেলেন। অজু*ন 
এভাবে সন্মানিত হয়ে ইন্দ্রের নিকট হতে অস্ত্র শিক্ষ! করতে লাগলেন। অস্ত্র 
শিক্ষা সমাপ্ত হলেও ইন্দ্রের আদেশে অজুন আরও € বছর স্বর্গে স্থথে 
কাটালেন। তারপর একদিন তিনি ইন্দ্রের আদেশে গন্ধর্ব চিত্রসেনের কাছে 
নৃত্য-গীত বাছ্ধ শিখে নিলেন। 
নৃত্যকালে অর্জুন পুনঃ পুনঃ উর্বশীর গ্রতি লক্ষ্য করায় ইন্দ্র মনে করলেন, 
অঞ্জন উর্বধীর প্রতি আসক্ত হয়েছেন। তিনি গন্বর্বরাজ চিত্রসেনের দ্বারা 
উর্বশীকে অঙজুনের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। উর্ধণীর নিকট তার আগমনের 
উদ্দেশ্য শুনে অভুরনি লঙ্জায় কান ঢেকে বললেন--আপনার কথ! আমার শ্রবণ- 
যোগ্য নয়। আপনাকে আমি কুপ্ডী ও শটীর ন্যায় মনে করি (যথা কুস্তী 
মহাভাগা যথেন্দ্রাণী শচী মম )। আপনি পুরুবংশের জননী (ইয়ং পৌরবংশস্ 
জননী )। এই জন্তু আমি উৎফুপ্ন নয়নে আপনাকে দেখছিলাম। 
এখানে অভ্ুন চরিত্রের একটি সুন্দর দিকফুটে উঠেছে। হ্থনদরী নারী 
স্কভাবতঃ অভুনিকে আরুষ্ট করতে! যাগ জন্ত তার একাধিক গদ্ধী হয়েছিল। 


অন ১২৭ 
কিন্ত ুন্দরী হলেও অক্ষর! উর্বশী যিনি ইন্দ্র সভার নর্তকী তার প্রতি অর্জুন 
কুদৃষ্টি দেননি বরং পিতামহী রূপে গীকে শ্রদ্ধার চোখে দেখেছেন । 

' এতে উর্বমী অপমানিতা বোধ করে ক্রুদ্ধ হয়ে অজজনকে অভিশাপ দিলেন -- 
তোমার পিতার নির্দেশে কামার্ত হয়ে আমি এসেছিলাম, কিন্ত তুমি আমাকে 
প্রত্যাখ্যান করে আমায় অপমানিত করেছ। তৃমি সম্মানহীন নপুংসক নর্তক 
হয়ে স্ত্রীদের মধ্যে বিচরণ করবে । 

চিত্রসেনের নিকষ্ট উর্বশীর অভিশাপের খবর জানতে পেরে ইন্ত্র অর্জুনকে 
নির্জনে এনে সৃছ হাস্তে বললেন - 
স্থপুজাছা পৃথা তাত ত্বয়৷ পুজেণ সম্ভম্‌। 
খষয়োহপি হি ধৈধ্যেণ জিত] বৈ তে মহাভুজ ॥ ( বন ) ৪৬1৫৬ 
-আজ পৃথা তোমার স্থায় উত্তম পুন দ্বার] হপুত্র। হলেন । কারণ, হে 
মহাবাহে।! আজ তোমার ধের্য ধধষিগণকেও জয় করেছে। 
তিনি অর্জুনকে সাত্বন৷ দিয়ে বললেন, উর্বশীর অভিশাপ তোমার আশীবাদ 
হবে। অজ্ঞাতবাস কালে তুমি এক বৎসর নপুংসক নর্তক হয়ে থাকবে, তারপর 
আবার পুরুষত্ব পাবে। ইন্ত্রের ভবিষ্যৎ বাণী অর্জুনকে শান্ত করে। 
লোমশ মুনি ইন্ত্রলোকে এসে অঙ্কে ইন্দ্রের সঙ্গে একাসনে আসীন দেখে 
আশ্চ্ধ হওয়ায় ইন্দ্র বললেন--এই মহাবাহু আমার পুব্র এবং ইনি কুস্তীর গর্ডে 
জন্মেছেন। ইনি কোন কারণবশতঃ অন্ত্রবিদ্তা শিক্ষার জন্ত এখানে এসেছেন। 
নর-নারায়ণে। যো তে পুরাণোখধিসত্তমৌ । 
তাবিমাবভিঙ্ঞানীহ হৃধীকেশ-_ ধনঞ্য়ো৷ ॥ ( বন) ৪৭1১০ 
--নরনারায়ণ নামে যে দুজন প্রাচীন খধি শ্রেষ্ঠ ছিলেন, প্ঠারাই এখন 
কৃষ্ণ ও অজু'ন। এটা আপনি অবগত হোন। 
ভ্রিলাক বিখ্যাত সেই নর ও নারায়ণ নামে খবৰয় বিশেষ কার্ধ সাধনের 
জন্ত পৃথ্থবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন । এই মহাবীরদ্বয় পৃথ্থবীর ভার লাঘব 
করবেন (ভূমের্ভারাবতরণং মহাবীধ্যৌ করিষ্যতঃ:)। কৃষ্কার্জুন এক মহাযুদ্ধে 
আমাদের মহৎ কাধ সাধন করবে । এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 
ইন্দ্রের এই উক্তির দ্বারা কেবলমাত্র পাণ্ডবর! নয় “দবতারাও যে অর্ভঞনের 
শক্তির উপর নির্ভরশীল ছিলেন, তা প্রমাণিত হয়। অর্জুন পূর্ব জন্মেও কঠোর 
তপন্থী ছিলেন, মহাদেব ও ইন্দ্রের উক্তিতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। 
ইন্জ্র লোমশ মুনিকে জানালেন ত্রন্ষার আশীর্বাদে নিবাতকব5 নামে অন্থররা 
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দেবতাদের উপর অত্যাচার আরম্ভ করছে। অর্ভুন এই নিবাতকবচ দৈত্যদের 
বধ করে পুনরায় মর্ত্যলোকে ফিরে যাবেন। লোমশ মুনি যেন ঘুধি্টিরকে 
জানান যে অঙ্জুঁন অন্তর শিক্ষ1 শেষ করে সত্বরই ফিরে যাবেন। 
অর্জন লোমশ মুনিকে অনুরোধ করে বললেন, আপনি ধুধিষ্ঠিরকে রক্ষা 
করবেন। তিনি যেন তীর্থ পর্যটন করেন এবং দান করেন, আপনি তার 
ব্যবস্থা! করবেন। 
দ্বাদশ বর্ষ বনবাসের অভিশাপ নিয়ে পঞ্চ ভ্রাত। ও দ্রৌপদী যাত্রা করলেও-_- 
অর্জুন আপন তপন্তার ফলে পাঁচ বৎসর স্বর্গের সব রকম স্থখ ভোগ করেছেন। 
তিনি নিজে স্বর্গ স্থখে বিভোর থাকলেও তার অন্থান্ ভ্রাতার তার মন থেকে 
হারিয়ে যাননি । এটাই তার মহৎ হৃদয়ের পরিচয় দেয় । 
সঞ্জয় পাওবর। বনবাসে থাকাকালীন একদিন ধৃতরাষ্ট্রকে অর্জুনের তপস্যা ও 
মহাদেব ও ইন্ছু হতে অস্ত্র লাভের সংবাদ দিলেন। তা শুনে ধৃতরাষ্ট্র আক্ষেপ 
করে বললেন-__ 
স্বণী কর্ণ: প্রমাদী চ আচাধ্যঃ স্থবিরে। গুরু: | 
অমর্ষী ব্লবান, পার্থঃ সংরক্ভী দৃঢ় বিক্রম ॥ ( বন ) ৪৮১৭ 
--কর্ণ দয়ালু কিন্ত অসাবধান, ভ্রোণ স্ববির ও গুরু আর অর্জন ক্রোধী, 
বলবান, উদ্ভমী ও দৃঢ় বিক্রমশালী । 
| যথ1 হি কিরণ। ভানোস্তপত্তীহ চরাচরমূ। 
তথা পার্থভুজোৎ স্ৃষ্টাঃ শরাস্তপ্াস্তি মতহুতান ॥ ( বন ) ৪৮১৬ 
--সুর্যের কিরণ যেমন জগতে সমস্ত স্থাবর জঙ্গম পদার্থকে সম্ভপ্ত করে, 
সেরূপ অর্জুন বাহু নিক্ষিপ্ত বাণসমূহ আমার পুত্রদের সম্তপ্ত করবে। 
সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রেরে আশঙ্কাকে অন্মোধন করে বলেছিলেন --দ্বয়ং মহাদেব 
ব্যাধের ছদ্মবেশে অভুনের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। সে স্থানেই যম প্রভৃতি 
দিকপালগণ অর্জুনকে অস্ত্র দান করবার জন্ত তাদের আপন আপন রূপ দেখিয়ে- 
ছিলেন। অষ্ট সৃতি স্বয়ং মহাদেব যাকে বধ করতে পায়েননি ( মহেশ্বরেণ যো 
রাজন, ন জীর্ণ! হু মৃতিনা) সেই অর্জুনকে অন্ত কোন্‌ বীর বধ করতে পারবেন? 
ধৃতরাষট্র চিত্তে নিজের পুত্রদের সর্বনাশ অনিবার্য জেনে ছুঃখিত হয়ে 
বললেন-_. ৰ 
ষন্থ মন্ত্রী চ গোণ্ড! চ হৃহদচ্চৈব জনার্দনঃ| 
হরিঘ্রেলোক্যনাথঃ স কিং নু তন্ত ন-নিজ্জিতম্‌ ॥ ( বন ) ৪৯২, 


অজুন ১২৯ 
__ব্রিতৃবনের অধীশ্বর জনার্দন কৃষ্ণ যাঁর মন্্ী, রক্ষক এবং সুহৃৎ, সে অজুনের 
অজেয় কি আছে? 
অতঃপর লোমশ মুনি ন্বর্গ হতে ফিরে যুধিষ্টিরকে অঙ্জুনের পাশ্তুপত প্রভৃতি 
দিব্যান্ত্রসমূহ লাভের সংবাদ 9 ইন্দ্র ষুধিষ্টিরকে যা জানাতে বলেছিলেন তা অর্থাৎ 
যা দেবতাদেরও 'অসাধা, এমন দেবকার্ধ সম্পাদন করে সে ফিরে আপবে। 
লোমশ মুনি যুধিষ্টিরকে উপদেশ দিয়ে বললেন, তুমি ভ্রাতাদের সঙ্গে তপশ্যায় 
আত্মনিয়োগ কর। কারণ তপশ্যার চেরে শ্রেষ্ঠ কিছু নেই। তপন্যার দ্বারা 
মহৎ বস্তও লাভ করাযায়! 
তিনি যুধিষ্টি:কে আশ্বাস দিয়ে আরও বললেন--আমি কর্ণকে ভালভাবে 
জানি। সে সত্যপ্রতিদ্র, মছোত্সাহী, সঙ্কাবীর্ধবান এবং মহাবলশালী, মহাযুন্ধ 
বিশারদ, সংগ্রামে অতুলনীয়, মহাধগ্ুধর, পরমনুন্দর, বীর এবং মহাস্্রবিদ 
মহাদেবের পুন 7 হিনেপ়র তুলা শক্তিশালী ! আমি অজুনিকেও তেমনিই জানি। 
সে স্বাভাবিক তেজ ও পৌরুষ যুক্ত হওয়ায় কাণ্তিকেরকেও অতিক্রম করতে 
সমর্থ। 
ন সপাথশ্য সংগ্রামে কলার্মহস্তি ষোড়শীম্‌! 
যচ্চাপি তে ভয়ং কণাম্মানসিস্থমন্দিরম্‌ | 
তচ্চাপাপহরিধ্যামি সব্যসাচিন্(পাগতে | বন) ৯১।২৩-২৪ 
__স্থৃতরাং কর্ণ অজুনের ষোল অংশের এক অংশেরও যোগ্য নয় । অরিন্দম 
কর্ণর জন্ত তোমার মনে যে ভয় আছে, সব্যপাঁচী এখানে আসলে আমি এস ভয়ও 
দুর করব। 
লোমশ মুনি অজুর্নের শৌর্ধবীর্ষের প্রশংসা করার সময় অজ্ঞাতে কর্ণের বীরত্বও 
স্বীকার করলেন । 
লোমশ মুনি যুধিষ্টিরকে তীর্থ ভ্রমণে যাবার জন্ত অঙ্ঞু'নের প্রস্তাব জানালেন 
এবং পাত পুত্রদের তীর্থ ভ্রমণ কাপে রাক্ষসা্দি শক্রর থেকে রক্ষ। করবার জন্য 
তাঁকে অন্গরোধ করেছেন বলে জানালেন । অভু'ন লোমশ মুনিকে বলেছেন-_ 
দ্ধীচ ইব দেবেন্দ্রং যথা চাপ্যঙ্গিরা ববিম্‌। 
তথা রক্ষম্থ কৌন্তেয়্যন্‌ রাক্ষসভ্যো! ছিজোত্তম্‌ " ( বন ) ৯২৬ 
_ ্বিজশ্রেষ্ঠ, যেরূপ দধীচি মুনি দেবরাজ ইন্ত্রকে এবং মহধি অঙ্গিরা স্ুর্ধকে 
রক্ষা করেছিলেন সেইরূপ আপনিও রাক্ষসর্দের কবল থেকে কুন্তী কুমারদের 
রক্ষা করবেন। 
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লোমশ মুনি বললেন ইন্দ্রের নির্দেশাহ্যায়ী ও অজু'নের অনুরোধে সমত্ত ভন 
স্থান হতে রক্ষা করে তীর্থে তীর্থে তোমাদের সঙ্গে থাকব। 
অতঃপর পাগুবর] লোমশ মুনির সঙ্গে বহু বন নদ নদী পাহাড় পর্বত অগণিত 
তীর্থস্থান পরিভ্রমণ শেষে যুধিষ্টির অর্জুনের বিরহে কাতর হয়ে অ্জনের সম্বন্ধে 
ভীমের নিকট যা বলেছিলেন তীর সে উক্তি থেকে অর্ভ্ন চরিত্রের একটা পূর্ণা 
ছবি পাওয়া যায় । 
তিনি খেদ করে বলেছিলেন-_-আজ অবধি অর্জনকে দেখতে ন। পেয়ে আমি 
শোকে দগ্ধ হচ্ছি। অস্ত্র বিদ্যায় পারদর্শী, যুদ্ধ নিপুণ ধনূর্ধরদের মধ্যে অতুলনীয় 
অর্জনকে না দেখে ছুঃখ হচ্ছে । যে যুদ্ধের সময় শক্র সৈন্ের মধ্যে ত্ুদ্ধ যমের 
স্তায় বিচরণ করে, মদধারায় মত্ত মাতঙ্গের শ্ায় যার গতি এবং যার স্বদ্ধ সিংহের 
স্তায়, যে পরাক্রমে ও ধনে ইন্দ্রতুল্য, যার বিক্রম অপরিমিত, সেই অজেয় উগ্রধন্া 
অজনের বিরহে আমি অত্যন্ত কষ্ট পাচ্ছি। 
সততং য ক্ষমাশীল: ক্ষিপ্যমাণোহপ্যণীয়স]। 
খভুমা্গপ্রপনশ্য শর্মদাতাভয়ন্ত চ ॥ 
স তু জিদ্ধ প্রবৃতস্য মায়ায়াভিজিঘাংসতঃ | 
অপি বন্্রধরস্যাপি ভবেৎ কাঁলবিষৌপমঃ ॥ 
শত্রোরপি প্রপন্নস্য সোহনৃশংসঃ প্রতাপবান্‌। 
দাতাভয়স্য বীভৎস্ুরমিতাত্মা মহাবলঃ ॥ 
সর্বেষামাশরয়োহন্মাকং বণেহুরীণাং প্রমদ্দিতা। 
আহ্র্তা স্ববত্বানাং সর্বেষাং নঃ স্থখাবহঃ ॥ ( বন ) ১৪১।১৩-১৬ 
__হ্ষুদ্র লোকও তিরস্কার করলে যে তাকে ক্ষম! করে, সরল ভাবে শরণাপন্ন 
হলে যে তাকে অভয় ও তার মঙ্গল করে, অথচ যে ব্যক্তি কুটিল পথে তার 
অনিষ্ট করতে ইচ্ছ! করে, সে বন্ুধর হলেও তার নিকট সে কালের স্তায় ভয়ঙ্কর । 
শরণাগত শক্রর প্রতিও যে প্রতাপশালী হয়েও দয়ালু, যে বীভৎস মহাবল, 
অমিতাত্বা ও অভয়দাতা, যে বরণে শক্রমর্দনকারী, যে সর্বরত্বের আহরণকারী, 
আমাদের সকলের স্থখবহনকারী এবং আশ্রয় স্বরূপ তাকে না দেখে আমি 
অত্যন্ত ছুঃখিত। 
যার বিক্রমে বু দিব্য রত্ব রাশিতে আমার ধনভাণ্তার পূর্ণ হয়েছিল-_যা 
এখন ছুর্যোধন ভোগ করছে। যার বাহুবলে পূর্বে আমার সভা সর্বরত্বময়ী হয়ে 
ত্রিভ্বনে খ্যাতি লাভ করেছিল, যে পরাক্রমে বাহ্ুদ্েব তুলা এবং যুদ্ধে 


অন্ন ১৩১ 
কার্ডবীর্য্যাজুনের সমান, যে যুদ্ধে সর্বদা অজেয় অপ্রমেয় সেই ফাস্তনীকে আঙি 
দেখতে পাচ্ছি না। যার প্রভাব ও বাহুবল ইন্দ্রের ন্তায়, যিনি বাছুর ন্তায় বেগবান, 
যার মুখ চন্দ্রের ন্তায় এবং যার ক্রোধ মৃত্যুর ন্তায় এমন মহাবীরের বিরহে আমি 
অত্যন্ত কাতরু। 

অন্্নের সন্ধানে যুধিষ্টিররা অতঃপর নরনারায়ণের বদিরকা আশ্রমে, 
গন্ধমাদন পর্বতে যাবার পথে পাগুবর! প্রচণ্ড বাতাস ও প্রবল বর্ষণে আক্রান্ত হন। 
পথ ক্লান্তিতে দ্রৌপদী সংজ্ঞাহীন হলেন, ভীম ঘটোৎ্কচকে স্মরণ করলে সে 
ঘটনা স্থানে আসলে, তার ও তার সঙ্গীদের সহায়তায় পাগুবরা! গন্ধমাদন পর্বত 
ও বদরিকা আশ্রমে প্রবেশ করেন। গন্ধমাদ্দন পর্বতে পাগুবরা অজুণনের জন্ত 
অধীর প্রতীক্ষায় থাকলেন । 

দ্বীর্ঘ পাচ বছর পর অঞ্ছুন মাতলি চালিত রে স্বর্গ হতে পুনব্রায় মত্যে ফিরে 
এলেন। অর্জ্জনের সঙ্গে মিলিত হয়ে সকলেই আনন্দিত হলেন। পরদিন 
দেবরাজ ইন্দ্র পাগুবদের সঙ্গে দেখ! করে যুধিষ্টিরকে জানালেন-_তুমি এই পৃথিবী 
শাসন করবে। তুমি এখন পুনরায় কাম্যক বনের আশ্রমে ফিরে যাও। ধনঞজয় 
পরম সংযম ও যত্ব সহকারে আমার নিকট থেকে সমস্ত দিব্যান্ত্র লীভ করেছে 
এবং সে আমার শক্র বধ করে আমার প্রিয় কাজও করেছে। তুমি নিশ্শিস্ত 
হও। ব্রিলোকে কেউই ধনগ্রমকে জয় করতে পারবে না ( বৃতিপ্রয়শ্চান্মি 
ধনঞ্যয়েন জেতুং ন শক্যন্ত্রিভিরেষ লোকৈঃ )। যুধিষ্িরকে এতাবে আশ্বস্ত করে 
দেবরাজ পুনরায় স্বর্গে ফিরে গেলেন । 

অতঃপর অর্জুন যুধিষ্টিরের প্রশ্নোত্তরে নিজ তপস্যার কথা, শিবের সঙ্গে যুদ্ধ 
ফলে পাশুপত অস্ত্র লাভ, অস্ত্র শিক্ষা ও নিবাতকবচ দানবদের হত্যা, পাতালে 
দানবদের সঙ্গে তার মায়াময় যুদ্ধের কাহিনীও বর্ণন! করলেন। অর্জুন হিরণ্যপুর 
নিবাসী পৌলোমে ও কালমেয় অন্থরদদের হত্যা করে ইন্দ্র অভিনন্দন লাভ 
করেছেন। অ্্নের মুখে সৰ বৃত্তান্ত শুনে আনন্দিত হয়ে যুধিটির দিব্যান্ত্রগুলি 
দেখবার ইচ্ছা! প্রকাশ করলেন । অজু প্রথমে ত্বান করে শুচি শুদ্ধ হয়ে দিব্যান্তর" 
গুলি দেখাবার ব্যবস্থা! করলে, পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী আতঙ্কিত হয়ে দেবতার! মহহি 
'নারদকে অঞ্জনের নিকট পাঠালেন। তিনি অজু'নবে অহেতুক এই দিব্যান্ 
প্রয়োগ করে ভ্রিলোকের ক্ষতি করতে বারণ করলেন। 

কিছুকাল পর ছুর্বোধন সপরিবারে ও সবান্ধবে ঘোষ যাত্রার ছলনায় এসে 
গন্ধ্ববাজের হাতে সপরিবারে বন্দী হলেন ও পাগুবদের সাহায্য প্রার্থনা করে 


১৩২- চবিজে রামায়ণ মহাভারত 


পাঠালেন । যুধিষ্ঠির কৌরবদের সাহায্যার্থে অন্তান্ত ভ্রাতাদের যেতে বললেন । 
ভীম বরং দুর্যোধনের এই নিগ্রহে সন্তোষ প্রকাশ করলেন এবং ছুর্যোধনের সাহায্য 
যেতে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন। কিন্তু অজু বিন! প্রতিবাদে জোট্ট ভ্রাতার 
অশদ্দেশ পালন করে বললেন-_ 
যদ্দি সায়া ন মোক্ষ্যস্তি গন্ধর্বা ধৃতরা জান. । 
অগ্য গন্ধর্বরাঁজস্য ভূমিঃ পাস্যতি শোণিতম্‌ ॥ ( কন ) ১৪৩২১ 

--যদ্দি গন্ধর্বরা মিষ্ট ভাষায় ধৃতবাষ্্র পুত্রদদের ছেড়ে ন! দেয়, তবে আজ 
পৃথিবী গন্ধর্বরাজের বক্ত পান করবে। 

অজু'নের এই প্রতিজ্ঞ শুনে কুরুপক্ষীয়দের দেহে প্রাণ ফিরে এলো । 

ষুধিষ্ঠিরের নির্দেশে পাগওবর! প্রথমে মৃদু যুদ্ধ করতে লাঁগলেন। কিন্তু গন্ধর্ 
সৈম্তর] যুদ্ধে নিবৃত্ত না হওয়ায় ধনগ্রয় যুদ্বস্থলে আকাশচারী দুধর্য গন্ধর্বদের 
অনুরোধ করলেন দুর্ধোধনকে মুক্তি দিতে । কিন্ত গন্ধর্বরা তার অনুরোধ উপেক্ষা 
করে। অজুর্ণ পুনরায় তাদের বলেন ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের ও তাদের পত্রীদের মুক্তি 
দ্বাও। যদি তোমরা সামনীতি অনুসারে ছেড়ে না দাও, তবে আমি স্বয়ং বিক্রম 
প্রকাশ করে ছুর্যোধনদের মুক্ত করব । অভু-ন ক্রুদ্ধ হয়ে গন্ধর্বদের প্রতি দিব্যাস্ 
প্রয়োগ করে দশ লক্ষ গন্ধর্বকে বধ করলেন । ভীমও তীক্ষ শরাঘাতে শত শত 
গন্ধর্বকে সংহার করলেন। গন্ধর্বর! পালাতে চেষ্টা করলে অজুন ভল্লান্ত্রের দ্বার! 
তাদের অগ্রগতি রোধ করেন। তখন গন্ধর্রাজ চিত্রসেন গদ] হন্তে সবাসাচীকে 
আক্রঃ়ণ করতে উদ্যত হলেন। অঙ্ঞুন শরাঘাতে তার গদা চূর্ণ করলেন। 

এইভাবে উভয়ে দ্বিব্যান্ত্র বিনিময় করতে লাগলেন । অর্জনের নিশ্ষিপ্ত 
বাণে আহত হয়ে চিত্রসেন অনু নের সঙ্গে বন্ধুত্ব কঝলেন। চিত্রসেন বললেন, 
এই যুদ্ধে তৃমি আমাকে তোমার সখা বলে জেনো । চিত্রসেন এই যুদ্ধের কারণ 
জানিয়ে বললেন যে দুর্ধোধনদের ঘোষ যাত্রার দৃরভিসদ্ধি দেবরাজ জানতে পেরে 
আমাকে বললেন, তুমি দুর্যোধনকে বেঁধে এখানে নিয়ে এস। কিন্ত যুদ্ধে 
ভ্রাতাদের সঙ্কে ধনঞ্জয়কে রক্ষা করবে ( ধনপ্রয়শ্চ তে রক্ষ্যঃ সহ ভ্রাতৃভিরাহুবে )। 
কারণ ধনগ্রয়, তোমার প্রিয় সথ! ও শিষ্য | দেবরাজের আজ্ঞায় আমি ভ্রুত এখানে 
এসেছি! সেই ছুবাত্মা দুর্যোধনকে তাই আমি বন্দী করেছি। 

উত্তরে অর্জুন বললেন, ছূর্যোধন আমাদের ভ্রাতা । তুমি যদি আমার প্রিয় 
কাজ করতে চাও, তবে যুধিষ্ঠিরের আদেশে তাকে ছেড়ে দাও। চিন্রসেন 
বললেন, এ পাপিষ্ঠ নিত্য রাজৈশ্বর্যের ভোগ হ্থখে মত্ত হয়ে উঠেছে। এঁকে ছেড়ে 


অর্জুন ১৩৩ 


দেওয়া উচিত নয়, ছুর্যোধন, ধর্মরাজ ও দ্রৌপদীকে প্রবঞ্চন। করতে এসেছিল। 
যুধিষ্ঠির এদের পাঁপ অভিসদ্ধি জানেন না । ধর্মরাঁজ তাদের ছলনার কথা৷ জেনে 
যে নির্দেশ দেবেন, তাই মান্ত করা হবে। যৃিষ্টিরের আদেশে তীদের মুক্ত করা 
হল.। গন্ধররাজ সসৈন্তে স্বর্গে ফিরে গেলেন। 


জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে হরণ করেছেন জানতে পেরে পাগবরা জয়দ্রখ ও তার 
সৈন্যদের -পশ্চাৎ অনুসরণ করলেন । অরুন জয়দ্রথকে ধরবার জন্ত তাঁকে ঘিরে 
অবস্থিত পাচশত পাহাড়ী বুথীকে নিহত করলেন। পাগুবদের ভয়ে জয়দ্রথ 
দ্রৌপদ্দীকে ছেড়ে বনের পথে পালাবার চেষ্টা করলেন। ধৌম, মুনির সঙ্গে 
প্রৌপদীকে আসতে দেখে যুধিঠির সহদ্দেবের সাহায্যে তাকে রথে উঠালেন। 
পলায়মান জয়দ্রথকে দেখে অঙ্ঞুন ভীমকে সৈন্ধৰ সৈন্তাদের বধ করতে নিষেধ করে 
বললেন, যাঁর দৃক্র্মের জন্ত আমর] এই কষ্ট করছি, তাকে রণ স্থলে দেখতে পাচ্ছি 
না। আপনি জশ্দথর সন্ধান করন। যদি মুখ্য অপরাধীই পালিয়ে যায়, তবে 
তার সৈন্যদের বধ করে কি লাভ হবে? অথব! আপনি এ বিষয়ে যথোচিত ঠিক 
করুন। 


এখানে অহেতুক সৈশ্ত নাশের বিরুদ্ধাচারণের দ্বারা জুনের মহাহ্ভবতার 
পরিচয় পাওয়া যায়। তাছাড়া বয় জ্োষ্ট ভীমের প্রতি কোন রকম আদেশ না 
করে-_তিনি তাঁর অভিমতও জানতে চাইলেন । এর দ্বারা অজুনের বুদ্ধিমত্তা 
ও বিনয় প্রকাশ পেয়েছে। 
ভীমা্জ্ন যখন জানতে পারলেন শত্রু এক ক্রোশ দূরে এগিয়ে গে৮হ, তখন 
স্বয়ং অশ্বচালনা করে অতি বেগে জয়দ্রথের পশ্চাদ্ধাবন করলেন। তখন অঙ্জুন 
এক অদ্ভূত কাজ করলেন। তিনি এক ক্রোশ দূরে অবস্থিত জয়দ্রথের অশ্বগুলিকে 
সেই স্থান হতেই সংহার করলেন । 
সহি দিব্যান্ত্রসম্পন্নঃ কচ্ছে কালেহপ্যসম্তরম: | 
অকরোদ্‌ দু্করং কর্ম শরৈরস্ত্ানুমন্ত্রিতৈঃ ॥ (বন ) ২৭২।৫৪ 
_( অজু) তিনি যেমন দ্িব্যান্ত্র সম্পন্ন ছিলেন, তেমনি সঙ্কটের সময় 
অবিচলিত থাকতেন। তিনি অস্ত্রের দ্বারা অন্ুমন্দিত শর সমূহের দ্বারা উক্ত 
দুষ্ধর কাজটি সম্পাদন করলেন। 
তারপর ভীমার্জুন পলায়মান জয়ন্ত অভিমুখে ধাবিত হলেন। অজুন 
বললেন, এই বিক্রম নিয়ে তুষি বলপুর্বক পরস্ত্রী হরণ করতে এসেছিলে? ফিবে 
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এসে1| ক্ষত্রিয়ের পক্ষে এরূপ পলায়ন কর! অনুচিত। তুমি ক্ষত্রিয় রাজা হঙ্ে 
সৈন্তদের শক্রর দয়ায় ফেলে কেন পলায়ন করছ? 
জয়দ্রথ তবু পালাবার চেষ্টা করলে ভীম ক্রুদ্ধ হয়ে তার প্রতি ধাবিত হলে, 
অঞ্ভজুন দুয়া পরবশ হয়ে বললেন, আপনি ওনাকে প্রাণে বধ করবে না। (মা 
বধীরিতি পার্থস্তং দয়াবান্‌ প্রত্যভাষাতে | ) ভম্মী ছুঃশলার কথা মনে করে 
ষুধিষ্টির যা বলেছিলেন অন ভীমকে তা ন্মরণ করিয়ে দিলেন । 
ভীম ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন পাপিষ্ঠ দ্রৌপদীকে যে ক্লেশ দিয়েছে আমার হাতে সে 
বাঁচতে পাবে না। যুধিষ্ঠির সর্বদ। দয়ালু এবং তুমিও ঘৃর্থের স্তায় আমাকে বারণ 
করছ। 
ভীমাজুনি উভয়েই বীর। কিন্তু অভূরনের মধ্যে দম, সম প্রবৃত্তি প্রবল ছিল। 
ভীমের মধ্যে সম বৃত্তির অভাব। ছুর্জনকে শান্তি দেওয়াই ভীমের ধর্ম। কিন্তু 
অর্জুন স্থান ভেদে ক্ষমার দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। উপরোক্ত দুই ঘটনা- হূর্যোধনাদি 
ও জয়দ্রথের প্রতি ক্ষমা! তার অন্ততম প্রমাণ। 
ভীমার্নের কাছে নিগৃহীত হয়ে জয়দ্রথ মহাদেবের তপস্যা করলেন। তীর 
তপস্যায় তুষ্ট হয়ে শঙ্কর বর দিতে চাইলেন । জয়দ্রথ পঞ্চ পাগুবকে জয় করবার 
বর চাইলেন। 
শঙ্কর বললেন, তা৷ হতে পারে না। তুমি অজয় হলেও অজুন ব্যতীত অন্ত 
চার পাগুবকে একদিন শুদ্ধে জয় করতে পারবে । কিন্তু অঞ্জুনকে জয় করতে 
পারবে না। কারণ অজু দেবেশ্বর “নর” খধি ( খতেহ্জুনৎ মহাখাহং নরং 
নাম স্রেশ্বরমূ)। যিনি বদ্দরিকাশ্রমে নারায়ণ ধধির সঙ্গে তপস্যা করেছিলেন । 
ইনি তীর নিত্য সঙ্গী। 
অজিতং সর্বলোকানাং দেবৈরপি ছুরাসদম্‌। 
ময়! দত পাশুপতং দিব্যমপ্রতিমং শরম্‌ ॥ 
অবাপ লোকপালেভ্যো বঙ্জাদীন্‌ সমহাশরান ॥ (বন) ২৭২৩০ 
-অজুন সব লোকের এমন কি দেবতাদেরও অজেয়। আমি দিব্য ও 
অপ্রতিম পাশুপত অস্ত্র তাকে দিয়েছি। এবং সে সমস্ত লোকপালদের নিকট 
হতে বস্রাদি সব দৈবান্ত্র লাভ করেছে। 
অর্জুন যে যথার্থই মানুষের অবধ্য তা মহাদেব জয়দ্রথকে জানিয়ে দিলেন। 
অন্দুনের সম্বন্ধে মহাদেবের এই প্রশংসনীয় বানী অন্্পনের কিনীটা নামকে সার্থক 
করেছে। 
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পাওবদের বনবাসের বার বৎসর উত্তীর্ণ ছলে, যুধিষ্টির অভিজ্ঞ অর্জুনকে 
পরবর্তী এক বৎসর অজ্ঞাত বাসের উপযুক্ু বাসস্থান নির্ণয় করতে বললেন। 
অজু বললেন__ 

তস্যৈব বরদানেন ধর্মসা মনুজাধিপ | 
অঙ্ঞাতা বিচরিষ্যামো নরাণাং নাত্র সংশয়ঃ ॥ (বি) ১1১, 

-__সেই ধর্মদেবেরই বর প্রভাবে আমরা মানুষের অজ্ঞাত থেকে বিচরণ করতে 
পারব, এ বিষয়ে কোন সন্দেছই নেই। 

তিনি কয়েকটি রমনীয় ও স্থরক্ষিত বাষ্টের নাম করলেন- যে সব দেশে 
প্রচুর খাগ্চ ও রমনীয় জনপদ আছে। যুধিষ্ির তাঁর মধা হতে বিরাট রাঁজ্যকেই 
মনোনীত করলেন, পরম্পর পরামর্শ করে স্থির করলেন ত্রয়োদশ বর্ষটি বিরাট 
রাজার নগরে ছন্সবেশে বাস করা হবে। অর্জন কোন্‌ ছন্মবেশে মৎস্ারাজ 
বিরাটের পুরীতে প্রবেশ করবেন যৃধিষ্ির জিজ্ঞেস করলেন। 

অঞ্জঞুন বললেন, আমি বৃহন্নলা! নাম নিয়ে নপুংসক সেজে যাব। বাছতে 
ধন্ছকের গুণের আঘাতে গুরুতর কড়ার চিহ্ন বলয় দিয়ে ঢাকব। কুগুলে কান 
সাজাব, এয়োতির শাখায় হাত ভরাৰ এবং পুরনারীদের নৃত্যগীত বাগ্চাদি 
শিখিয়ে দিব্যি ঘুরে বেড়াীব। ভ্রৌপদীর পরিচারিক! ছিলাম বলে আত্মপরিচয় 
দেব। নিজেদের মধ্যে বাবহাবের জন্য অজুণনের গুপ্ত নাম হল বিজয় । 

বিরাট রাজ! অ্ভুনের অন্থপম রূপ দেখে তাকে কোন ছদ্মবেশী নরপতি 
বলেই তল করেছিলেন । তিনি অর্জুনের র্লীবত্ব সম্বন্ধে নিংসন্দেহ হয়ে রাজকন্তা 
উত্তর] ও তাঁর সহচরীদের সঙ্গীত শিক্ষক রূপে তাঁকে নিযুক্ত করলেন। অল্পদিনের 
মধ্যে বৃহন্নলা! সকলের প্রিয় হলেন। 

কীচক বধের পর নৃত্যশালায় অজ্ঞ কন্তাদের নৃত্য শেখাচ্ছেন দেখে, 
দ্রৌপদী সেখানে গেলে কন্ঠারা তাঁকে বলল, সৈরিস্ধ্ী, তুমি ভাগ্য ত্রমে মুক্তি 
পেয়ে ফিরে এসেছো এবং যাঁর! নিরপরাধী তোমাকে কষ্ট দিয়েছিল সেই সুতরাও 
ভাগ্যক্রমে নিহত হয়েছে। 

বৃহস্নল1 বললেন, সৈরিস্ধী, তুমি কি করে মুক্ত হলে, সেই পাপীরাই ৰা কি 
করে নিহত হুল তা! সবিস্তারে শুনতে ইচ্ছা! হুচ্ছে। দ্রৌপদী অভিমান করে 
বললেন, বৃহন্নলা, টসত্রিন্ধীর কথায় তোমার কি প্রয়োঞ্জন? পৈরিদ্ধী যেরূপ 
ছুঃখ পাচ্ছে, তুমি তে! আর সেরূপ ছুঃখ পাচ্ছ না। সেজন্ত এই ছুঃখিনীকে 
কেন উপহাস করছ? 
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বৃহহ্নল! উত্তরে বললেন, কল্যাণি, বৃহন্নলাও ক্লীবযোনি প্রাপ্ত হয়ে মহাছুঃখ 
পাচ্ছে, তুমি তাকে বুঝছ না। আমি তোমার সঙ্গে বাস করছি, তুমিও সকলের 
সঙ্গে বাস করছ। তুমি দুঃখ পেলে কে না দুঃখবোৌধ করবে? কেউ কারো 
অন্তরের কথা উপলব্ধি করতে পারে না। সেজন্ত তুমি আমাকে বুঝতে 
পারছ না। 

অ্রনের এই খেদ হতে একজন শ্রেষ্ঠ বীরের পক্ষে নপুংসক জীবন কতটা 
দুঃসহ ক্লেশের তা প্রকাশ পেয়েছে। 

অজ্ঞাতবাসের কাল সমাপ্ত প্রায়। ব্রিগর্তরাজ ন্শর্ম। বিরাট বাজার 
গোধন হরণ করতে গেলে বিরাট তীর সৈন্ত সামন্ত নিয়ে সশর্মার সজে যুদ্ধ করতে 
গেলেন। বিরাট যখন স্থশর্মীর সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্ত তখন ছুর্যোধন গোপালকদের 
তাড়িয়ে বাট হাজার গরু হরণ করেছে--এই ছুঃসংবাদে বিরাট পুত্র উত্তর 
আশ্ফালন করে বললেন, উপযুক্ত সারথি পেলে তিনি কৌববদের জয় করে 
গোধন উদ্ধার করতে পারেন। 

আক্ষালনকারী উত্তরের কথা শুনে, অজু্ন তীর্দের প্রতিজ্ঞা পূরণের সমগ্ব 
অতীত হয়েছে জেনে, ( অতীত সময়ে কালে ) অজ্্ন দ্রৌপদীকে নির্জনে ডেকে 
বললেন, তুমি উত্তরকে বল যে এই বৃহন্নলা পাগুবদের অতি আদরের সারথি 
ছিল। অনেক বড় বড় যুদ্ধে সে প্রশংসা পেয়েছে। সে-ই তোমার 
সারখির যোগ্য। 

অতঃপর দ্রৌপদী উত্তরের নিকট এসে লজ্জায় মাথা নীচু করে ধীরে ধীরে 
বললেন, এ যে হাতীর মত বিশালকায় অত্যন্ত প্রিয় দর্শন বৃহন্নলা নামে বিখ্যাত 
যুবক রয়েছেন, উনি অজজনের সারথি ছিলেন। ধনু বিদ্যায় উনি সেই মহাত্মার 
উত্তম শিষ্য ছিলেন। আমি যখন পাগবদের কাছে থাকতাম, তখন তাকে 
' দ্বেখেছি। যখন অগ্নি স্থবিশাল খাগুববন দগ্ধ করছিলেন, তখন উনি অঞ্জনের 
ভাল অশ্বগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করছিলেন। তারই সারখ্যে অন্ন খাগুবপ্রস্থে 
সমস্ত প্রাণীকে সর্বতোভাবে জয় করেছিলেন। তার মত সারথি আর নেই। 
( অজয়ৎ খাগুব প্রস্থে ন হি যস্তান্তি তাদৃশং ) 

উত্তর প্রত্যুত্বরে বললেন__সৈরিক্ী, তুমি একে যে রকম যুবক বলে জান, 
তাতে তিনি নপুংসক হতে পারেন না । আমি নিজে বৃহম্নলাকে আমার সারথি 
হবার আদেশ দিতে পারৰ ন1। 

দ্রৌপদী বললেন, আপনার কনিষ্ঠা ভশ্নীর কথা তিনি রাখবেন। যদি 
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তিনি সারথি হন, তবে সমম্ত কৌরবদের জয় করে গোধনগুলি নিয়ে আশা 
নিশ্চয়ই সম্ভব হবে--এতে কিছু সন্দেহ নেই। 

_. ৈরিক্ধীর কথা শুনে উত্তর ভন্ী উত্তরাকে বুহস্ধলাকে নিয়ে আসতে 
বললেন। উত্তরা নৃত্যশালায় বুহন্নলার নিকট গেলেন। বুহন্গল! উত্তরার 
বিষাদ মুখে ভ্রুত আগমনের কারণ জিজ্ঞেম করলেন । 

উত্তর! জানালেন কৌরবরা রাজ্যের গোধন চুন্রি করেছে। তার ভ্রাতা উত্তর 
সেগুলিকে উদ্ধীর করতে যাবেন। তীর বথের সারথি অল্পদিন হল যুদ্ধে ণিহত 
হয়েছে । তিনি সারখির খোঁজ করায় টস-রন্ধী বুহন্নলাঁর অশ্ব বিজ্ঞানের দক্ষতার 
বথা ও তিনি পুবে অঙ্জুরনের প্রিয় সারথি ছিলেন বলে জানিয়েছেন । অজু 
বৃহনলার সাহাযো পৃথিবী জয় করে ছিলেন । 

উত্তরা আরও বললেন, আপনি আমার ভ্রাতার সারির কাজ ভালরূপে 
করুন। বিনম্ব «4 ৌরবরা "আমাদের গোঁধনগুলিকে অতি দৃরে নিয়ে যাবে। 
যদি আপনি আমার অনুরোধ ন1 রাখেন তবে আমি জীবন ত্যাগ করব। এই 
কথা শুনে অজুন রাজপুত্র উত্তরের নিকট গেলেন। উত্তর তার অন্ুগমন 
করলেন। উত্তর দূর হতে বৃহন্নলীকে দেখে বলতে লাগলেন তোমার সহায়তায় 
অজুনি খাঁগুবপ্রস্থ দাহনে অগ্নিকে পরিতৃপ্ত করেছিলেন এবং তোমারই সাহায্যে 
তিনি পৃথিবী জয় করেছিলেন। টসরিক্ধী পাগুবদের জানে। পৈরিন্ধী আমাকে 
তোমার পরিচয় দিয়েছে। তুমি মেইভাবে আমার অশ্বগুলিকে নিয়ন্ত্রিত কর। 
আমি গোধন উদ্ধীরের জন্ত কৌরবদ্দের সঙ্গে যুদ্ধ করব। তোমতি সাহায্যে 
অর্জন সমগ্র পৃথিবী জয় করেছেন । 

বৃহম্নল। বিনয় প্রকাশ করে বললেন, সংগ্রামে সারথির কাজ করতে আমার 
কি শক্তি আছে? নৃত্য, গীত ও বাগ যদ্দি হয়, তবে তা করৰ। সারথ্য 
করবার আমার শক্তি কোথায় ? 

উত্তর বললেন, বৃহন্নলা, তৃমি গায়ক বা নর্তক যাই হও না কেন- সত্ব 
আমার রথে চড়ে অশ্বগুণি শিয়ন্ত্রিত কর। সব কিছু জেনেও অভুন উত্তরের 
সম্মুখে নান। প্রকার হান্যকর কাণ্ড করলেন । কবচকে উপরে তুলে পরলেন। 
কুমারীর] তার কাণ্ড দেখে হেসে উঠল । 

অভুন কিভাবে কবচ পরবেন তা ঠিক করতে পারছেন না দেখে উত্তর 
নিজেই মহাযূল্য কবচ পরিয়ে দ্িলেন। তিনি নিজেও ৃুর্যপ্রভ উত্তম কবচ পরে 
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সিংহাক্কিত ধবজদণ্ড উচিয়ে তাঁকে লারখ্যে নিযুক্ত করলেন । বীর উত্তর মহামূল্য 
ধু ও বহু বিচিত্র বাণ নিয়ে সারথি বৃছম্নলার সঙ্গে প্রস্থান করলেন। 

তখন 'উত্তরা ও অন্ান্ত কন্তারা এবং সখীবৃন্দ বললেন, বৃহন্নলে যুদ্ধে ভীম্ম, 
দ্রোণ প্রভৃতি কৌরবদের শুধু জয় করবে না আমাদের পুতুলের জন্ত তাদের 
পরণের সুস্ম, কোমল, বিচিত্র ও মনোরম বস্ত্র আনবে। প্রত্যুত্তরে সহাস্যে 
বৃহন্নলা তাদের বললেন, যদি উত্তর যুদ্ধে মহারথ কৌরবদের জয় করেন তাহলে 
বিচিত্র ও মনোরম বন্ত্রগুলি নিশ্চয় আনবো । 

অতঃপর নির্ভীক উত্তর রাজধানী হতে বের হয়ে সারথিকে বললেন, কৌববরা 
যেদ্দিকে গিয়েছে, সেদিকে রথ চালাও । তাদের পরাজিত করে গোধনগুলি 
উদ্ধীর করে শীপ্রই আমি ফিরে আসব। 

অজুন অশ্বগুলিকে ক্রত ছোটাতে লাগলেন । অনতিদূর অতিক্রম করেই 
উত্তর ও অজর্ন কৌরব ঠসন্তদের দেখতে পেলেন । কিন্তু বিশাল কৌরব টসৈন্ট ও 
মহা বিক্রমশালী বীরদের দেখে আতান্কত হয়ে উত্তর যুদ্ধে অনীহা! প্রকাশ 
করলেন । এবং বিলাপ ঝরে বললেন, আমার পিতা ব্রিগর্তের সঙ্গে যুদ্ধ করতে 
সব সৈন্ত নিয়ে গেছেন। আমার সঙ্কে কোন সৈন্ত নেই। আমি এক! অস্ত্ 
বিস্ভায় স্থুশিক্ষিত বহু বীরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারব না। বৃহক্লা রথ ফিরাও। 

বৃহন্নলা বললেন, তুমি ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছো। তুমি সকলের সা*নে যুদ্ধ 
জয় করবার আক্ষালন করে বের হয়েছো । এখন অপহৃত গরুগুলি ফিরিয়ে না 
নিলে সকলেই তোমাকে উপহাস করবে। ঠসরিন্ধী আমার সারথ্যের প্রশংসা 
করেছে। আমি গোধন জয় না করে নগরে ফিরে যেতে পারব না । ঠসরিন্ধীর 
সেই প্রশংসার লোভে এবং তোমার সেই দত রক্ষার জন্ত আমিই সমস্ত 
কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধ করব। তুমি স্থির হও। 

উত্তর বললেন__কৌরবরা মৎ্শ্যরাঙ্জের ধন হরণ করে নিক, নরনারীরা 
আমাকে উপহাস করুক, যুদ্ধে আমার কাজ নেই। আমার রাজধানী রক্ষকহীন, 
পিতাকে আমি ভয় করি। এই বলে উত্তর ধনুর্বাণ ছেড়ে ভয়ে বুথ হতে লাফ 
দিয়ে পালাতে লাগল । 

বৃহঙ্গলা! বললেন, বীরবা ক্ষত্রিয়ের পলায়নকে ধর্ম বলে না। যুদ্ধে মরণই 
প্রশংসনীয়, ভয়ে পলায়ন নয়। তারপর বৃহন্নলা লাফ দিয়ে উত্তরের পশ্চাৎ 
ধাবন করলেন। অঞ্জন ক্রুত উত্তরের কেশগুচ্ছ ধরে ফেললেন। 

উত্তর তখন কাতর হয়ে বিলাপ করে বললেন বৃহস্নলা তুমি শী রথ ঘুরিয়ে 
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নাও। মাহ বেঁচে থাকলে কল্যাণের মুখ দেখতে পায় । তোমাকে বিশু 
স্বর্ণের এক শত মোহর দেব এবং সোনায় বাধান আটটি মহোজ্জল বৈদুর্য্যমণি 
দ্বেব। তোমাকে স্থশিক্ষিত অশ্বযুক্ত সুবর্ণ দণ্ডাচ্ছাদিত রথ ও দশটি মত হত্তী 
দেব, তুমি আমাকে দেড়ে দাও। 

অন্ভুন হাঁসতে হাসতে উত্তরকে বথের নিকট ধরে আনলেন । তারপর 
তিনি উত্তরকে বললেন, যদি তুমি যুহ্ধ করতে না চাও, তবে এসো । আমি 
শক্রদের সঙ্গে যুদ্ধ করি তুমি আমার অশ্ব নিয়ন্ত্রিত কর। তুমি ভয় পেও না। 
তুমি ক্ষত্রিয়। তুমি শত্রুদের মধ্যে কি প্রকারে বিবাদগ্রস্ত হচ্ছ? আমি 
কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধ করব এবং তোমার পশুগুলি উদ্ধার করব। তুমি সারথি 
হও। এই ভাবে আশ্বস্ত করে উত্তরকে রথে আরোহণ করালেন । 

উত্তরকে রথে আরোহণ করিয়ে ব্ীব বেশী অজুনিকে শমীবৃক্ষা ভিমুখে যেতে 
দেখে ভীন্ম, ?দাণ প্রভৃতি কৌরবর! সকলেই অজূনের ভয়ে সন্স্ত হয়ে উঠলেন । 
দ্রোণ ভীম্মকে বললেন, ছদ্মবেশী অন্ন গোধনগুল নিয়ে যাবে। আপনার! 
গোধন রক্ষা করুন। এই সেই অজ্নি। আমি এখানে তার সমকক্ষ বীর আর 
কাউকে দেখছি না। 

কর্ণ দ্রোণকে বললেন, আপনি সর্বদা আমাদের হেয় করে অু'নের প্রশংসা 
করে থাকেন। অথচ অজু আমার বা দুর্যোধনের আংশিক যোগ্যতা সম্পন্নও 
নয়। 

দুর্ধোধন বললেন, যদি এ ব্যক্তি অন হয় তবে আমার কার্য সিদ্ধ 
হবে। এদের পুনরায় দ্বাদশ বৎসর বনে বাস করতে হবে। অ'র যদি এই 
নপুংসক অন্ত কোন ব্যক্তি হয় তবে তাকে ভূপাতিত করব। | 

ছুর্যোধনের কথা শুনে ভীম্ম, দ্রোণ, কূপ ও অশ্বথাম! সেই পরাক্রমের প্রশংস! 
করলেন। 

শমীবৃক্ষের নিকট উপস্থিত হয়ে অজু উত্তরকে বললেন, তুমি শমীবৃক্ষ 
থেকে শীঘ্র ধনুগুলি নামিয়ে আন । তোমার ধন্নকগুলি আমার বল সহা করতে 
বা গুরুভার বহন করতে কিংবা হস্তীদের মর্দন করতে পারৰে না ( ভারং 
চাপি গুরুং রোঢুং কুগজরং বা প্রমর্দিতুম্‌ )। এই বৃক্ষে যুধিষ্টির, ভীম, অঙুন, নকুল 
ও সহদেব এই পঞ্চ পাগুবের ধন ও তাদের বিচিত্র কবচ, ধ্বজ ও শরগুলি 
রয়েছে। এখানে অর্জনের গাণ্ীব ধন রয়েছে__যা একাই শত সহম্র ধনুকের 
সমকক্ষ, যার সাহায্যে পাগুবদ্দের রাষ্ট্রের সীমা বন্ধিত হয়েছে, যা অত্যন্ত শক্তি 
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প্রয়োগ সহিষুঃ বা তাল বৃক্ষের ন্তায় বিশাল। পাঁগুবদের সব ধন্ুকই এ্ররূপ 
শক্ত ও স্থদুঢ়। 
উত্তর বললেন, শুনেছি এই বৃক্ষে শবদেছ বন্ধ আছে। রাজপুত্র হয়ে আমি 
কিরূপে তাম্পর্শ করব? শব স্পর্শে আমি অশ্ুচি ও সমাজে ব্যবহারের অযোগ্য 
হব। বৃহন্নলা বললেন, তুমি শুচি ও সমাজে ব্যবহার যোগ্যই থাকবে। এগুলি 
ধনুক, তুমি ভয় কর না, এর মধ্যে শবদ্দেহে নেই। তুমি উচ্চ বংশজাত। 
তোষাকে দিয়ে আমি নিন্দিত কাজ কেন ঝরবো ? (তাং কথং নিন্দিতং কর্ম 
কাররেয়ং নৃপাত্মজ | ), 
অজুনের কথা শুনে উত্তর তক্ষুনি রথ হতে নেমে শমীবৃক্ষে আরোহণ 
করলেন। অজু্নের নির্দেশে উত্তর ধন্থকগুলি নাযিয়ে ভার আবরণ খুলে 
ফেললেন। এবং চারটি ধনুক ও গাণ্ীবটি দেখতে পেলেন । সেই প্রভাময় 
বিশাল ধন্থুকগুলি হাতে করে কোন ধনুকটি কার অজুনের থেকে উত্তর জানতে 
চাইলেন । এ সব বিস্ময়কর ও অস্ত্রাদি দেখে উত্তরের বিম্ময় জাগল। তাই 
তিনি এই সমস্ত অন্ত্রধারীদের সম্বন্ধে জানতে গুঁংস্থক্য প্রকাশ করেন । 
বৃহন্ধলা অজুনি ও অন্যান্য পাওবদের ধন্ুক ও অন্তান্ত অস্ত্রের গুণাগুণের বিশদ 
বর্ণনা দ্িলেন। তারপর উত্তর জানতে চাইলেন পঞ্চ পাণগ্ুবরা! ও দ্রৌপদী 
বর্তমীনে কোথায়? 
অহমন্ম্যর্নঃ পার্থ; সভাস্তাবে। যুধিষ্টিরঃ | 
বল্পবে! ভীমসেনত্ক পিতৃত্তে রসপাচকঃ | 
অশ্ববন্ধোহথ নকুল: সহদেবস্ত গোকুলে। 
সেরিক্ত্রীং দ্রৌপদীং বিদ্ধি যত্কুতে কীচকা হতাঃ ॥ (বি) ৪৪1৫-৬ 
--পাগুবদ্দের তখনকার নাম ও পরিচয় দিতে গিয়ে অন বললেন, আমিই 
পার্থের পুক্র অজুনি। সভাসদ যৃধিষ্টির, তোমার পিতার ব্যঞ্জন পাঁচক বল্পৰ 
ভীমসেন, অশ্ব রক্ষক নকুল এবং গোষ্ঠে নিযুক্ত সহদেব । সরিন্ধীকে দ্রৌপদী 
বলেই জানবে-যার জন্ত কীচকেরা নিহত হয়েছে। 
নপুংসক বৃহন্গলা দুর্ধর্বীর অজ্ন শুনে উত্তর অবাক বিশ্ময়ে জিজ্ঞেস 
করলেন, তুমি অজু! তবে তোমার যে কয়টি নাম আছে বল দেখি। উত্তরে 
অজুন বললেন, আমার দশটি নাম বলছি। তুমি তা শোন। অর্জুন, ফাল্ধনী, 
জিষুঃ, কিনা, শ্বেত বাহুন, বীভৎস, বিজয়, কক, সব্যসাচী ও ধনঞয়। 
উত্তর প্রশ্ন করলেন তোমার এত নামের তাৎপর্য আমাকে ঘথার্থভাবে বল। 


অরঙ্গুন ১৪১ 


আমি সেই বীরের নামগুলির কারণ সব শুনেছি । সেই সমস্ত যদ্দি তুমি যথাযথ 
বলতে পার, তবে তোমার সমস্ত কথা বিশ্বাস করতে পাবি। 

অজুন বললেন, সমস্ত দেশ জয় করে তাদেন ধন আহরণ করি সেজন্ত আমি 
ধনঞ্জয়। যুদ্ধে শত্রদদের জয় না করে 1ফরি না সেজন্ত আমি বিজয় । আখার 
রথে রজতশুভ্র অশ্ব থাকে সেজন্য আম শ্বেত বাহন। হিমাপয়ে উত্তর ফান্ণী 
নক্ষত্রে আমার জন্ম পেজন্য আমি ফাল্ধনী। দানবের সঙ্গে যুদ্ধকাণে ইন্দ্র আমাকে 
স্র্যপ্রভ একটি কিরীটী দিয়েছিলেন সেজন্ত আমি কিরটা। যুদ্ধে বীভৎস কর্ম 
করি না সেজন্ধ আমার বীভত্ম্ব নাম। বাম ও দক্ষিণ উতয় হস্থেই আমি 
গাণ্ীৰ আকর্ষণ করতে পারি সেজন্য সব্যসাচী নাম । আমার নিফলঙ্ক যশ 
চতুঃসমুদ্র পর্ধস্ত বিস্তৃত। আমার সকপ কর্মও শুভ্র এজন্ত অজুন নাম আমি 
শত্রু বিজয়ী এজন্য জিঞুট নাম । আমার উজ্জল কৃষ্ণবর্ণ। 'আম পিতার অত্যন্ত 
প্রিয় ছিলাম । এজন্ত বাল্যকালে পিতাই আমার কৃষ্ণ নাম রেখে ছলেন । 

অতঃপর বিরাট রাজপুত্র উত্তর অন্ন সম্বদ্ধো নশ্চিত হয়ে অঙন্গুনকে 
অভিবাদন করে বললেন, আমার নাম ভূমিষ্রয, উত্তরও আমার অপর নাম। 
অরুন আমার সৌভাগ্য যে আপনার দর্শন পেশাম। যেহেতু পূর্বে আপান 
বিশ্ময়কর কর্ম করেছেন, সেজন্ত আমার ভয় চলে গেছে। আপনি রথে 
আরোহণ করে কোন সৈন্তের দ্বিকে রথ চাপাব তা আদেশ করলেই আমি 
সেরূপ করব। 

অজুন বললেন, আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। তোম।র ভয় নেই। আমি যুদ্ধে 
তোমার সব শত্রদের তাড়াব। আমি শত্ররদদের সঙ্গে কিরূপ যুদ্ধ করি তা দেখ, 
এই সমস্ত তুণগুলি শী্র নিয়ন্ত্রণ কর এবং আমার রথে একটি স্বর্ণ মণ্ডিত খড়গ 
আন । উত্তর নির্দেশ যথাযথ পালন করলেন । 

অর্জুন উত্তরকে অভয় দিলেন। উত্তর জানালেন তিনি অর্জুনকে লাক্ষাৎ 
কৃষ্ণ বা ইন্দ্রের ন্যায় অটল বলে জানেন। ন্থততরাঁং তিনি আর ভীত নন। তবে 
অজুনের ক্লীবত্ব সম্বন্ধে শঁৎন্ক্য প্রকাশ কএখলেন। অজুন ইন্দ্র সভায় অপ্দরা 
উর্বশীর অভিশাপের কাহিনী বললেন । বর্তমানে ভ্রাতা ঘুধিষ্ঠিরের আদেশে 
অজ্ঞাত এক বৎসর ব্রত ও ব্রদ্ষচর্য পালন করছি। আমি ক্লীব নই। পরাধীন 
ও ধর্পাশে আবদ্ধ ছিলাম । আমার ব্রত সমাপ্ত হয়েছে, আমি প্রতিজ্ঞা উত্তীর্ণ 
হয়েছি বলেই জেনে! । 

উত্তর খুনী হয়ে বললেন, আপনার অশ্বগুলিকে আমি নিয়ন্ত্রিত করব । আমি 


১৪২ চরিত্রে রামায়ণ ষহাভারত 


সারখ্যের কাজ গুরুর নিকট শিখেছি। কৃষে্ের যেমন দারুক, ইন্দ্রের যেমন 
মাতলি আমাকেও সারথ্যে সেইরূপ শিক্ষিত জানবেন । 

তারপর অন বাছুছয় হতে বলয়গুলি খুলে ত্বর্ণ খচিত ছুটি জা-ঘাত-বারণ 
পরিধান করলেন। কুঞ্চিত কৃষ্ণবর্ণ কেশগুলি শ্বেতবন্ত্র ঘার] উর্ধ দিকে বদ্ধন করে 
সেই রথোপরি বসে শুচি ও সংযত চিত্তে সমস্ত অস্ত্রগুলিকে ধ্যান করলেন। 
তারপর তিনি গাণ্তীবে গুণ আরোপ করে বলপুর্বক আকর্ষণ করলেন। আকর্ষণ 
মাত্রই সেই ধনুকের কোন পর্বতের সঙ্গে মহা! পর্বতের আঘাতের ভ্তায় উৎকট 
শব্দ হ'ল। অর্জুনের গাণ্তীবের বজ্রধ্বনির স্তায় ধ্বনি কৌরবরা শুনল। 

উত্তর বললেন, আপনি একা কি করে এই বিরাট সংখ্যক শত্রুদের পরাজিত 
করবেন এজন্য আমি ভীত। অজু উচ্চৈঃগ্বন্ে হেসে বললেন । ঘোবধাত্রাকালে 
যখন বলবান গন্ধরদদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলাম তখন কে আমার সহায় ছিল? সেই 
দেবদানব সম্কুল ভয়ঙ্কর খাগুবারণ্যে যুদ্ধ করেছিলাম, তখন কে আমার সহায় 
ছিল? ইন্দ্রের জন্ত নিবাতকবচও পৌলোম নামক দৈত্যবৃন্দের সঙ্গে যৃদ্ধ 
করেছিলাম, তখন কে আমার লহায় ছিল? ভ্রৌপদীর স্বয়ংবরকালে সঙ্ঘবন্ধ 
ক্ষত্রিয়রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার সময় কে আমার সহায় ছিল? 

গুরু দ্রোণ, ইন্দ্র, কুবের, যম, বরুণ, অগ্নি, ক্পাচার্য, কৃষ্ণ সখা ও মহাদেব 
এদের আশ্রয় নিয়ে আমি শত্রুদের সঙ্গে কেন যুদ্ধ করতে পারব না? তোমার 
উদ্ধিগনতা দুর কর। তুমি শীপ্র“আমার বথ চালাও । 

অন্্ুনের মত মহাবারের এরূপ অহঙ্কার ও আত্মবিশ্বাস থাকা খুবই 
্বাভাবিক। 

অর্জনের শজ্বধ্বনিতে উত্তর ভীত কম্পিত হয়ে রথপৃষ্ঠে বসে পড়লেন । তখন 
অর্জুন অশ্ব গুলিকে সংযত করে এবং রশ্মির সাহায্যে উত্তোলন করে উত্তরকে 
আলিঙ্গন করে এইরূপ ভীত হতে নিষেধ করলেন। 

ভয়ার্ত উত্তর উত্তরে বললেন, আমি পৃবে অনেক শঙ্খধবনি ও তীব্র ভেরী 
শব শুনেছি, সেনাবাহিনীর মধ্যে হস্তী নিনাদও শুনেছি। কিন্ত ইতিপূর্বে এমন 
শঙ্খধ্বনি শুনিনি এবং ধ্বজের এইরূপ আকৃতিও দেখিনি। ধনুকের এইরূপ 
নির্ধোষ পুর্বে কখনও শুনিনি । শঙত্ধের ধ্বনি, ধনুকের টংকার, ধ্বজবাসী ভূতদের 
অলৌকিক গর্জন ও বুখের শবে আমার মন অত্যন্ত অধৈর্য হয়ে পড়েছে । দশদ্দিক 
ঘেন ব্যাকুল হয়ে গেছে। এই ধ্বজ ছারা সমঘ্ত দিক আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। তাতে 


্ৈ 


অভুন ১৪৩ 


কোন কিছুই আমার দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। গাণ্ীবের শব আমার বর্ণদ্বয় বধির 
করে দিচ্ছে। 

উত্তরের এই বণিত অবস্থা হতে বোঝা যায় ঘষে অঙ্জ্যনের যুদ্ধের উপকরণ- 
'গুলিই অন্ুনকে একজন মহাবলশালী যোদ্ধা রূপে পরিচিত করছে। 

দ্রেণ কৌরবদ্দের বললেন, যেরূপ রথের নির্ঘোষ, যেমন মেঘ উঠেছে এবং 
ভূমি যেবূুপ কম্পিত হচ্ছে, তাতে মনে হয়--এ ব্যক্তি অঞ্ঞুন ভিন্ন অন্ত 
কেউ নয়। 

অর্জনের নির্দেশে উত্তর রথী সৈশ্দের ছেড়ে বা পাশ কাটিয়ে ছুর্যোধনের 
উদ্দেশ্টে রথ চালনা করলেন । কুপাচার্য দুর্যেধধনের সমূহ বিপদ বুঝতে পেরে 
অজুনের পশ্চাৎ নিলেন । 

অঙ্গন বলপূর্বক শক্র সৈম্দের বিতাড়িত করে গরুগুলিকে উদ্ধার করে 
পুনরায় ছুধোধনের অভিমুখে ছুটলেন। গরুগুলি মহাবেগে মৎস্য দেশাভিমুখে 
পথ নিলে জয়ী অজু নকে দুর্ধোধনের উদ্দেশ্যে ধাবমান দেখে কৌরব টসন্তরা সহসা 
ছুটে আসল। 

তখন অজুনি উত্তরকে কৌরব বারদের সম্মুথীন হতে বললেন । অঙ্্ন 
রণক্ষেত্রের মধ্যভাগে গেলে চিত্রসেন, সংগ্রামনজৎ শঞ্রলহছ ও জয় নামক 
মহাব্রথীর1 কর্ণকে রক্ষা করবার জন্ত বিপাঠ নামক স্থুলদণ্ড বাণ দ্বারা অজু'নকে 
অভ্র্থণা করল। ক্রুদ্ধ অন্ন কুরুবীরদের রথগুলে দগ্ধ করলেন। বিকর্ণ 
ভয়ানক বিপাঠ বর্ষণে অন্ভরনের সম্মুখীন হলেন । অজুনিও ভয়ানক যুদ্ধ করেন। 
শ্রেষ্ঠ বীর! অজুননের দ্বারা পরাজিত হয়ে ভীত হলেন। অুন যুদ্ধে শত্রুদের 
নিহত করতে করতে দ্বাবানলের হ্যায় রণাঙ্গনের দিথ্িদ্রিকে বিচরণ করতে 
লাগলেন । কর্ণের ভ্রাতা সংগ্রামজিতের অশ্বগ্রপকে নিহত করে একটি বাণে 
গ্রামজিতের মস্তক ছিন করলেন। ভ্রাতার মৃত্যুতে কর্ণ অচ্গুনকে প্রচণ্ড 
আঘাত করণেন। তার সমস্ত অশ্বের গাত্র বিদ্ধ করলেন এবং সারথি উত্তরের 
বাহুতে আঘাত হাঁনলেন । অজুনি বেগে কর্ণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন । 
কর্ণার্নের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ সরু হল। অজুনের আক্রমণে কর্ণ সম্মুখ সংগ্রাম 
ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। 

কর্ণ পলায়ন করলে ছুর্যোধন প্রভৃতি বীরব! নিজ নিজ পৈন্ত নিয়ে ধীরে ধীরে 
অজুনের মুখোমুখি হলেন। শক্রুরা একবার মাত্র অজুনের রথকে চিনবার 
স্থযোৌগ পেলে! । মুহূর্ত মধ্যে তা তাদের সামনে যেন অদৃশ্য হল। কারণ 
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অজু তৎক্ষণাৎ তাদের অশ্বের সঙ্গে রথচ্যুত করলেন। অজুনের বাণগুলি 
যেমন শত্রুদের শরীর ভেদ করল, তেমনি অজুনের রথও শক্ত টসন্তের মধ্যে 
আটক না থেকে তা ভেদ করে চলে যেতে লাগল। 

সেই যুদ্ধে অজুনকে সকলেই কৃতান্তই মনে করল। যে সমঘ্ত কুরু সৈন্তে 
অর্জুনের আঘাত লাগেনি, তারাও নিহতের মত অসাড় হয়ে গেল। 

ওষধীনাং শিরাংসীব ছিযচ্ছীর্বাণি সোহন্বয়াৎ | . 
অবশেগ্ডঃ কুষাণাং হি বীর্ধ্যাণাজ্জুনজজাদ্‌ ভয়াৎ ॥ (বি) ৫৫1৩১ 

_অজুন ওষধির ম্যায় শত্রুর মস্তকগুপি মাড়িয়ে যেতে পাগলেন । অজুরনের 
ভয়ে কৌরবদের বীর্য নষ্ট হয়ে গেল । 

অনুন অনেক ক্ষুরধার অস্ত্রে দ্রোণের দ্বেহ আচ্ছার্দিত করলেন, সেইভাবে 
অশ্বথামাকেও বিদ্ধ করলেণ। ছুঃশাসন, কৃপাচার্য, ভীম্ম ও দুর্যোধনকেও অন্তু 
শরাঘাতে বিদ্ধ করলেন। কর্ণকে কর্ণদেশে কণিবাণে বিদ্ধ করলেন। কর্ণ বিদ্ধ 
হলে ও তীর মারথি নিহত এবং রথ ভগ্ন হলে টসন্থব] ছত্রভঙ্গ হলো । 

তখন উত্তর অর্জুনকে প্রশ্ন করলেন এবার তিনি কোন সৈন্তের অভিমুখে রথ 
চালনা করবেন? অঙ্ুুন তাকে আচার্য দ্রোণের দিকে অগ্রসর হ্ৰার নির্দেশ 
দ্িলেন। তাকে প্রদক্ষিণ কর। এই সময়েই তার উপর চড়াও হও। কারণ 
এটাই যুদ্ধের সনাতন ধর্ম। অর্থাৎ যর্দ দ্রেণাচার্য আমাকে আঘাত করেন 
তবেই আমি তীকে প্রত্যাধাত করব । এতে তাঁর ক্রোধ হবে ন। তীর অনতি 
দুরে ধার ধ্বজাগ্রভাগে ধনুক দেখা যাচ্ছে, তি'ন আচার্ধ পুত্র অশ্বখামা। ইনিও 
আমার ও অন্ত্রধারীদ্দের মাননীয় । এর রথের নিকট উপস্থিত হলেই তুমি 
বারংবার ফিরে আসবে । এইভাবে তিনি উত্তরকে সমস্ত যোদ্ধাদের ও তাদের 
শক্তির পরিচয় দিয়ে কার সামনে কিভাবে এগোবে তা৷ বলে দিলেন । 

কুপাচার্য ও অজুনের যুদ্ধ দেখতে বিমানারূঢ হয়ে দেবতারা সমর ক্ষেত্রে 
আসলেন । উভয়ের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলল । অঙ্ঞু'ন কৃপাচার্ষের চারটি অশ্বকে 
বিদ্ধ করলেন। অস্বগুলি সকলেই লাফিয়ে উঠল, ফলে কুপাচার্য ভূমিতে পড়ে 
গেলেন। তীর সন্মানার্থে অঞ্জন আর শরাঘাত করলেন ন!। কৃপাচার্য আবার 
উঠে অজুনকে আক্রমণ করেন। অন্ভুনও শোণিত বাণের দ্বারা তীর কবচ 
কেটে ফেললেন, কিন্তু তার দেহে আঘাত করলেন না। এইভাবে অজুন 
কপাচার্ধের ধন রথ ও অশ্ব বিনষ্ট করলেন। তখন অন্ত যোদ্ধারা! কপাকে নিয়ে 


বেগে পলায়ন করলেন । 


চৈ 
অজুন ১৪৫ 


অতঃপর অন দ্রোনাচার্ধের সম্মুখীন হয়ে অভিবাদন করে বললেন, আমরা 
বনে বাম করছিলাম, এখন প্রতিকার করতে চাই। আপনি আমাদের উপর 
রাগ করতে পাবেন না। আপনি প্রথমে প্রহার করলে পরে আমি আপনাকে 
প্রস্থার করব, এটা আমার ইচ্ছাঁ। আপনি পথ দেখান। 


অর্জুন ও দ্রোণাচার্ষের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ আবস্ত হল। তীর! উভয়েই বিখ্যাত 
যোছ্ধা, উভয়েই বেগে বামুতুল্য, উভয়েই দিব্য অস্ত্রে অভিজ্ঞ, উভয়েই উত্তম 
পরাক্রমী, উভয়ে শরজাল নিক্ষেপ করে সকলকে মুগ্ধ করলেন । রণক্ষেত্রে দ্রোণ 
এবং অজু'নের বলি ও ইন্দ্রের স্তায় তুমুল যুদ্ধ হল। ( দ্রোণ-কৌন্তেরযো ত্তত্ 
বলি-বাসবয়েরিব ) যুদ্ধে অজুনের শিক্ষা অভ্রান্ত ক্ষিপ্রতা ও অতি দূর পর্যন্ত 
অন্ত্রক্ষেপণ শক্তি দেখে দ্রোণেরও বিশ্ম় জাগল। অজুন তার গাণ্তীব দ্বারা 
পতজের ন্যায় ঝাঁকে ঝাঁকে নিরবচ্ছিন্ন বাপ বর্ষণ করছেন দেখে সকলে বিস্মিত 
হল এবং সাধু সাপু বলে প্রশংসা করতে লাগল। তার অবিরত শর সন্ধান 
শর বর্ষণ ও শর গ্রহণে অজুঞনের মধ্যে ফাক অর্থাৎ গ্রহণ, সন্ধান ও ক্ষেপণের 
ব্যবধান এত স্প্ম ছিল যে কেউ লক্ষ্য করতে পারুল না। এরপ ক্ষিপ্র গভিতে 
অভুনের লক্ষ লক্ষ বাণ দ্রোণের রখের উপর পড়তে লাগল। এইভাবে দ্রোণ 
অঙ্জুনের দ্বারা আক্রান্ত হলে সৈন্যদের মধ্যে হাহাকার উঠল। ইন্দ্র, গন্ধর্ব ও 
অগ্ধরা প্রভৃতি ধারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা অজুনের অন্তর চালনা ও 
অস্ত্র ব্যবহারের ভূয়সী প্রশংসা! করতে লাগলেন । 


তারপর দ্রোণপুত্র অশ্বখাম! বৃহৎ রঘধীদ্ল নিয়ে অজুনিকে ঘিরে ফেললেন । 
অশ্বখামা মনে মনে অভুনের কাজের প্রশংসা করলেন । তীর প্রতি ক্রোধও 
করলেন ( পুজয়ামাস্‌ পার্থস্য কোপং চা স্তাকরোদ্‌ ভৃশম্‌)। তিনি সহশ্র সহশ্র 
শর বর্ষণ করতে করতে যুদ্ধে অুনের প্রতি ধাবিত হলেন । 


অর্জুন অশ্বখামার দিকে অগ্রসর হয়ে দ্রোকে সরে ঘাবার স্রযোগ করে 
দিলেন। দ্রোণাচার্য ক্ষত-বিক্ষত দেহে পলায়ন করলেন। অজু ইচ্ছে করলে 
দ্রোশকে পরান্ত করতে পারতেন । কিন্তু গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি বশতঃ গুরুকে 
কৌশলে সরে যাবার স্থযোগ করে দিলেন । 

তারপর অজুন ও অশ্থথামার মধ্যে দেব-দানবের যুদ্ধের ভ্তায় মহাধুদ্ধ শুরু 
হল। অভুরন অঙ্থখামার সমঘ্ত অশ্বকে মৃতপ্রায় করে ফেললেন। অঙস্বখাম! 
অনুনের বক্ষস্থলে আঘাত করলেন । অর্জুনের স্বর্গীয় তুণ ছুইটি অক্ষয়। তাতে 

৯, 


১৪৬ চরিত্রে রামায়ণ মহাভারত 


যুদ্ধে অজুন পর্বতের স্তায় অটল অব্যয় রইলেন । কিন্তু যুদ্ধে অশ্থথামার সমত্ত 
বাণ শীত্রই নিঃশেষ হয়ে গেল। এভাবে অজজুন জয়ী হলেন। 
তারপর কর্ণকে বিশাল ধন্ক আকর্ষণ করতে দেখে ক্রুদ্ধ অর্জূণ বললেন, 
কর্ণ যৎ তে সভামধ্যে বহু বাচা বিকথিতষ্‌। 
ন মে যুধি সমোইস্তভীতি তদিদং সমুপস্থিতম্‌॥ € বি) ৬০।১ 
__কর্ণ, তুমি যে সভামধ্যে যুদ্ধে আমার লমকক্ষ কেউ €নই বলে বহু আস্ালন 
করছিলে এখন কার্ধতঃ তা গ্রমাণের সময় উপস্থিত। 
আমার অসাক্ষাতে পুর্বে যা বলেছ__আজ কৌরবদের মধ্যে আমলার সাক্ষাতে 
কার্ধতঃ তা প্রমাণ কর। তৃমি যে সভাস্থলে দুরাত্মার্দের দ্বারা দ্রৌপদীকে 
নিপীড়িতা দেখেছিলে আজ শুধু তারই ফল লাভ কর। 
ধর্মপাশনিবদ্ধেন মন্ময়া মধিতং পুরা। 
তন্ক রাঁধেয় কোপন্য বিজয়ং পশ্থ মে মুধে ॥ ( বি) ৬০৬ 
- বাঁধে, ধর্মপাশে আবদ্ধ থেকে পূর্বে আমি যা সহা করেছিলাম, যুদ্ধে আমার 
সেই ক্রোধের বিজয় মৃতি দেখ । 
বনবাসে বার বছর ধরে ঘা সহা করেছি, আজ তারই প্রতিযূতি এই ক্রোধের 
ফল এক্ষণে ভোগ কর। উভয়ের মধ্যে প্রচুর বচসা হয়। অন কাচ ভেদ 
করতে পারে এমন বাণ বর্ণ করতে করতে কর্ণের দিকে ধাবিত হলেন। ক্্ণ 
অর্জনের প্রতি প্রচুর শর বর্ণ করলেন। অজুনও কর্ণের ধনুক কেটে ফেললেন । 
কর্ণ তার প্রতি শক্তি নিক্ষেপ করলেন, অজু'নও বাণ দ্বারা তা পাতিত করলেন। 
কর্ণের সাহায্যে বু সৈস্ত আনলো । অভুন তাদের নিহত করলেন । তীক্ষ 
বাণের দ্বার] কর্ণের অশ্বগুলিকে বধ করলেন । তারা নিহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে 
পড়ল। অর্ভুন অপর একটি বাণের দ্বার] কর্ণের বক্ষ-স্থল বিদ্ধ করুলেন। বাণটি 
তাঁর কবচ ভেদ করে শরীরে প্রবেশ করল। তাতে তিনি সংজ্ঞ! হারিয়ে কিছুই 
দ্বেখতে পেলেন না। কর্ণ তীব্র যন্ত্রণায় কাতর হয়ে যুদ্ধ ত্যাগ করে উত্তর মুখে 
পলায়ন করলেন। তারপর অঙ্জুন ও উত্তর উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করতে লাগলেন । 
অতঃপর অন উত্তরকে যেখানে ভীন্ম আছেন সেইখানে রথ নিয়ে যেতে 
বললেন । উত্তর বললেন, আমি ঠসন্ত মধ্যে আপনার অশ্বগুলি নিয়ন্ত্রিত করতে 
পারব না। আমার শরীর অবপন্ন হয়ে আলছে, মন বিহ্বল হয়ে পড়েছে। 
সম্ভবতঃ এটা আপনার ও কৌরবদের প্রযুক্ত দিব্যান্ত্রের প্রভাব । রুধির ও মেদের 
গন্ধে আমি যুচ্ছিত হয়ে পড়ছি। সমস্ত ' দেখে আমার মন ভেঙ্গে পড়ছে। 


অজুন ১৪৭ 


আপনার মনের সঙ্গে আমার মনের আর একতা নেই। যুদ্ধে বীরদের এরূপ 
তর্ধ আমার অনৃষ্টপূর্ব। নানা রকম শবে আমার স্মৃতি শক্তি ও শ্রবণ শক্তি 

নষ্ট হয়েছে । চিন্তু বিৃঢ় হয়েছে। আপনি সর্বদা গাণ্তীবকে প্রজলিত অঙ্গার 
চক্রের ন্তায় মগ্ডলাকারে আকর্ষণ করতে থাকায় আমার চোখ বঝবালপিয়ে গেছে, 
হৃদয় যেন বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। যুদ্ধ কালে ক্রুদ্ধ রুদ্ধের ন্যায় আপনার ভয়ঙ্কর 
মৃতি এবং সবদীর্ঘ বাহু নিক্ষেপ দেখে আমার ভয়ও হচ্ছে। আমার শরীর অবসন্ন 
হয়ে পড়েছে, এই পৃথিবী যেন চলছে, আমার যষ্ঠি ও বজ্জু নিয়ন্ত্রিত করবার শক্তি 
নেই। 

উত্তরের উপরোক্ত বর্ণনা হতে অজুনি একা কিরূপ দুর্ধর্ষ যুদ্ধ করছিলেন তা 
প্রকাশ পাচ্ছে। 

অজু'ন উত্বরকে সাহস দিয়ে বললেন, ভয় পেও না, নিজেকে শক্ত কর। 
তুমিও ত সংগ্রঁণ অন্ত কাজ করেছ। তুমি মংশ্য রাজপুত্র, তোমার এমন 
অবসাদগ্রন্ত হওয়] উচিত নয়। ধৈর্য ধর। যুদ্ধে অশ্বগুলিকে নিয়ন্ত্রিত কর, 
ভীম্মের সৈন্তের পুরে! ভাগে। 

অজুনকে আসতে দেখে ভীম্ম বাধ! দিতে লাগলেন । অন্ন তার ধ্বজটি 
মূল হতে পাতিত করলেন। এবং তীক্ষ ধারাল বাণ বিদ্ধ করে ভীম্মকে 
ভূপাতিত করলেন। তারপর মহারথী বীবদের সঙ্গে অন্ুনের যুদ্ধ হয়। 
অজনের হাজার হাজার বাণ মাঞ্ৃষের ও অশ্বের শরীর এবং লৌহ কবচ ভেদ 
করে নির্গত হল। সন্ত্রস্ত হয়ে ধীর! রথ হতে, অশ্বীরোহীর! অশ্বপৃষ্ঠ হতে 
এবং পদাতিতা৷ ভূমিতে লাফাতে ও দৌড়াতে লাগল । শাণিত বাণে যাদের 
জীবন নষ্ট হয়েছে এবং যাদের চেতন! বিলুপ্ত হয়েছে এইরূপ হস্তী, অশ্ব ও 
আরোহীর দেছে সমস্ত রণাঙ্গন আচ্ছন্ন হল। 

রখোপস্থাভিপতিতৈরাস্ৃতা মানবৈর্মহী | 
প্রবৃতাতীব সংগ্রামে চাপহস্তো ধনঞ্জয় ॥ (বি) ৬২৯ 

__রথের উপর হতে পতিত মানুষে ভূতল আস্তীর্ণ হল। ধঙ্ক হস্তে অজুন 
সংগ্রামে যেন নৃত্য করতে লাগলেন। 

ত্রয়োদশ বৎসর ঘাবৎ প্রতিজ্ঞ! পাশে অবরুদ্ধ পরাক্রমশালী অজুন রুদ্র যৃতি 
দেখিয়ে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদ্দের উপর ক্রোধানল নিক্ষেপ করতে করতে বিচরণ করতে 
লাগলেন। সেই সৈন্বদদগ্ধকারী অজুবনেত্য পরাক্রম দেখে দুর্যোধনের সাক্ষাতেই 
সমঘ্ত যোদ্ধার! যুদ্ধ ত্যাগ করল। 


১৪৮ চিত্রে রাষায়ণ মহাভারত 


অতঃপর ছুর্যোধন, কর্ণ, ছুঃশাসন" বিবিংশতি, অশ্থথামা, প্রোণ ক্কপাচার্য-_ 
সকলেই অজুনিকে আক্রমণ করবার জন্ত পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে আসলেন । 
সকলের মিলিত নিক্ষিপ্ত দিব্যান্্র সমুহে চারদিকে অন্জুযনের দুই আঙ্গুল পরিমিত 
স্থানও অনাবৃত দেখা গেল ন]। 

অর্ভূন উচ্চহাম্ত করে সুর্যের মত জ্যোতির্ণয় প্রন্ীন্্র নামক দিব্যান্ত্র গাগীবে 
যোজন। করলেন। গাণ্তীৰ দশ দিক শরে আবৃত করে ফেলল। তাতে হস্তী 
ও রথীরা যুছিত হয়ে পড়ল। সমঘ্ত যোদ্ধাই নিক্ষিয় হয়ে পড়ল। যোদ্ধারা 
সকলেই সংগ্রামে বিমুখ হল। এইরূপে সমস্ত সৈম্ত পরাজিত হয়ে নিজ নিজ 
জীবনের আশা ত্যাগ করে বরণে ভঙ্গ দিয়ে নান! দিখিদিকে দৌড়িয়ে পালাতে 
লাগল। 

যোদ্ধারা যুদ্ধে নিহত হওয়ায়, ভীম্ম অজজুনের সঙ্গে সম্মুখ সমরে আসলেন। 
ভীম্ম অর্জনের শক্তি সম্বন্ধে অবগত হয়েও মহাশক্তিশালী দিব্যান্্র বারা অজু'নকে 
আঘাত করলেন। অভুনও দিব্যান্ত্র নিক্ষেপ করলেন। ভীম্ম ও অর্জনের, 
মধ্যে তুমুল ও রোমাঞ্চকর যুদ্ধ হল। 

অর্ভুন তরুণ, শক্তিশালী, ক্ষিপ্রকারী ও সুদক্ষ । যুদ্ধে অজুনের বেগ সহ 
করতে ভীম্ম, কৃষ্ণ এবং দ্রোণাচাধ ভিন্ন আর কে পারে? 

সেই যুদ্ধে অর্জন যেন ভীন্মকে ছাড়িয়ে যেতে লাগলেন । এদিকে ভী'ম্মও 
ঘেন অজুনকে ছাড়িয়ে উঠতে লাগলেন-__ এটা জগতে বিল্ময়কর। এমন 
মুহূর্তে ভীক্ষের রথরক্ষী বীররা. অজুনের দ্বার] নিহত হয়ে অজজুনের রথের উভয় 
পার্খে শায়িত হল। 

আকাশে মধ্যাহ হূর্ষের স্তায় অজুনের দ্বিকে সৈন্তরা ঘেমন তাকাতে পারেনি, 
তেমনি কেউ দৃষ্টিপাত করতে পারেনি ভীম্মের দিকেও। উভয়েই প্রচণ্ড 
পরাক্রমশালী, উভয়েই বিখ্যাত কর্মী, উভয়েই রণ দক্ষতায় সমান এবং উভয়েই 
যুদ্ধে অতি ছৃর্জয়। গ্ধরবরাজ চিত্রসেনের এই অভিমতে প্রসন্ন হয়ে দেবরাজ ইন্দ্র 
ভীম্ম ও অর্জনের সংগ্রামকে পুষ্প বৃষ্টি দ্বার! সম্মানিত করলেন । 

অতঃপর অঙ্গুণ ভীম্মের ধন্থ কেটে ফেললেন। ভীম্ম আহত হয়ে দীর্ঘ সময় 
রখের কুবর (জোয়ালের সঙ্গে যুক্ত কাঠ) ধরে বইলেন। রখের অশ্বগুলি 
আক্রান্ত সংজ্ঞাহীন প্রস্তু ভীম্মকে রক্ষা! করবার জন্ত তীকে যুদ্ধ ক্ষেত্র হতে সবিয়ে 
নিল। 

ভীম্ম সমব ক্ষেত্র হতে পলায়ন করার পর ছুর্যোধন পতাকা উড়িয়ে ধনুক 


রি 
অন্ভুন ১৪৪ 


নিয়ে হঙ্কার দিয়ে অ্্পনের নিকট উপস্থিত হলেন। তিনি তত্প দ্বারা অজুনের 
ললাট বিদ্ধ করলেন। উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ স্থুরু হল। 
বিকর্ণ একটা বিশাল হস্তী এবং তার পাদ বক্ষী চারটি রথের সঙ্গে পুনরায় 
অজুনের প্রতি ধাবিত হলেন । অজু'নের আক্রমণে হস্তী ভূপাতিত হওয়ায় বিকর্ণ 
ভরে মাটিতে লাফিয়ে পড়ে দৌড়িয়ে বিবিংশতির রথে আরোহণ করলেন। পাদ 
রক্ষার সঙ্গে বিকর্ণ পলায়ন করলেন। অন্তান্ত যোদ্ধারাঁও পলায়ন করল। অন্ন 
এরূপ অপর একটি বাণ ম্বার! ছুর্যোধনের বক্ষ বিদীর্ণ করলেন। ছুর্যোধন বান বিদ্ধ 
হয়ে রক্ত বমি করতে করতে পলায়মান হুলে অর্জুন উপহাস করে বললেন-_ 
বিহায় কীতিং বিপুলং যশশ্চ 
ষুদ্ধাৎ পরাবৃত্য পলায়সে কিম্‌। 
ন তেহগ্য তুর্্যাশি সমাহতাঁনি 
তথৈব বাঁজযাদবরোপিতম্ ॥ (বি) ৬৫1১৫ 
_বিপুল যশ ও কীত্তি পরিত্যাগ পূর্বক যুদ্ধ হতে পরাবৃত্ত হয়ে পলায়ন করছ 
কেন? এখন তো৷ তোমাকে রাজ্য আর্ট করে তেমন তুর্য্যধ্বনি করা হয় নাই। 
ছুর্যোধন, মনে কর, আমি যুধিষ্টিরের আজ্ঞাকারী কুস্তীদেবীর তৃতীয় পুত্র। 
আমি যুদ্ধ ক্ষেত্রে আছি। সেইজন্তও ফিরে মুখ দেখাও । পূর্বে জগতে তোমার 
দুর্যোধন এই নাম বৃথাই করা হয়েছিল ( দুর্য্যোধনেতীহ কৃতং পুরুস্তাৎ)। এখন 
সমর ক্ষেত্র হতে পলায়ন করায় তোমার নাম ছুর্যোধন মানায় না। ছুূর্যোধনঃ 
সম্মুথে বা পশ্চাতে তোমার রক্ষাকারী কাউকে দেখছি না। হেবীর পুরুষ, 
ুদ্ধস্থান হতে পলায়ন কর। আজ পাগুবের হাত হতে প্রিয় প্রাণ রক্ষা কর। 
অজ্জুনের বিদ্রপ শুনে দুর্ধযোধন রথ ঘুরিয়ে ফিরে এলেন; ভীম্মা্ি 
মহারথীরাঁও তাঁকে রক্ষা করতে আসলেন । অজ্ভুনকে বেষ্টন করে তারা সর্ধদিক 
হতে বাণাঘাত করতে লাগলেন। তখন অর্জন সন্মোহন অস্ত্র প্রয়োগে ভীন্ম 
ব্যতীত সকলকে সংজ্ঞাহীন করলেন। তারপর উত্তরার কথা মনে পড়ায় অজুন 
উত্তরকে বললেন, কৌরবর] সংজ্ঞাহীন থাকতে থাকতেই মধ্য পথ দিয়ে বের হও। 
আচার্য দ্রোণ, রুপের শুরু বস্ত্র, কর্ণের পীত বস্ত্র, অশ্বথাম! ও ছুর্যোধনের নীল 
বস্ত্র নিয়ে এসো । উতর মহারথীদের বন্ত্রগুলি নিয়ে নিজ রথে ফিরে আসলেন। 
এবং বথীদের বৃহ অতিক্রম করে গেলে তীম্ম শরাঘাত করলেন। তখন অজুনও 
ভীম্মের অশ্বগুলিকে বধ করে দশটি বাণ দ্বার! তাকে বিদ্ধ করলেন। অর্জুন 
উত্তরার পুতুল ততরীর আবদার রক্ষার জন্ত বন্ত্রগুলি নিয়ে উত্তরাকে দিলেন । 


১৫০ চরিত্রে রামায়ণ মহাভারত 


দুর্ধোধন জ্ঞান ফিরে পেয়ে ভীম্মকে বললেন, এই অন্কুন কি করে আপনাব 
হাত থেকে মুক্তি পেল? যাতে সে জয়ের গৌরব ন! পায়-_সেই ব্যবস্থা করুন। 
অর্থাৎ সৈন্ত সাজিয়ে পুনরায় তাকে আক্রমণ করুন। 
ভীম্ম স্লেষ করে বললেন, যখন বিচিত্র ধন্গক ও বাণগুলি ত্যাগ করে একাস্ত 
নিষ্কিয় ভাবে ছিলে, তখন তোমার বুদ্ধি ও বীরত্ব কোথায় গিয়েছিল? 
ন ত্বেষ বীভতন্ুরলং নৃশংসং 
কতুৎ ন পাপেইভ্য মনো বিশিষ্টম্‌ ॥ 
ভ্রেলোক্যহের্তোন জহেৎ স্বধর্মং 
সর্বে ন তশ্মিন্িহতা রণেহশ্মিন । (বি) ৬৬1২১-২২ 
_এই অঙ্ুন অতি নৃশংস কাজ করতে পারে না, তার মহৎ চিত্ত পাপে 
অভিনিবিষ্ট নয়। ত্রিতুবনের জন্তও অজুনন ন্বধর্ম ত্যাগ করবে না। সেই জন্তই 
এই যুদ্ধে সকলে নিহত হওনি । 
কুরুরাজ শীঘ্র কুরু দেশে প্রস্থান কর। অজুনিও গোধন জয় করে প্রস্থান 
করুক। মোহবশে তোমার নিজের সম্পদ নষ্ট না হয়। সেই ব্যবস্থা কর। 
তী্মের উক্তি যুদ্ধ ক্ষেত্রেও অর্জুনের উদারতা প্রমাণ করে। 
কৌরব সৈন্ত পলায়ন করে বনে জঙ্গলে যত্রতত্র জড় হয়ে ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর, 
হতোৎসাহ ও বিচলিত হয়ে অজু কে প্রণাম করে বলল--আমরা আপনার কি 


কাজ করব? ণ 
অজুনণ বললেন, তোমাদের মঙ্গল ছোক। তোমরা প্রস্থান কর । কোন 


ভয় নেই। আমি কাতর ব্যক্তিদের হত্যা করি না। অঙ্জুনের কথায় খুসী 
হয়ে কৌরব সৈন্যরা তীর যশ, কীতি ও পরমায়ু লাভের আনীর্বাদ করে তাকে 
অভিবাদন করল । 

এখানেও অর্জুনের উদারতা প্রকাশ পেয়েছে। বিনা কারণে শক্র দৈন্তদের 
তিনি বধ করতেন ন|। 

রাজধানীতে ফিরেই বিরাট রাজার নিকট পঞ্চ পাগব যে গুপ্ত ভাবে তার 
রাজত্বে বাস করছেন- সেই তথ্য অর্জুন উত্তরকে প্রকাশ করতে নিষেধ করেন। 
কারণ তালে তিনি ভীত হয়ে প্রাণ ত্যাগ করবেন । 

বিরাঁট রাজ! উত্তরের এইরূপ সাফল্যে উৎসবের আয়োজন করেন। তিনিও 
কষ্ধর সঙ্গে পাশ! খেলায় মেতে গেলেন । তিনি বার বার পুত্র উত্তরের প্রশংসায় 
মুখর । তখন বক্ব বৃহম্নলার প্রশংসা করলেন। (১ম পর্বভ্রটব্য) ইহাতে 


অজ্ুন ১৫১ 
বিরাট রাজা তুদ্ধ ছয়ে খেলার পাশ! কম্ধর মুখে ছুড়ে মারেন । ফলে কন্ধের 
নাক ধিয়ে রক্ত ক্ষরণ হতে লাগল। তিনি হাত দিয়ে তা ধরে ভ্রৌপদীকে 
ইন্কিত করলেন। দ্রৌপদী তখনই একটি জলপূর্ণ বর্ণ পাত্র এনে নিঃস্ত রক্ত 
ধরলেন। ঠিক সে সময় দ্বারপাল এসে সংবাদ দিল বাজপুত্র উত্তর এসেছেন। 
তিনি বৃহন্নলার সঙ্গে দ্বারে অপেক্ষা করছেন । 

অঙ্জুনের প্রতিজ্ঞা ছিল যে যদি কোনও ব্যক্তি বিনা যুদ্ধে যুধিষ্টিরের রক্তপাত 
করে তবে সে জীবিত থাকতে পারবে না। এই প্রতিজ্ঞা মনে করে কঙ্ক 
দ্বারপালকে কেবল উত্তরকে আনবার নির্দেশ দিলেন, বুহন্নলা নয়। উত্তর কন্ধের 
রক্ত ক্ষরণের কারণ জিজ্ঞেস করলেন। বিরাট রাজা বললেন, এই জ্ুরটাকে 
আমি প্রহার করেছি। যেহেতু তোমার মত বীরের প্রশংসাকালে সে 
নপুংসকটার প্রশংসা করে। উত্তর পিতার আচরণের জন্ত তাকে ভতৎসনা 
করলেন এবং তার নিকট মার্জনা চাইতে বললেন । ক্ষম! চাইবার পূর্বেই যুধিষ্টির 
তাঁকে ক্ষমা করলেন । ূ 

অতঃপর বৃহন্নলা প্রবেশ করলেন। অ্ভুনের সম্মুখে বিরাট রাজা পুত্রের 
প্রশংসা করে উত্তর কিরূপে কৌরব মহারথীদ্ের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন তা৷ জানতে 
চাইলেন । 

তখন উত্তর বললেন_ আমি গোধন উদ্ধার করিনি । আমি শত্রদেরও 
পরাজিত করিনি । সে সমন্তই কোন এক দেবপুত্র করেছেন। আমি ভয়ে 
পালিয়ে আসছিলাম, সেই বজের সায় দৃঢ় যুবক দেবপুত্র আমাকে ফিবিয়ে এনে 
স্বয়ং যুদ্ধ করে গোধনগুলি জয় করেছেন । 

বিরাট রাজ! সেই দেবপুত্র কোথায় জানতে চাইলেন। তিনি তীর পুত্রর 
রক্ষক সেই মহাবীরকে দেখতে এবং তীর অচ্চনা করতে ইচ্ছ! প্রকাশ করেন। 
উত্তর জানালেন তিনি সেই স্থানেই অস্তুহিত হয়েছেন। ছুই তিন দিনের 
মধ্যে আত্মপ্রকাশ করবেন। 

তৃতীয় দিবসে পঞ্চ পাণ্ুব ম্লান করে শুরু বস্ত্র পরে রাজাসন গুলিতে বসলেন । 
বিরাঁট রাজসভায় এসে পাগুবদের প্র ওদ্বত্য দেখে রুষ্ট হয়ে কন্ধকে ভৎসন' 
করলেন। 

তখন অজু সহাম্যে যুধিষ্টিরের পরিচয় দ্রিলেন। ( ১ম পর্ব রষ্টব্য ) বিরাট 
রাজ! অপর ভ্রাতাদ্বের ও দ্রৌপদী সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে অজুনি পর পর লকলেরই 
পরিচয় প্রকাশ করেন। 


ই চরিত্রে রামায়ণ মহাভারত 


হর্ধে, বিস্ময়ে ও কৃতজ্ঞতায় বিরাট একাস্ত অভিভূত হয়ে যুধিষ্টিরের নিকট 
আপন অজ্ঞতায় দরুণ অপরাধের জন্ত মার্জন! প্রার্থনা! করেন। বিরাট রাজসভ। 
আনন্দ কোলাছলে পূর্ণ হলো।। 

কিছুদ্দিন পর বিরাট রাজ অর্জনের সঙ্গে উত্তরার বিয়ের প্রস্তাব করেন। 

অজ্ভুন উত্তরে বললেন, আমি উত্তরাকে পুত্রবধূ রূপে গ্রহণ করব। বিরাট 
তাকে জিজ্ঞেস করলেন কেন তিনি নিজে উত্তরাকে গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক । 

উত্তরে অন বললেন, আমি অন্তঃপুরে বান করেছি। প্রকাশ্তে অপ্রকাস্তে 
সর্বদাই উত্তরাকে দ্বেখেছি। সে আমাকে পিতৃতুল্য বিশ্বাস করেছে। আমি 
সঙীতজ্ঞ, নৃত্যশিক্ষক রূপে তার প্রিয় ও বু সম্মানের পাত্র ছিলাম। আপনার 
কন্তা সর্বদা আমাকে গুরুতুল্য মনে করেছে। 

বয়ঃস্থয়া তয়া রাজন্‌ সহ সংবৎসরোধিতঃ | 
অতিশঙ্কা ভবেৎ স্থানে তব লোকন্ত বা বিভো ॥ (বি) ৭২৪ 

-রাজন, আমি বয়ঃপ্রাঞ্চী উত্তরার সঙ্গে এক বৎসর বাস করেছি । ( এখন 
তাকে বিয়ে করলে তার সঙ্গে আমার পবিত্র সম্পর্ক বিষয়ে ) লৌকের এবং 
আপনার অত্যন্ত আশঙ্কা হওয়! সঙ্গত। 

সেইজন্তই আমি আপনার কন্তাকে পুত্র বধূ রূপে প্রার্থনা করছি । আমি 
পবিত্র, জিতেন্দ্রিয় ও সংযত চিত্ত। তারও পবিত্রতা প্রমাণ করলাম । মিথা 
অপবাদ অভিশাপ স্ববপঠ সেজন্ত আমি তাঁকে ভয় করি ( অভিশাপাদহং ভীতো 
মিথ্যাবাদাৎ পরস্তপ )। আমি আপনার কন্তা উত্তরাকে পুত্রবধূ রূপে গ্রহণ 
করলাম । অভিমন্থ্যর গুণ গরিমা বলতে গিয়ে অন জানালেন- আমার পুত্র 
অভিমন্থ্া বাসদেবের ভাগে যেন সাক্ষাৎ দেবশিশু। সে সমস্ত অস্ত্র বিদ্যায় 
পারদর্শী এবং কৃষ্ণের অতি প্রিয়। সে আপনার জামাতা ও আপনার কন্ঠার 
স্বামী হবার উপযুক্ত । 

অজু'নের যুক্তি অকাট্য । তার যুক্তি তাকে বুদ্ধিমান ও ভবিস্যৎ ভ্রষ্টা ও 
নানা গুণে খ্যাত করেছিল। যদিও অজুনের একাধিক তার্ধা_তবু স্থান বিশেষে 
তিনি সংঘমী, জিতেন্ট্রিয় পুরুষ । একাধিকবার তার পরিচয় পাওয়া যায়। 
পিতামহী তুল্য অগ্সর] উর্বসীকে যেমন তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, তেমনি 
কন্ত| তুল্য। উত্তরাকে স্ত্রী রূপে গ্রহণ করার প্রস্তাব তিনি প্রত্যাখ্যান করেন । 

অজুনের যুক্তিতে বিরাট রাজা! খুশী হয়ে সম্মত হলেন । যুবিষ্টিরের অনুমোদন 
পেয়ে শুভবিবাহ সম্পন্ন ছল । এই বিবাহে কষ বলরাম অন্তান্ত যাদবরাও ভ্রুপদ 


অর্কুন ১৫৩ 


প্রমুখ আত্মীয় বান্ধবরা সকলেই উপস্থিত ছিলেন৷ বিবাহের পর পাগুবর বিরাট 
পুর্নীর নিকটে উপপ্রব্যনগরে বাস করতে লাগলেন। 

কিছুকাল পর পাগুবর! হত বাজ্য ফিরিয়ে পাবার জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া 
যায় এ সম্বন্ধে কষ, বলরাম, ক্রপদ রাজ প্রভৃতি সকলে বিরাঁট রাজসভায় মিলিত 
হলেন। পাগুবদের হত রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্ত শান্তির প্রন্তাবের জন্য পাল 
পুরো হিতকে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে পাঠানে। হবে সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হলো৷। সঙ্গে 
সঙ্গে সব দেশের নৃপতিদের ত্বপক্ষে আনবার জন্ত চেষ্টা চালান হবে স্থির হলে! । 

কুষ্ণ বলরাম দ্বারকায় ফিরে গেলেন । ছুর্যোধন গুপ্তচরের মুখে সব সমাচার 
পেয়ে কৃষ্ণের সাহাধ্যার্থে দ্বারকাঁয় গেলেন । সেইন্দিন অজুনও দ্বারকায় উপস্থিত 
হলেন। ছুর্যোধন নিদ্রিত কৃষ্ণের শয্যা পার্খে শিয়রের দিকে বসলেন । 

তত: কিরীটী তন্তান্থপ্রবিবেশ মহামনাঃ | 
পশ্চ'টম্ছব স কৃষ্ণ প্রহেবাহভিষ্ঠৎ কৃতাঞ্জলিঃ ॥ (উঃ) ৭।৯ 

--তারপর মহামন] অজজুন ছুযৌধনের পরে শধ্যাবক্ষে প্রবেশ করে কৃতাঞ্জলি 
হয়ে তীর পায়ের কাছে দাড়িয়ে রইলেন । 

নিদ্রাভজের পর কৃষ্ণ উভয়কে তাদের আগমনের উদ্দেশ্য জিজ্জঞেন করলে, 
উভয়েই বললেন যে তারা কৃষ্ণের সাহাধ্য প্রার্থী। দুর্যোধন বললেন তিনি 
সর্বপ্রথম এসেছেন-__স্থতরাং পূব পুরুষদের সদাচাঁর অনসবণকাঁরী কৃষ্ণের উচিত 
তীর ইচ্ছা পূরণ করা । উত্তরে কৃষ্ণ বললেন, যাঁদও দুর্যোধন পূর্বে এসেছেন, 
কিন্ত কৃষ্ণ সর্বপ্রথম অর্নকে দেখতে পেয়েছেন। তাছাড়া বয়:কনিষ্ঠের অভীষ্ট 
প্রথম পূর্ণ করা উচিত। অজুন দুর্যোধনের বর়ঃকনিষ্ঠ তাই তিনিই প্রথম অভীষ্ট 
বস্ত পাবার অধিকারী | কৃষ্ণ জানালেন তিনি কোন পক্ষের হয়ে অস্ত্র ধরবেন 
না। এক পক্ষে তার দশ অক্ষৌহিনী সেনা ও অপর পক্ষে তিনি সারথি রূপে 
সাহায্য করতে পারেন। তিনি উভয়কে জিজ্জেস করলেন কে তাকে চান আর 
কে দশ অক্ষৌহিনী সেনাদলকে গান? অভ্ভ্রনকে প্রথম জিজ্ঞেস করা হলে] । 

অজু'ন বললেন, আপনাকে আমার রথের সারথি রূপে পাবার ইচ্ছা আমার 
দীর্ঘ কালের । আমার বহু দিনের অভিলাষ আপনি পুর্ণ করুন। 

কু্কে সারথি রূপে পাওয়ার প্রার্থনা অজুনেব বিচক্ষণতার নিদর্শন । 
অজুনিই কৃষেরর প্রক্কত পরিচয় জানতেন । 

দুর্যোধন দশ অক্ষৌহছিনী সৈল্ত প্রার্থনা করলেন। এবং এ যোদ্ধাদের 
সাগ্রহে গ্রহণ করে বাজি মাত করেছেন মনে করে আনন্দিত হলেন। তারপর 
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তিনি বলরামের নিকট গেলেন। বলরাম জানালেন তিনি কোন পক্ষকেই 
সহায়ত! করবেন না। তিনি ছুর্যোধনকে ক্ষত্রিয় ধর্মাহূসারে যুদ্ধ করতে বললেন। 
ছুর্যোধন বলরামকে আলিঙ্গন করে এবং অর্জুন প্রবঞ্চিত হয়েছে ধরে নিয়ে যুদ্ধে 
নিজের জয় নিশ্চিত মনে করে আনন্দ প্রত্যাবর্তন করলেন । 
কৃষ্ণ সন্ধষ্ট হয়ে অর্জুনের সারথি হতে বাঁজি হয়ে তাঁর সঙ্গে উপপ্নব্য নগরে 
আনসলেন। 
জ্রপদ রাজার পুরোহিত শাস্তির প্রস্তাব নিয়ে কৌরবপত্তির নিকট আসলেন। 
ভ্রুপদ পুরোহিত পাগওবদের শক্তির কথা বলে বললেন, কৌববদের পক্ষে একাদশ 
অক্ষৌহিনী সেন! যদ্দি একদিকে থাকে, আর অপর দিকে যদি অর্জুন একা থাকেন, 
'তবে তিনি একাই এই সব পৈন্তের পক্ষে যথেষ্ট । 
বহুলত্বঞ্চ সেনানাং বিক্রমঞ্চ কিরীটিনঃ। 
বুদ্ধিমন্তঞ্চ কৃষ্ণন্য বুদ্ধ যুধ্যেত কো নরঃ ॥ (উঃ)-২০1২০ 
_পাগুবদের সৈন্ত বাহুল্য, কিরীটধারী অজুনের পরাক্রম এবং কৃষ্ণের 
বুদ্ধিমত্তা জেনে কোন্‌ লোক আবার পাগুবদের সঙ্কে যুদ্ধ করতে পারে? 
ভ্রপদের পুরোহিতের যুক্তি সমর্থন করে ভীনম্ম অর্জনের প্রশংসা! করে বললেন, 
অর্ভূন শক্তিশালী ও অন্ত্রবিদ্তায় নিপুণ । এমন কোন বীর আছে, যে যুদ্ধে 
অজ্ভুনের বেগ সহ করতে পারে? 
অপি ব্জ্রধরঃ সাক্ষাৎ কিমুতান্তে ধন্ভৃতিঃ | 
্রয়াগামপি লোকানাং সমর্থ ইতি মে মতি: ॥ (উঃ) ২১1৭ 
__সাক্ষাৎ বজ্রধারী ইন্দ্রও যুদ্ধে তার সম্মুখীন হতে পারেন না, সেখানে অন্ত 
ধনু্ধারী মানুষের কথা কি আর বলবার আছে? আমার এই বিশ্বাস যে, অন 
একাই যুদ্ধে তিন লোকের মুখোমুখি হতে পারে। 
পিতামহ ভীম্মের মুখে অর্ভুনের অকু্ঠ প্রশংস! শুনে হিংসাপরায়ণ কর্ণ 
বললেন, যদ্দি পাগুব ভ্রাতার] পিতৃরাজ্য চায়, তবে আবার বার বছর বনে বাস 
করুক। আর যদি ধর্ম ত্যাগ করে তারা যুদ্ধ চায় তবে যুদ্ধে আমার কথা মনে 
করতে হুবে। 
কর্ণর উদ্ধত পূর্ণ উক্তি শুনে ভীম্ম কর্ণকে ভত্সন! করে অর্জুনের প্রশংস! 
করে বলছেন-_রাধানন্দন, তোমার অহঙ্কার করে লাভ কি? অভুনের সেই 
অলৌকিক পরাক্রম স্মরণ কর । অর্জুন একাকী সমগ্র সৈন্ত সহ ছয় মহারথীকে 


জয় করেছিল । 


অভুন ১৫৫ 


ধৃতরাষ্ট্র পাগুবদের প্রভাব ও প্রতিভাব কথা বলে অন্ধুন প্রসঙ্গে বলেন 
গাণীবধারী অন্ন রথে বসে একাই সমগ্র পৃথিবী জয় করতে পারে । 
তিষ্ঠেত কন্তস্য মর্তযঃ পুরস্তাদ্‌, 
যঃ সর্বলোকেষু বরেণ্য একঃ। 
পর্জন্যঘোষান্‌ প্রবপন. শরৌঘান, 
পতঙ্গ সপ্তানিব শীন্রবেগান্‌॥ (উঃ) ২২২১ 
_-যে সমন্ত লোক মধ্যে একমাত্র সর্বশ্রেষ্ঠ বীর বলে খ্যাত, যে যুদ্ধে মেঘ 
গর্জনতুল্য গম্ভীর গর্জনকাব্ী এবং যে যুগপৎ এক সঙ্গে অতিবেগে পতঙ্গ শ্রেণীর 
মত বাপরাশি বর্ষণ করতে সক্ষম» সেই বীর অজু্নের সম্মুখে কে যুদ্ধ করতে 
পারে? 
ধৃতরাষ্ট্র সপ্জয়কে উপপ্নব্যনগরে যুধিষ্টিরের নিকট শান্তির প্রত্তাব দিয়ে 
পাঠালেন। হৃতরাজ্য প্রত্যর্পণ না করলেও পাঁগুবদ্দের যুদ্ধ না করবার জন্য 


অন্ররোধ করবার জন্য । 
যুধিষ্টির জানালেন যে ইন্দ্প্রস্থ ফিরিয়ে দিলে শাস্তি সম্ভব। তিনি আরও 


বললেন £-_ 
গাণ্তীববিস্কীরিত শব্দ সাজ।__- 
বশূথান। ধার্তরাষ্্া ধ্িয়ন্তে। 
ক্রুদ্ং ন চেদীক্ষতে তীমসেনং 
হর্ষোধনো মন্ততে সিদ্ধমর্থম্‌॥ (উঃ) ২৬২৫ 
_ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র ততকাল জীবিত থাকবে, যতর্দিন ন! তারা যুদ্ধে গাণ্ডীৰ 
ধন্থর টংকার ধ্বনি শুনতে না পাবে। ছুর্যোধন যে পর্যস্ত ন! ক্রুদ্ধ ভীমসেনকে যুদ্ধে 
দেখবে, সেই পর্যস্তই তার সব মনোবাঞ্চা পুর্ণ হয়েছে বুঝবে। 
সঞ্জয়ের নিকট হতে ধৃতবাষ্ট্রেরে মনোভাব অবগত হয়ে কৃষ্ণ অর্জনের 
শৌর্যবীর্ধের প্রশংসা করে ভবিস্তৎ যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতির কথ! সঞ্জয়কে জানান । 
তিনি অজুনি প্রসঙ্গে বলেন, মৎসরাঁজ্যে কৌরব যোদ্ধাদের সঙ্গে অজু'নের একক 
যুদ্ধের ঘে পরিণতি শোন] যায়, ত৷ বিন্ময়কর। অজুনের শৌর্ধবীর্ষের এটাই 
যথেষ্ট উদ্দবাহরণ। কৃষ্ণ অর্জনের বল, বিক্রম, তেজ, রণকৌশল, ক্ষিপ্রতা! ধৈর্য 
ইত্যাদির উল্লেখ করে বলেন যে অপর যোদ্ধায় এইসব শুণ নেই। 
কৃ সঞ্জয়ের মাধ্যমে ধৃতরাষ্্রকে এক সতর্ক বাণী পামালেন। যদি আমার 
সন্ধির প্রত্তাব অন্তথ! করে কৌরবর! এর বিপরীত ভাব দেখিয়ে থাকে-_-তবে 
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জেনে নিও--রখের উপর উপবিষ্ট অঙ্ুন এবং যুদ্ধের জন্ত কবচ ধারণ করতে 
প্স্তত হয়ে ভীমের দ্বারা পরাজিত ধৃতরাষ্ট্রের সকল পাপাত্মা পুত্ররা নিজেদেরই 
কর্ধ দোষে দগ্ধ হয়ে যাবে। 
যুধিষ্টিরো ধর্মময়ো মহাক্রমঃ 
স্বব্ষোহ্জুনে! ভীমসেনোহস্য শাখাঃ | 
মাত্রীপুত্রো পু্পফলে সমৃদ্ধে 
মূলং ত্বহং ব্রহ্ম চ ব্রাঙ্মণাশ্চ ॥ (উঃ) ২৯:৫৩ 

- ঘুধিষ্টির হলেন ধর্মময় এক বিশাল বৃক্ষ । অন এ বৃক্ষের স্বদ্ধ, ভীমসেন 
তার শাখা এবং মাত্রীনন্দন নকুল সহদেব এই বৃক্ষের সমৃদ্ধ ফল-ফুল। আমি, 
বেদ ও ব্রাহ্মণরাই এই বৃক্ষের যূল। 

সঞ্জয় ফিরে রাজসভায় সর্ব সমক্ষে জানালেন অজুবন যুদ্ধের জন্য উত্তক। 
তিনি বলে পাঠিয়েছেন_-যদি দুর্যোধন যুধিষ্টিরের রাজ্য ছেড়ে ন! দেয়. তবে 
নিশ্চয়ই ধৃতরাষ্ট্ পুত্রদ্দের পূর্ব জন্মক্কৃত পাপ কর্ষের ফল ভোগ করতেই হবে। 
তাদের পাগুবদের ও তীদের পক্ষীয় তেজন্বী রাজাদের এবং ইন্দ্রের ন্তায় তেজন্থী 
মহারাজ যুধিষ্ির__ধিনি অনিষ্ট চিত্ত! করবার সঙ্গে সঙ্গেই এই পৃথিবী ও ম্বর্গলোক 
ভন্বীভূত করতে পারেন-_-এদের সকলের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে । বনে নির্বাসিত 
যুধিষ্ির ঘে ছৃঃখ শয্যায় শয়ন করেছিলেন, ছুর্যোধনকে ততোধিক মৃত্যু যন্ত্রণা সহা 
করতে হুবে। যুধিষ্টির দুর্যোধনের সৈন্যদের দৃষ্টিপাত মাত্রই দগ্ধ করে ফেলবেন। 
ুর্ষোধন দেখবে গ্রামকে অগ্নির দ্বার] দগ্ধ করবার ন্যায় তার ভ্রাতাদের ক্রোধাঞ্জির 
ঘার] ভীম দগ্ধ করে ফেলবে । তখন তার মুখ্য বীরবা নিহত হয়েছে, সৈম্তরা 
পশ্চাদনুদরণ করছে, সমস্ত যোদ্ধার! নিজ নিজ সাহস কিংবা! ধুষ্টতা হারিয়ে 
ফেলেছে এবং ভীমসেনের অন্ত্রানলে সব ভন্মীভূত হয়ে গেছে, সেই সময় ছুর্যোধন 
যুদ্ধের জন্ত অনুতাপ করবে। দ্বীর্ঘকাল বনে থেকে নকুল যে ছুঃখ শয্যায় শয়ন 
করেছিল, তা স্মরণ করে সর্পের স্তায় সে যখন ক্রুদ্ধ হয়ে যুদ্ধ স্থলে বিচরণ করতে 
থাকবে, তখন দুর্যোধনকে যুদ্ধের জন্ত অনুতাপ করতে হবে। দ্রৌপদীর বালক 
পঞ্ুত্র খন ভ্রুতগন্ভিতে কৌরব সৈন্তের উপর আক্রমণ করবে, তখন ছুর্যোধন 
যুদ্ধের জন্ত অনুতাপ করবে। সহদেব যখন সমর ভূমিতে সগর্বে অবস্থান করে 
সর্ব দিক হতে শক্রর্দের আক্রমণ করবে, সেই অবস্থা দেখে দুর্ধোধন মনে মনে 
যুদ্ধের জন্ত অনুতাপ করবে। বালক অভিমম্য কৃষ্ণের স্তায় পরাক্রমী এবং অস্ত্র 
বিদ্যায় নিপুণ। সে ইন্দ্রের গ্তায় শক্তিশীলী ও অস্ত্র বিষ্ায় পারদর্শা। সে যখন 


অন্ন ১৫৭, 


করাল কালের ন্তায় শত্রুদের আক্রমণ করবে, 'তখন দুর্যোধন যুদ্ধের জন্ত অনুতাপ 
করবে । এইরূপ ভাবে অজু পাগুব পক্ষীয় প্রত্যেক বীর রি ও মহারথীর 
বিক্রমের পরিণতির কথা ম্মরণ করিয়ে দিয়েছেন । 

তারপর অর্জুন নিজের শক্তির কথ! বলতে গিয়ে বলেছেন, গাণ্ীব ধগ্র 
গুণ হতে নিক্ষিপ্ত তীক্ষধার বিশিষ্ট সুন্দর পক্ষযুক্ত ও ভয়ংঙ্কর বাণগুলি বিদ্যুতের 
. ক্ফুলিঙ্গের স্তায় যখন যুদ্ধ ভূমিতে শত্রুদের উপর পড়বে এবং সহন্ম সহশ্র সৈন্, 
সেই সঙ্গে বহু অশ্ব, হস্তী ও যোদ্ধাদের নিহত করবে, সেই সময় ছুর্যোধন অন্থুতাপ 
করবে । যখন রথে আমার গাম্ভীব ধনু, সারথি কৃষ্ণ তার দিবা পাঞ্চজন্ত শঙ্খ, 
রথে যোজিত দিব্য অশ্বগুলি, বাপূর্ণ অক্ষয় তৃনীরছয়, আমার দেবদত্ত নামক 
শঙ্খ ও আমাকে দেখবে, তখন যুদ্ধের পরিণামের কথ চিন্তা করে ছুর্যোধন 
অগ্নতাপ করবে। ছুর্যোধন মনে করছে আমার সঙ্গে কৃষেের হঠাৎ কলহ বাধিরে 
দিতে পারবে । পাগুবদের কৃষ্ণের উপর যে মমতাবোৌধ আছে-_তা হরণ করতে 
পারবে বলে সে মনে করেছে । কিন্তু কুরুক্ষেত্র যুদ্ধক্ষেত্রে তার এইসব বিষয়ে 
যথা জ্ঞান হবে। যে পাপ বুদ্ধি মানুষ পাগবদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে, ধর্ম দৃষ্টিতে 
তার ধ্বংস নিশ্চিত_-এটাই আমার বিশ্বাস । আমি কর্ণের সঙ্গে ধৃতরাষ্্র পুত্রদের 
বধ করে কুরু রাজা সম্পূর্ণ জয় করব। অতএব তারা যা যা কর্তব্য অবশিষ্ট 
আছে, তা পূরণ করে নিক। যে পাগুবরা সমর ভূমিতে ইন্দ্রার্দি সমস্ত 
দেবতাকেও পেয়ে তাদের পরাজিত ন1 করে থাকতে পারেন না, সেই পাগুবদের 
সঙ্গে এই হঠকারাী ছুর্যোধন যুদ্ধ করতে চাচ্ছে--তার মোহ দেখ। 

ভীষ্ষের একান্ত ইচ্ছ৷ পাগুবদের সঙ্গে সন্ধি হোক। তাই তিনি হূর্যোধনের 
কাছে কষ্কাভুনের শৌর্ষের প্রশংসা! করে বললেন-_- 

বাহুদেবান্ধুনৌ বীরৌ সমবেতৌ মহারধৌ। 
নর- নারায়ণো দেবো পূর্বদেবাবিতি শ্রুতিঃ॥ (উঃ) ৪৯1১৯ 

-_ বীর ক ও বীর অন এই ছুই মহারখী এবক্রে পূর্বকালের দেবতা নর 
ও নারায়ণ--ইছাই জনশ্রুতি । 

ধৃতরাষ্ট্র সস্ভাব্য যুদ্ধে অজুনের নিকট হতে ভয়ের বর্ণন1] করে বললেন, যার 
পক্ষে অর্জুনের স্তার় যোদ্ধা আছে, কেবল সেই ধর্যরাজ যুধিষ্টিরের জ্রিভুবনের 
রাজ্য লাভ হতে পারে। গাণ্ডীবধারী অভুননের সাষনে রথে আরোহণ করে 
যুদ্ধ করতে পারে এমন বীর আমার পক্ষে কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। যদি 
দ্রোণাচার্য ও কর্ণ অন্ুনের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্ত এগিয়ে আসেন, তথাপি 


১৫৮ চরিত্রে রামায়ণ মহাভারত 


অর্জুনকে জয় করা বিষয়ে আমার মনে গভীর সন্দেহ আছে। আমর] জয়ী হব 
না। কারণ কর্ণ দয়ালু ও অসাবধাম এবং দ্রোণ বৃদ্ধ ও অজুরনেয় গুরু। 
সমর্থ বলবান্‌ পার্থে৷ দৃঢধন্ব! জিতক্লমঃ। 
ভবেৎ স্থতুমুলং যুদ্ধং সর্বশোইপ্যপরাজয়ঃ ॥ (উঃ) ৫২৬ 
__অজুনি সমর্থ ও বলবান, তার ধনুও সুদৃঢ় । সে আলম্ত ও শ্রান্তিকে জয় 
করেছে, অতএব তার সঙ্গে যে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হবে, তাতে সর্ব প্রকারে 
অজুনেবই জয় হবে। 
দ্রোণাচার্য ও কর্ণ বধে আমাদের পক্ষ শান্ত হবে অথবা অর্জুন বধ হলে 
পাওবরা শাস্ত হবে, কিন্তু অর্জু£ক বধ করতে পারে এরূপ তো কেউ নেই। এমন 
কি তাকেঞজয় করতে পারে এমন কাউকে দেখছি না। আমার মন্দ বুদ্ধি পুত্রদের 
উপর তার যে রাগ হয়েছে--তা! কি ভাবে শান্ত হবে? 
পাগুবর! সকলেই অস্ত্র চালনায় দক্ষ। কিন্তু তার৷ জয় পরাজয়ের অধীন । 
কেবল অর্জুনই সর্বদা জয় লাভ করেছে বলে শোনা যায়। 
অর্জনের পুর্ব গৌরবের উল্লেখ করে তিনি বললেন, খাগুব বনদ্বাহের সময় 
অন তেত্রিশ দেবতাকে যুদ্ধের জন্ত আহ্বান করে অগ্নিদেবকে তৃপ্ত করেছিল 
এবং সকল দেবতাকে জয়-করেছিল। তার পরাজয় হয়েছে, এমন খবর আমি 
জানি না। অর্ভ্ভনের সারথি ন্বয়ং কৃষ্ণ । ইন্দ্রের বিজয়ের ন্তায় অর্নেরও বিজয় 
স্থনিশ্চিত। ( গ্রবস্তন্য জয়ন্তাঁত যথে্দরম্য জয়ন্তথা। ) এক রথে কৃষ্ণ, অজ্ুন 
তার সঙ্গে জ্যা যুক্ত গাণ্ডীব ধহু-_এই ত্রিবিধ তেজ যুগপৎ সম্মিলিত হয়েছে-_ 
তা আমি শুনেছি। ধৃতরাষ্টট আক্ষেপ করে বলেন, আমাদের পক্ষে না আছে 
সেইরূপ ধন, না আছে অঙ্গু'নের স্তায় পরাক্রম শালী যোদ্ধা এবং না আছে কৃষ্ণ 
তুল্য সারধি-কিন্ত দুর্যোধনের অঙ্থগত হয়ে আমার অন্তান্ত মূর্থ পুত্ররা তা 
জানতে পারছে না। 
কৌরব রাজসভায় কৃষ্ণকে শাস্তির প্রস্তাব নিয়ে পাঠাবার ব্যবস্থা হচ্ছিল। 
কৃষ্ণ তখন অন্ত্ুনের অভিমত জানতে চাইলেন । উত্তরে অজুনি বললেন, কৃষ্ণ, 
আপনি এরূপ চেষ্টা কুরবেন যাতে শত্রুদের সঙ্গে আমাদের সন্ধিই ঘটে । আপনি 
পাগ্ুব ও কৌরবদের প্রধান সুহৃদ । আপনি চেষ্টা করবেন পাগুবর্দের ও কৌরবদের 
দুঃখের শেষ যাতে হয়। আপনি ঘে সিদ্ধান্ত নেবেন তাই আমাদের পক্ষে 
গৌরবের এবং সমাদরের বস্ত হবে। হূর্যোধন পাশার চাতুরীতে সমস্ত সম্পৃ্ি 
'অন্তায়ভাবে পেয়েছে এবং অমাদের বনে পাঠিয়েছে বলে আমি স্থির করেছি সে 


অর্জুন ১৫৯ 


আমার বধের যোগ্য । যদি মনে করেন সদ্ধি কোন প্রকারেই সঙ্গত নয়, তবে 
আপনার নির্দেশে আমরা যুদ্ধের জন্ই প্রস্তত হব এবং ছুর্যোধনের পক্ষের সব 
নৃপতিদের আমি নিহত করব। মৃছু বা কঠোর_যে কোন উপায়েই সম্ভব, 
আপনার মুখ্য কাজ অবশ্যই সফল হওয় চাই। 

যদ্দি আপনি কৌরবদের বধ করাই শ্রেয় মনে করেন তবে অতি সত্ব তারই 
ব্যবস্থা করুন। এ বিষয়ে আপনি দ্বিধা করবেন না । পাপমতি ছুর্যোধন কৌরব 
সভায় যেরূপ অপমান করেছে, আমর তার এই মহাপরাধকে সহ করেছি। 
সেই ছুর্যোধন এখন পাগুবদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবে, এরূপ আশা আমার 
বুদ্ধিতে আসছে না। তার সঙ্গে সন্ধির সমস্ত প্রচেষ্টাই উর ভূমিতে রোয়। 
বীজের মত ব্যর্থতায় শেষ হচ্ছে। ( ন মে সঞ্জায়তে বুদ্ধিরাঁজনুপ্তমিবোধরে ) 
উভয় পক্ষের যা হিতকর হবে বলে বিবেচন1 করেন, তা অতি সত্বর চেষ্টা করুন। 

অর্জনের শন্তিমত অতি বিচক্ষণ বুদ্ধিমান যোদ্ধার উপযুক্ত । শাস্তিই তিনি 
ইচ্ছা করেছিলেন । তিনি কাপুরুষ ছিলেন না। তাই প্রয়োজনে তিনি যুদ্ধের 
জন্তও প্রস্তুত হতে দ্বিধা করবেন ন! এ কথাও তাদের জানান । অজু দুহাত 
বিস্তার কৰে জানান শাস্তি ইচ্ছা! করলে শাস্তি স্থাপনে কোন আপত্তি নেই। যৃদ্ধ 
ইচ্ছা করলে তার জন্তও প্রস্তুত । 

সন্ধির প্রন্তাব নিয়ে কৃষ্ণ হন্তিনাপ্র গেলেন । সেখানে বিদূরের গৃছে উপস্থিত 
হুয়ে যখন তার পিতৃম্বষ! কুস্তীকে প্রণাম করলেন, তখন তিনি সকলের কুশলাদি 
সম্বন্ধে জানতে আগ্রহ দেখালেন-_ 

অর্জুন সম্বন্ধে পৃথক করে কুস্তী জিজ্ঞেস করেন__ 

ক্ষিপত্যেকেন বেগেন পঞ্চ বাণশতানি য:ঃ। 


তেজসাদিত্য সদৃশো মহধি সদৃশো! দলে । 
ক্ষময়া পৃথিবীতুলোা মহেন্দ্রসমবিক্রমঃ ॥ 
স তে ভ্রাতা সখা চৈব কথমছ্য ধনঞ্জয় ॥ (উঃ) ৯০1২৯-৩৪ 
_এক সঙ্গে যে পাচশত বাণ নিক্ষেপে সমর্থ তেজে যে আদিত্য, ইন্দ্রিয় 
নিছে মহুবি, ক্ষমায় পৃথিবী, বিক্রমে মহেন্দ্র, তোমার সেই ভাই ও সখা ধনয় 


কেমন আছে? 
অজু সম্বন্ধে স্ত্রী পুরুষ নিহিশেষে এরূপ অতিমত এটাই প্রমাণ করে যে, 


১৬৪ চরিত্রে রামায়ণ মহাভারত 


সকলেই এক বাক্যে অর্ভনের অমিত বিক্রম অপূর্ব রণ কৌশল চরিত্র নিষ্ঠা 
ইত্যাদি গুণাবলির ভূয়সী প্রশংসা! করতেন । তিনি যে সর্ব প্রকারে একজন শ্রেষ্ঠ 
বীর কুস্তীর উক্তি তারই সাক্ষ্য বহন করে। এক কথায় তিনি সব গুণের আকর 
এবং সবার কাছে সমাদ্রিত ছিলেন। 

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে দুর্ধোধন ভীম্মকে কৌরব পক্ষে সেনাপতি পদে বরণ করলে 
ভীম্ম বললেন__ 

ন তু পশ্তামি ঘোদ্ধারমাতুনঃ সদৃশং ভূবি। 
খতে তন্মান্নরব্যান্াৎ কুস্তীপুত্রাদ্‌ ধনঞজয়াৎ ॥ (উঃ) ১৫৬১৮ 

--সেই নরব্যাপ্র কুস্তীপুত্র ধনগ্য় ব্যতীত ভূবনে আমার সমান যোদ্ধ! দেখি 
না। 

তিনি আরও বললেন অভুনের অনেক দিব্যান্ত্ও আছে। কিন্ত প্রকাশ্যে 
কখনও অজুন আমার মুখোমুখি হবে ন1। 

পাগুবদের যুদ্ধের জন্ত উত্তেক্িত করবার জন্ত দূর্যোধন শকুনির পুত্র উলৃককে 
দূত রূপে পাগুব শিবিরে পাঠান। উলুক দুর্যোধনের নির্দেশে কষ ও পাগুবদের 
উদ্দেপ্তে রূঢ় ভাষায় ভৎসনা করায় ভীম ক্রুদ্ধ হয়ে উলৃুককে তাঁর পিতার সামনে 
বধ করবেন বলান্ন অর্জুন ভীমকে সাত্বন৷ দিয়ে বললেন-_উলুকের প্রত্তি আপনার 
কোন কঠোর ভাষ! ব্যবহার কর] উচিত নয়। কারণ দূতের কোন অপরাধ 
নেই। কারণ তার! €তে৷ প্রতৃর উক্তির প্রতিধ্বনি মাত্র। 

অর্জন উলুককে বললেন, উলুক, ছুর্যোধন যে গবিত বাক্য বলেছে, কাল 
সৈন্তদের সম্মুখে গাণ্তীব সাহায্যে আমি তাক জবাব দেব। র্লীবরাই অফথ। 
আশন্ফালন করে। 

এখানেও অভুনের সংযম ও ধৈর্য লক্ষণীয় । 

ুদ্ধের প্রারস্তে দৃর্যোধন ভীন্মের কাছে কৌরৰ ও পাণ্ডব পক্ষের রথি অতিরথী 
ও মহারথীদের শক্তি সম্বন্ধে জানতে চাইলে ভীন্ম প্রত্যেক যোদ্ধার গুণাগুণ বিশদ 
বর্ণনা করে অজুন প্রসঙ্গে বললেন-__ 

রক্তিম নেক্র নিদ্রা বিজন্বী অর্ভুনের সখা ও সহায়ক সাক্ষাৎ নারায়ণ কৃষ। 
কৌরব পাগুব উভয় পক্ষেরই সৈন্ত বাহিনীর মধ্যে অজুনের ন্যায় অন্ত কোন বীর 
নেই। সম দেবতা, অনুর, নাগ, রাক্ষস ও ঘক্ষগণের মধ্যেও অজু'নের সমান 
বীর কেউ নেই। অতীতে এবং ভবিস্ততেও এরূপ কোন রথীর কথ! আমি 
শুনিনি ( ভূতোহথবা তবিস্তো! বা রখঃ কশ্চিন্য়! করতঃ )। 


অঞ্জন ১৬১ 


ভীম্ম অজুনের সমস্ত অস্ত্রের তার সারথি রথ অশ্ব প্রভৃতির বিশদ ভাবে বর্ণনা 
করে বললেন-_ অর্জুন যুদ্ধে একমাত্র এই রথের সাহোষ্যে হিরগ্যপুরবাসী সহ 
দানবকে সংহার করেছিল। স্থতরাং তার তুল্য বীর আর কে আছে? 
(দানবানাৎ সহম্রাণি হিরণ্যপুর্ বাসিনাম )। এই শক্তিশালী, সত্যবাদী, অঞ্জন 
ক্রুদ্ধ হয়ে যুদ্ধে তোমার টসন্ত বাহিনীকে সংহার করবে এবং ন্বপক্ষের সৈন্যদে 
রক্ষা করবে । আমি এবং দ্রোণাচার্য ব্যতীত অপর কোন তৃতীয় রথী নেইযে 
যুদ্ধরত অজু'নের সামনে যেতে পারে । কৃষ্ণের সঙ্গে অর্জুন যুদ্ধের জন্ত প্রস্তুত 
হয়েছে। সে বছ অস্ত্রে অভিজ্ঞ ও তরুণ। অন্য দিকে আমরা দুজনই বুদ্ধ স্থবির । 
ভা্ের ন্তায় মহারথীও অঞ্জনের অনন্ত সাধারণ বীরত্বের কথা সর্বক্ষণ মনে 
রেখেছিলেন । 
মহাযুদ্ধ আরম্ভ হবে। উভয় পক্ষে সৈন্ত সমাবেশ চলেছে। হুর্যোধনের বিশাল 
সৈল্ত সমাবেশ ও ভীগ্ম রচিত ব্যহ দেখে চিন্তিত ও উদ্বিশ্ন যুধিঠিরকে দেখে 
কাশীদাসী মহাভারতে অর্জুন তাকে বললেন-- 
ংসারের ধাতা কর্তা সেই ভগবান ॥ 
হেন জন হইবেন আমার সারথি । 
ব্রিভৃবনে কারে ভয় কর মহামতি ॥ 
নিরর্থক চিন্তা রাজ! কর কি কারণ। 
সর্ব বিজয় কর্তা সেই নারায়ণ ॥ 
হেন জন সহায়েতে ভয় কি কারণ। 
নিশ্চয় হইবে জয় স্থির কর মন॥ (ভী) 
যেখানে ধর্ম, সেখানেই জয় । আপনি জানবেন আমরা নিশ্চয়ই জয়ী হব। 
কারণ নারদ বলেছেন যেখানে ক্কষ্ণ সেখানেই জয়। 
ধর্ম ও কৃষ্ণ অনের সমগ্র শক্তির উৎস। 
কৃষ্ণ কুরু-পাগ্ব যুদ্ধ বন্ধ করতে পারেননি । অন্তরে পুত্র ম্বেছে অন্ধ, বাইরে 
জন্মান্ধ ধূতরাষ্ ও ন্যায় নীতির প্রতি অকুণ্ অচল নিষ্ঠ। প্র্দশন করতে পারেন নি। 
কবি নবীন চন্দ্র সেন তীর কুরুক্ষেত্র কাব্য গ্রস্থে লিখেছেন-- 
রাজ্যে পাগুবের সাত্রাজ্য প্রবল 
বিনাযুদ্ধে কি কৌশলে হুইল স্থাপিত ; 
সর্বত্র নিলিগু কফ, সর্ব নিষ্কাম, 
সর্বজই দয়। ধর্ম আছর্শ মহান ! 


১১ 


১৬২ চিত্রে রামায়ণ মহাভারত 


ধর্মরা্জ যুধিষ্টির ; ধর্মরাজ্য তার 
ভীষণ অধর্মে তাহ! হলো! অপহৃত । 
সভা মধ্যে সেই অতি ঘোর অত্যাচার 
সতী দ্রৌপদীর প্রত্তি, নরক-__অতীত! 
বাল নির্যাতন; জতুগৃহের দাহণ, 
ত্রয়োদশ বসরের ঘোর বনবাস 
সব্ধ তরে স্বয়ং কৃষ্ণ সহি নির্যাতন 
পঞ্চগ্রাম ভিক্ষা কৰি হুইল নিরাশ। 
“বিন যুদ্ধে নাছি দিব স্চ্যগ্র মেদিনী" 
কি কঠোর লোভীর সে প্রতিজ্ঞা ভীষণ। 
সাধুদের পরিত্রাণ দুক্কত দমন 
সাধিবারে অনিবার্য হল ধর্মরণ। 
( নবান চন্দ্র সেন, কুরুক্ষেত্র ) 
ধর্মের গ্লানিতে ঘখন দেশ আচ্ছন্ন হয়। তখন অধর্মের অভ্যুত্থান অনিবার্ধ 
সত্য। যেমন আলোর অভাবে অন্ধকার স্বতঃসিঘ্ধ, তেমনি ধর্মের গ্রানি হলে 
অধর্মের অ্যুথানও স্বতঃসিদ্ধ । 
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক কালে, সেই অতীত যুগে সমাজ এই অবস্থায় পতিত 
হয়েছিল । কবি নবীন ম্বেন তার এক বিশদ সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করেছেন তার 
কুরুক্ষেত্র কাব্যে । কৃষ্ণ বলছেন-_ 
অধর্মের কি প্লাবনে প্লাবিত সমাজ । 
অন্তের কি কথা, ভীম্ম দ্রোণ পুজ্্যতম 
ভাবেন অধর্মে ধর্ম, কুজ্মটিকা মত 
ভ্রান্তিতে আচ্ছন্ন হায়, তার্দেরও নয়ন । 
অনিবার্ধ হলে যুদ্ধ, ছিল এক আশা 
ভীম্ম দ্রোণ কদাচিৎ করিবে না রণ। 
কৌরব পাগ্ুব তুল্য তাঁদের নয়নে ; 
রহিবেন অন্ত্রহীন আমার মতন । 
সে আশাও গেল ভাসি অধর্মের শ্রোতে, 
কৌরবের আশৈশব ক্রুর ব্যবহার । 
সেই জতুগৃহদাছ, সেই বনবাস। 


অন ১৬৩ 
সে কপট দুতক্রীড়া, ভ্রপদ-বালার 
সভাস্থলে নিরমম সেই নির্যাতন । 
ন৷ দিব সুচ্যগ্র ভূমি প্রতিজ্ঞ! ভীষণ 
ভূলিলেন ভীম্ম দ্রোণ মোহের আবেশে । 
প্ধৃতরাষ্্র অন্নে, 'প্রতিপালিত আমর] । 
হইবে অধর্--_মনে করিলেন স্থির” 
*কৌরবের পক্ষ নাহি করিলে গ্রহণ । 
অধর্মের অভ্ঠাত্ধান হায় কি গভীর--( নবীন সেন, কুরুক্ষেত্র ) 
কৃষ্ণ অঙ্গুনকে শুটি শুদ্ধভাবে শত্রুর পর!জর়ের জন্য দুর্গা স্তোত্র পাঠ করতে 
বললেন। অঙ্জুনেব স্যবে তুষ্ট হয়ে অস্তথরীক্ষ হতে ভগবতী বললেন, পাওুপুত্র 
তুমি শীত্রই শক্র জয় করবে । কারণ নারায়ণ তোমার সায় এবং তুমিও নর- 
খষির অবতান, স্থ'তরা, হন্দ্রেরও অজেয় । এই কথ! বলে দেবী অদৃশ্য হলেন। 
অনুন ক্ৃষ্ণকে অন্ুবোধ করলেন যেন কুরু পাগুবের মধাস্থলে তার বুথ নিয়ে 
যান। কারণ কৌরবদের পক্ষে বুদ্ধ করবার জন্য কোন নৃপতিরা বা বুথথী 
মহারথীরা উপস্থিত তা৷ তিনি দেখতে চান । 
কৃষ্ণ উভয় সেনার মধ্যে রথ রেখে বললেন, হে পার্থ, সমবেত কুরু 
যোদ্ধাদের দেখ। 
অন্তর যুদ্ধ ক্ষেত্রে উভয় দলের সৈন্তদের মধ্যে সমবেত পিতৃব্য, পিতামহ, 
আচার্ধ, ম্লাতুল, ভ্রাত', পুত্র, পৌত্র, সখা, শ্বশ্তর ও নুহদদের দেখলেন । যুদ্ধার্থা 
আত্মীয় স্বজনদের দেখে মোহাচ্ছন্ন অর্ভন মনোবল হারালেন । তিনি বললেন 
আমি কি করে গুরু দ্রোণ পিতামহ ভীম্মকে শরাঘাত করব। এসব গুরুজনদের 
হত্যা করে আমি জয়ী হতে চাই না! যাদের জন্ত লোকে রাজ্য ও সুখ কামন! 
করে, তীরাই যুদ্ধে উপস্থিত। স্বজন বধ করে আমাদের কি লাভ হবে ? রাজ্যের 
লোভে আমরা মহাপাপ করতে উদ্যত হয়েছি । যদ্দি কৌরবরা আমাকে নিরস্ত্র 
অবস্থায় বধ করে তাও আমার পক্ষে শ্রেয় হবে। এই বলে অনুরণন অস্ত্র ত্যাগ 
করে শোকাকুল হয়ে রথে বসে পড়লেন। 
এই বিষাদ ভগবানেরই স্থট্টি। আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতির পথে বিষাদ 
অপরিহার্য । এই বিষাদ এক দিব্য জীবনের আহ্বান । এ বিষাদ অমুতময় | 
আমাদের সব দর্শন শাস্ত্রের যুল ছুঃখবাদ এবং গীতার সুচনাও অভজুনের বিষাদ 
নিরে। কন্তৃু-কণ্ঠে ধ্বনিত হলো । 


১৬৪ চব্রিত্রে রামায়ণ মহাভারত 


অশোচ্যানশোচস্ত্ং প্রজ্ঞাবার্দাংশ্চ ভাষসে। 
গতাস্নগতান্থংশ্চ নানু শোচস্তি পণ্ডিতাঃ ॥ (ভী) ২৬।১১ (গী ২১১) 
__কৃঞ্চ বললেন, যাদের জন্ত শোক কর] উচিত নয় তুমি তাদের জন শোক 
করছ, সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞেব মত কথা বলছ। পণ্ডিত ব্যক্তিরা মৃতের জন্ বা 
জীবিতের জন্য অনুশোচন। করেন না। 
কারণ দেহধারী জীবের দেহে যেমন কৌমার যৌবন ও বার্ধক্য, দেহাস্তর 
প্রাপ্তি অর্থাৎ মৃত্যুও সেরূপ । কেবলমাত্র অবস্থার বিতিন্নতা। যারা পগ্ডিত 
তারা এজন্ত শোক করেন না। অনিত্য বিষয়ের জন্য শোক করে হর্ষ বিষাদাদির 
বশীভূত হও না। সহ কর। শোক দুঃখের অতীত হও তবে অমরত্ব লাভ করবে 
এবং সর্বদা জ্ঞান ও আনন্দ চিত্তে থাকবে । 
₹ফ অজুনকে মোহমুক্ত করতে আরও বললেন__ 
অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্বামদং ততম্‌ । 
বিনাশমব্যয়স্তাম্ত ন কশ্চিৎ বর্তৃমর্থতি॥ (ভী;) ২৬১৭ 
--ধিনি এই সব চরাচরে ব্যাপ্ত আছেন, তিনি অবিনাশী। কেউই সেই 
অব্যয়ের বিনাশ করতে পারে না। 
তিনি জন্ম ম্বতু/ঃকে একটি সহজ সরল তুলন। দিয়ে ব্যাখ্যা করে বণগলেন__ 
বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় 
নবানি গৃহাতি নরোহপরানি। 
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণ 
নতন্তাণি সংযাতি নবানি দ্েহী ॥ (ভী) ২৬২২ 
_ মাহৰ যেমন পুরাণ ছেঁড়া বস্ত্র ত্যাগ করে নতুন বস্ত্র নেয়ঃ তেমনি আত্মা 
জীর্ণ শরীর ছেডে অন্ত নতুন দেহ ধারণ করে। 
শক্ত বা অস্ত্র তাকে ( আত্মা ) ছিন্ন করতে পাবে না, অগ্রি তাকে দগ্ধ করতে 
পারে না, জল তীকে আর করতে পারে না এবং বাষু তাকে শুষফ করতে পারে 
না। তিনি নিতা, সবব্যাপী, স্থর সদা এক রূপ ও অনার্দ। এই আত্মা 
অব্যক্ত অর্থাৎ ইন্জিয়াদির অগোচর, অচিস্ত মনের অগোচর, কর্ম ইন্দ্রিযরদেরও 
অগোচর বলে সকলে বলে। অতএব আত্মা এ রকম জেনে তোমার অন্থশোচন। 
করা উচিত নয় । 
কষ এ শাশ্বত সত্যকে অন্ত ভাবে প্রকাশ করে বললেন-- 


অজভুন ১৬৫ 
অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্তসে মূতম। 
তথাপি ত্বং মহাবাছে৷ নৈনং শোচিতৃমর্থসি ॥ (ভী) ২৬২৬ 


-_ছে মহাবাহো আর যদি এই আত্মাকে সর্বক্ষণ জন্মাচ্ছে বা সর্বক্ষণ লয় হচ্ছে 
মনে কর, তথাপি তার জন্ত তোমার শোক কর] উচিত নয়। 

জন্ম মাত্রেরই মৃত্যু নিশ্চিত। ম্বৃতের জন্মও নিশ্চিত । অতএব যা অপরিহার্য 
তার জন্ত তোমার শোক অন্ুচিত। (জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা 
কবে?) অতএব আত্মাকে যদি অজর অমর মনে কর তা হলেও তোমার শোক 
সাঙ্গে না। আর আত্মীকে জরা মরণের অধীন মনে করলেও তোমার শোক 
করা উচিত নয়। এটাই শ্রীমত্তগবৎ গীতার বীজ মন্তব। 

কৃষ্ণ এই শাশ্বত সত্যকে আরও বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করে বললেন, জীবরা 
জন্মের পূর্বে অব্যক্ত ; জীবিত কালে ব্যক্ত আবার মরণের পর অব্যক্ত অর্থাৎ 
মরণেবু পর ।ক হুল, “কোথা গেণ কেউ বলতে পাঁবে না । অতএব কিসের জন্ত 
খেদ? তোমার স্বধর্ম হল যুদ্ধ। এবং ধর্ম যুদ্ধেব চেয়ে তোমাদের শ্রেয়ঃ কিছু 
নেই। অতএব যুদ্ধের মুখোমুখি হয়ে তুমি বিকশিত হও। হে পার্থ, এরূপ 
যুদ্ধ মুক্ত স্বর্গ দ্বারের ন্তায় আপনা হতে উপস্থিত । কেবলমাত্র সুখী ক্ষত্রিয় 
এরূপ স্থযোগ লাভ কবে। 

অজুনকে সাবধান করে রুষ্ণ বললেন, যদ্দি তৃমি এই ধর্ম যুদ্ধ ত্যাগ কর 
তবে স্বধর্ম ও কীতি ত্যাগ করার পাপ করবে। তিনি অঙ্্নূকে পুনরায় 
বললেন-__ঘে ভাবেই বিবেচনা কর এ যুদ্ধ তোমার পক্ষে হিতকং , কারণ 
যদি যুদ্ধে হত হও তবে স্বর্গ লাভ হবে। আব যুদ্ধে জয়ী হলে পৃথিবীর রাজ্য 
ভোগ করবে । অতএব অজুন, যুদ্ধের জন্ট প্রস্তুত হও। সব ছুংখ লাত অপাভ 
জয় পবাঁজয় সমান মনে করে যুছ্ধে প্রবৃত্ত হও এ যুদ্ধে তুমি পাপ গ্রস্ত হবে না। 

আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে এতক্ষণ বলা হল। এখন কর্ম যোগে যা বলছি শোন। 
হে পার্থ, বুদ্ধি যুক্ত হলে তৃমি কর্মও ত্যাগ করতে পারবে । 


কর্মন্েবাধিকারন্তে মা! ফলেষু কদাচন। 
মা কর্মফলহেতৃতূর্ম! তে সঙ্গোহস্বকর্মাণি ॥ ( ভী ) ২৬৪৭ 


_কর্মেই তোমার অধিকার, কর্ষফলে যেন কোন আকাঙ্ষা না হয়। সকাম 
কর্মে যেন তোমার ইচ্ছা না হয়। ছে অভুন যোগস্থ হয়ে আসক্তি ত্যাগ করে 
সিদ্ধি অসিদ্ধি সমভাঁব হয়ে কর্ষ কর। কারণ ফলকামী মানব অতি হেয়। 


১৬৬ চরিজে রামায়ণ মহাভারত 


কৃষ্ণ আরও' বললেন, বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা বা পণ্ডিতর1 কর্মফল ত্যাগ করে 
জন্মরূপ বন্ধনঃ হতে মুক্ত হয়ে সব উপদ্রব শৃন্ত মোক্ষ পদ লাভ করে ' যখন 
তোমার অহং বোধ চলে যাবে তখন কোন শ্রবনীয় বিষয় শুনে আনন্দ বোধ 
করবার আসক্তি লোপ পাবে। প্রাণ অপ্রাণের গতি স্থির হরে স্থিতি অবস্থা 
পেলে ওঁকার ধ্বনি শোনা যায়। সেই বৈদিক ধ্বনি শুনে তোমার বুদ্ধি যখন 
নিশ্চল ও অবিচলিত হয়ে পরমেশ্বরে অবস্থান করবে, সেই স্থিতাবস্থায় যোগফল 
প্রা হবে। অর্থাৎ কর্মের অতীতাবস্থায় স্থির থাকলে তখন চিত্তের বৃত্তি 
রহিত স্থির সাম্যাবস্থা রূপ যোগ পাবে। 

তখন অর্জুন জিজ্ঞেস করলেন সমাধির স্থিপ্রজ্ঞ ও স্থিতধীদের ভাষা বা 
লক্ষণ কি? উত্তরে স্থিরপ্রজ্ঞ ও স্থিতধীর লক্ষণ ব্যাখ্যা করে কৃষ্ণ বললেন-_ 
যিনি সব রকম ছুঃখে উদ্ধিগ্ন হন না, স্থে স্পৃহা শৃন্ত, অনতরাঁগ, ভয় ও (ক্রোধশন্ত 
সেই মুনিকে স্থিতধী বলা হয়। আর তিনিই প্রজ্ঞ যিনি সর্ব বিষয়েই মমতাশৃন্ধ। 
সতভে আনন্দিত হন ন! বা অশুভে বিষাদগ্রস্ত হন না। 

স্থিরপ্রজ্ঞের ব্যাখ্যা করে কৃষ্ণ আরও বললেন, কচ্ছপ যেমন নিজ হাত পা 
চোখ কাণ প্রভৃতি বাইরে থেকে গুটিয়ে রাখে, তেমনি যিনি কচ্ছপের ন্যায় 
ইঞ্জিয়গুলিকে ইন্দ্রিয় বিষয় হতে সবদা সংকুচিত রাখেন, তথন তাকে প্রজ্ঞা 


বলা হয়। 
স্থিরপ্রজ্ঞ কিভাবে অবস্থান করে অজুন ক্ৃষ্ণকে জিজ্ঞেন করুলে তিনি 


উত্তরে বললেন, পরমাঁনন্দ জ্ূপে আমাতে নিজে তুষ্ট হয়ে যখন সমুদয় মনৌগত 
বাসন! ত্যাগ করে, তখন তাকে স্থিত প্রজ্ঞ বলা হয়। আর স্থিত প্রজ্ঞ হলে 
ছুঃখে তাঁর মন উদ্ধিগ্ন হুয় না, সুখে তিনি স্পহাশৃন্ত হন। রাগ, ভয় ও ক্রোধ 
কিছুই তীর থাকে না। 

কষ অর্জুনের কেবল যুদ্ধ রথের সারথি নন। তিনি তীর হৃদয় রখেরও 
সারঘি। কৃষ্ণের কঠোর ধিক্কারে অজুনের মোহ ভাঙ্গলো না। কৃষের ধিকার 
তার অন্তরে কিছু মাত্র রেখাপাত করল না। পক্ষান্তরে আরও দৃঢ়ভাবে দ্বজন 
নিধন হতে যে ভয়ের উদ্ভব হয়েছিল তার সমর্থনে তিনি নানা যুক্তি জাল তৈরী 
করলেন। 

বিধাদঃ সন্দেহ, আত্মীয় বধ জনিত পাপের ভয়ে তিনি যে সন্কৃচিত হচ্ছিলেন 
ক্রমশঃ গুরুর উপদ্দেশে জ্ঞানালোকে তার সমগ্র সত্তাকে বিকশিত করে তুললো । 
অজুন স্তায় অন্তায়ের পার্থক্য নির্ণয়ে অসমর্থ হয়ে অন্তর্যামী সারির শরণাপকন 


€. 
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হলেন। ধম'তত্ব জানবার জন্য নয়, তিনি চেয়েছিলেন স্থম্পষ্ট কর্মদীতি। তাঁকে 
কি কর্ম করতে হবে? এ আত্মসমর্পণ যুলাহীন নয় । 
রবীন্দ্রনাথ বলেছেন__ 


সাধকের কাছে প্রথমেতে ভ্রান্তি আসে 
মণোহর মায়াকায়া ধরে | তান পরে 
সত্য দেখ! দেয়। ভূষণ বিহীন রূপে 
আলে কবি অন্তর বাহির। 
আত্মীয়বর্গের নিধনে পাপ হতে দুরে থেকে মায়া কায়] শাস্তির প্রত্যাশায় 
তিনি যে ক্ষাত্র ধর্মের পবিভ্রতাকে বিসর্জন দিতে উদ্যত হয়েছিলেন--তাই ছিল 
ভ্রান্জি। জীবন সঙ্কটে না পড়লে ভগবৎ অনুভূতি জাগেনা। কোন ধরব 
নীতি স্প্টাতর রেখায় উদ্ভাসিত হয় না। 
অজুনের কাছে এই ক্রুব নীতি স্পষ্টভাবে উত্তাসিত হলো যখন কৃষ্ণ 
বললেন- 
যদ্‌ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তৎতদেবেতরো! জন: | 
স যংপ্রমাণং কুরুতে লোকশ্ুদন্বর্ততে ॥ 
ন মে পার্থান্তি কর্তবাং ত্রীযু লোকেষু কিশ্চন। 
নানবাঞ্মব্যঞ্্যাৎ বর্ত এব চ কমণি ॥ ( তী) ২৭২১-১২ 


শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যে য়ে কাঙ্জ করেন, ইতর লোক সে সব কাজ করেন! 
তিনি যা! প্রমাণ বা পালনীয় মনে করেন, লোৌক তারই অনুসরণ ফরে। হে 
পার্থ, ব্রিলোকে আমার কোনই কতব্য নেই, অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্যও নেই। তবু 
আমি কর্মে নিযুক্ত আছি। 
শ্রেয়ান্‌ স্বধর্মে। বিগুণঃ পরধমণৎ স্বহুষ্টিতাৎ। 
্বধর্মে নিধনং শ্রেয়: পরধর্মে? ভয়াবহ: ॥ ( ভী) ২৭1৩৫ 
_-ভালরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম অপেক্ষা [কিঞিৎ দৌধযুক্ত নিজধ শ্রেযঃ, 
যেহেতু শ্বধর্মে নিধন ও মঙ্গল পরধম ভয়াবহ । 
কষ) আরও বললেন, অর্ভন আমি ও তুমি বহু জন্ম গ্রহণ করে এসেছি। 
আমি সেই সমস্ত জন্ম জ্ঞাত আছি। আর ফুমি তান্মরণ করতে পার না। 
জন্ম রহিত, অবিনশ্বর ও প্রাণীদের ঈশ্বর হয়েও আমি নিজের প্রক্কতিতে অধিষ্ঠান 
করে আত্ম মায়া বশত; প্রকাশিত হুই। 


১৯৮ চরিত্রে রামার়ণ মহাভারত 
যা! যদ হি ধর্ম গ্লানির্ভবতি ভারত । 
অভ্যানমধর্মন্ত তদাত্মনং স্থজন্যোহম্‌ ॥ 
পরিজ্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কতাম্‌ 
ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ (ভী) ২৮।৭-৮ 
_যখন যখন ধর্মের হানি এবং অধন্মের আধিকা ঘটে, তখনই আমি 
আবিরভূর্ত হই। সাধুদের পরিত্রাণ ও দুক্কৃতকারীদের বিনাশ এবং ধর্ম স্থাপনের 
জন্ত আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই । 
কুষ্ণ অজুনিকে পরমার্থ বিষয়ক নান প্রকার উপদ্দেশ দিলেন এবং অজুনের 
অন্থরোধে নিজের বিশ্বরূপ প্রকাশ করলেন। বিন্ময়ে অভিভূত ও রোমাঞ্চিত 
অঙ্গ্কন করজোড়ে কৃষ্ণকে বললেন, যদি আমি সেরূপ দেখবার উপযুক্ত মনে কর, 
তৰে আমাকে তোমার অব্যয় আত্মরূপ দেখা শ। 
তখন কৃষ্ণ বললেন, হে পার্থ, আমার অলৌকিক নানাবিধ, নানা বর্ণ ও 
আক্কৃতি বিশিষ্ট শত শত সহম্্র সহস্র রূপ দেখ। তবে প্রকৃত চোখে তুমি 
আমার অপ্রাক্কৃত রূপ দেখতে পাবে না। তোমাকে দিব্য চোখ দিচ্ছি 
আমার অপাধারণ খ্রশ্বরিক রূপ দেখার জন্ত-_এ কথা বলে কৃষ্ণ অর্জুনকে দিব্য 
দৃষ্টি দান করলেন । অজুন দেখলেন অনেক মুখ ও নয়ন । বহু আশ্চধ দর্শন, 
অনেক দিব্যাভরণ অলৌকিক অনেক উত্তোলিত অস্ত্র, দিব্য মাল্য বসন পরিহিত, 
দিব্য গন্ধ অন্গলেপিত সর্বাশ্চ্য্যময় প্রভামর অনস্ত এবং সর্বত্র মুখ বিশিষ্ট-_যাঁর 
প্রভা আকাশের উদ্দিত সহম্্ কুর্ষের প্রভাকেও মলিন করে। (গী' ১১১২ 
সেই রূপ দেখে অর্জন কুষ্ণকে বললেন, হে দেব, তোমার দেহে সমস্ত 
দেবতা দিব্য খবির1, দেবাদিদেব বদ্ধ, পৃথক প্রাণিদের সমন্জ সর্পকুলকে 
দেখছি। 
অনেক বানু উদর বক্ষ ও নেত্র বিশিষ্ট এবং অনস্ত রূপে তোমাকে সর্বন্র দেখতে 
পাচ্ছি। যেহেতু তুমি সর্বব্যাপ্ত--তাই তোমার আদি, মধ্য ও অন্ত দেখতে 
পাচ্ছি না। (গী) ১১1১৬ 
তোমাকে দেখতে পাচ্ছি মুকুটবান, গদাঘুক্ত, চক্রধারী সর্বব্র তেজপুজ্ঞ 
ছুনিতীক্ষ্য, প্রচণ্ড অগ্নি হৃর্ষের প্রভাষুক্ত ও অপ্রেময়। (গী) ১১১৭ 
তুমি অক্ষয় পরম ব্রদ্ষ, তুমি জ্ঞাতব্য, তুমি এ বিশ্বের প্রধান আশ্রয়। তৃষি 
নিত্য সনাতন ধ্ষের পালক, তুমি আমার মতে সনানত পুরুষ । এইভাবে 
অজজুন কৃষ্ণের বিশ্ব রূপের বর্ণনা দিয়ে বললেন, স্বর্গ, পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ ও 
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সমস্ত দিক তুমি ব্যাপ্ত রয়েছে । তোমার এই অদ্ভূত ভয়ংকর রূপ দেখে ত্রিলৌক 
অত্যন্ত ভীত হবে। 
দেবতার! তোমাতেই প্রবেশ করছে । কেউ বা ভীত হয়ে করঙোড়ে ক্ষমা 
ভিক্ষা করছে, মহষি ও সিদ্ধর' শ্বস্তি বলে জোরে স্তব করছে । তোমার বছ বদন 
ও নেত্র বিশিষ্ট বহু বাহু উরু ও পা ও বনু উদর বিশিষ্ট ভয়ংকর রূপ দেখে সর্ব 
লোকরা ও আমি ভীত হচ্ছি। 
অর্জুন কৃষ্ণের ভয়ংকর রূপ দেখে অভিভূত হয়ে তাঁকে প্রসন্ন হতে বললেন । 
তিনি আরও বললেন ভূতদের সঙ্গে ধৃতরাঁষ্ট্রের পুত্ররা সকলেই এবং ভীম্ম দ্রোণ, 
কর্ণ ও প্রধান প্রধান যোদ্ধার! কষেের মুখ গহুবরে প্রবেশ করেছে । তাদের 
মধ্যে চুণিত মন্যক বিশিষ্ট কেউ কেউ মস্তান্তে লগ্ন রয়েছে দেখা যাচ্ছে। (গী ১১ 
২৬-২৭ ) তিনি আরও বললেন, কৃষ্ণের উগ্র প্রভা যেন সমগ্র জগৎ দগ্ধ করছে। 
তিনি জিজ্জঞেন করলেন, বল তৃমি কে? তোমাকে প্রণাম। প্রসন্ন হও । তৃমি 
আদি, তোমাকে জানতে ইচ্ছে হয়। কেন এইরূপ ধারণ করছো তা জানতে 
চাই । 
অভুনের কৌতৃহছলের উত্তবে কৃষ্ণ বললেন__ 
কালোহম্মি লৌকক্ষয়কৎ প্রবৃদ্ধো 
লোকান সমাহুমিহ প্রবৃত্তঃ | 
খতেহুপি ত্বাং ন ভবিব্যস্তি সর্বে 
যেহবস্থিতাঃ 'প্রত্যনীকেধু যোধাঃ; ( গী) ১১1৩২ 
_-আমি লোকক্ষয় কর্ত। অনন্ত কাল। সব লোক ক্ষয়ের জন্ত £ই লোকে 
প্রবৃন্ত হয়েছি। তৃমি ব্যতীত প্রতিপক্ষদলে যে সব যোদ্ধা আছে তার] কেউই 
থাকবে না। অতএব তুমি যুদ্ধার্থে উঠো । যশ লাভ কর। শক্রদের পরাজিত 
করে সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ কর। এর! সকলেই নিহত হয়েছে । সব্যসাচী, তুমি 
কেবল নিমিত্ত মাত্র। (গী) ১১৩৩ 
দ্রোণ, ভীম্মঃ জয়দ্রথ, কর্ণ ও আমার দ্বারা নিহত অন্তান্ত যোদ্ধাদের হত্যা 
কর। দুঃখ কর না। যুদ্ধে শত্রদের জয় করে যুদ্ধ কর। এইভাবে কৃষ্ণ অর্জুনকে 
যুদ্ধে উদ্ধদ্ধ করেন। 
অতঃপর অর্জুন কৃষেের বন্দনা করে বলেন ব্রহ্মা অপেক্ষাও গুরুতর ( গরীয়সে 
ব্রন্ষণেো ) এবং ব্রহ্মারও আদি বর্তী জগৎ কেন তোমাকে নমস্কার করবে না? সৎ 
অসৎ এ ছুয়ের তুমি অতীত যে ব্রদ্ধ তা তৃমিই। অন্ন এতদিন কুষকে সথা 


১৭০ চরিত্রে রামায়ণ মহাভারত 


মনে করে তার সঙ্গে অজ্ঞানবশতঃ যে ব্যবহার করেছেন তার জন্ত অনুতপ্ত হয়ে 
তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন । 
অজুনি বলেন তোমার অপূর্ব মহিমা! ও তোমার এই বিশ্বূপ না! জেনে আমি 
ভূল বশতঃ সখা মনে করে--তোমাকে তিরক্কার করে যা বলেছি, ভ্রমণে শয়নে 
উপবেশনে ও ভোজনকালে তোমার উপস্থিতি বা অনুপস্থিতিতে তোমাকে 
পরিহাস করে যে অনাদর করেছি__-তোমার কাছে তার জন্ত ক্ষমা চাচ্ছি। 
পিতাসি লোকশ্য চরাঁচরম্য 
ত্বমস্য পৃজ্যশ্চ গুরু গরীয়ান। 
ন ত্বৎ সমোইস্ত্যভ্যধিকঃ: কুতোহন্তো। 
লোকক্রয়েইপ্যপ্রতিম প্রভাব ॥ (গী) ১১৪৩ 
_হে অপ্রতিম প্রভাব, তুমি এই চরাঁচর লোকের পিতা । অতএব পুজ্য 
গুরুর ও গুরু, ব্রিপোকে তোমার সমান কেউ নেই। তোমা অপেক্ষা অধিক 
কোথায়? অতএব হে দেব, আমি দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করে, স্তবতি করে তোম:কে 
প্রসন্ন করছি। পিতা যেমন পুত্রের অপরাধ, সখা মিত্রের অপরাধ, প্রিয় বাক 
প্রিয় জনের অপরাধ সহ কবে, সেরূপ আমার শত অপরাধ সহ করু। 
অজু কাতর ভাবে আরও বললেন-_- 
হে দেব, অনৃষ্ট পূর্ব তোমার এই মহান রূপ দেখে আমি সন্তুষ্ট হয়ে ছ। 
আবার ভয়ে আমার মন অস্থিব। প্রন হয়ে তোমার পুর রূপ আমাকে দেখাও । 
তোমাকে সেই কিরীটি গদা বিশিষ্ট চক্র হস্ত দেখতে ইচ্ছা করছে। তোমার 
সেই চত্ভূজি রূপই দেখতে চাই । 
কৃষ্ণ উত্তরে বললেন-__ 
__ অর্জন, তোমার যোগবল প্রভাবে প্রসন্ন হয়ে আমার তেজোময় বিশ্বাত্বক 
. অনন্ত ও আদি পরম রূপ দেখে তোমার হুঃখ যেন না হয়, বিষুঢ় ভাবও যেন না 
ঘটে। ভয়হীন প্রপন্ন চিত্তে' তুমি আমার সেরূপ দেখ-_-এই বলে বাসুদেব 
অজু'নকে আবার নিজের মৃত্তি দেখালেন এবং অ্জু'নকে আশ্বস্ত করলেন। 
অজুন বললেন, হে জনার্দন। তোমার সৌম্য মান্ছষ যুতি দেখে আমি 
প্রসয় চিত্ত ও স্বাস্থ্য ফিরে পেলাম । 
অতঃপর সাকার ও নিরাকার উপাসকদের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণর এবং ভগবানকে 
পাওয়ার ও ভগবানকে পেয়েছেন পুরুষদের লক্ষণ বর্ণনা ইত্যাদি কৃষ্ণ অদ্ভুনের 
কাছে বিশদ্দ ভাবে বর্ণনা! করে পরিশেষে বলেন-_ 


অজুন ১৭১ 
সর্ব ধর্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ | 
অন্ধ" ত্বাং সর্পাপেভো! মোক্য়ি্যামি মা শুচঃ॥ ( গী) ১৮৬৬ 
--সর্ব ধর্ম ত্যাগ করে একমাত্র আমার শরণাপন্ন হও । একমাত্র আমার 
শরণাঁগত তোমাকে আমি সমস্ত পাপ হতে মুক্ত করব। 
কৃষ্ণ অর্জনের এই অকস্মাৎ মোহ দেখে তাকে আত্মতত্ব বিষয়ে তন্বজ্ঞান 
দিয়ে তীর ক্ষনিক দুর্বলতা দূর করে যুদ্ধের জন্য তাঁকে উৎসাহিত করেন ' এই 
কৃষ্ণাজুন সংবাদ ভগবদগীতা নামে হিন্দুদের ধর্ম গ্রন্থের অন্যতম অজ । 
অজ্ুন কৃষ্ণকে বললেন__ 
নষ্টো৷ মোহঃ স্বৃতিলব্ধ তব প্রসাদান্ময়াচ্যুত। 
শ্থিতোইস্মি গত সন্দেহঃ করিম্যে বচনং 'ভব ॥ ( ভী ) ৪২৭৩ 
_হে অচ্যুত, আমার মোহ ভঙ্গ হয়েছে । আপনার আশীর্বাদে আখ ধর্ম 
জ্ঞান লাভ করেছি। আমার সন্দেহ দূর হয়েছে। আপনার আদেশ আমি 
পালন করব। 
উপরোক্ত স্বীকৃতি 'অজুনের ধর্মে অচলা ভক্তি ও বিশ্বাস, কৃষ্ণের উপদেশে 
প্রগাঢ় আস্থা প্রমাণ করে। 
দ্ধের প্রারম্ভে যুধিষ্ঠির ভীম্ম দ্রোণাঁচার্ধ কৃপাচার্ম শল্য প্রমুখ বয়ে জো্টদের 
প্রণাম করে তীদের "আশীর্বাদ ও যুদ্ধাবস্তেক অন্মতি প্রার্থনার জন্য শক্র সৈন্যের 
মধ্য দিয়ে পদব্রজে কৃতাঞ্জলে হয়ে গমন কবলে অন্ন কৃষ্ণ ও অন্ঠান্ত ভ্রাতা তাল 
অনুগমন করেন। * 
যুদ্ধের প্রথম দিনে অন্ঞ্ঞন ও ভীম্ম পরস্পরের প্রত্তি শরাঘাত করতে থাকেন । 
এই যুদ্ধে কেউ কাউকে বিচলিত করতে পারেন নি। ভীম্ম সেনাপতি শ্বেতকে 
নিহত করলে কৌরবরা উৎফুল্ল হলেন এবং কষ্ণাজবন সৈহাদের যুভূমি হতে 
ফিরিয়ে নিলেন! 
শ্বেতের মৃত্যু সংবাদ শ্বনে ধৃতরাষ্ সপ্য়কে অজুনি সম্বন্ধে বললেন, অজুনকেই 
আমি বেশী ভয় করি। কারণ অজুন বীর, দ্রুত অস্ত্র সঞ্চালনে সমর্থ ! আমি মনে 
করি দেনিক্দ শক্তির দ্বারা শত্রদ্দের পরাজিত করবে। অন্ন বিষুতর ন্তায় 
পরাক্রমশালী ও মহেন্দ্রের হ্যায় বলবান। তার ক্রোধ ও সন্বল্প কখনও ব্যথ হুয় 
না। তাকে দেখে তোমাদের মনে কি রকম গরশ্ন জাগছে? 
তখৈব বেদবিচ্ছুরো৷ অলনার্কসমছ্যুতিঃ। 
ইন্জ্বান্ত্রবিদমেয়াত্মা প্রপতন, সমিতিগয়েঃ ॥ 


১৭২ চরিত্রে বামারণ মহাভারত 


বন্রসংস্পর্শরপাণামস্ত্রাণাঞ্চ প্রযোজক: । 
স খড়গাক্ষেপহস্তস্ত ঘোষং চক্রে মহারথঃ ॥ (ভী) ৪৯।১৭-১৮ 

_অর্জুন বেদজ, শৌর্যসম্পন্ন, অগ্থি ও সুর্যের ন্তার় তেজন্বী, ইন্দ্রের জাত 
সমস্ত অস্ত্রেই অভিজ্ঞ অথব! ইন্ত্রান্ত্রে পারদর্শী, অপরিমিত আত্মবল সম্পন্ন বেগ 
পূর্বক আক্রমণ করতে সমর্থ ও যুদ্ধে সগ্য বিজয় লাভই করে। সেএরপ অন্ত্ 
প্রয়োগ করে যাদের স্পর্শ বজের ন্তায় কঠিন । মহারথ অজুন নিজ ছাতে সর্বদা 
তরবারি প্রহার করে সিংহনাঞ্ করে থাকে । 

ধৃতরাষ্ট্রের উপরোক্ত অভিমতে অজুনের শৌর্য বীর্ষের প্রমাণ পাওয়া ঘায়। 

শ্বেত নিহত হওয়ায় এবং ভীম্ম পাগুব সৈশ্দের যুদ্ধে তছনছ করে ফেলায়, 
ভীম্মের ভয়ে ভীত পলায়ণরত সৈন্তদের দেখে যুধিষ্টির আক্ষেপ করে কৃষ্ণকে 
বলেছেন- স্বয়ং ভ্রুদ্ধ যম, বজপাণি ইন্দ্র, পার্শধারী বরুণ অথব! গদ্ধাধাবী কুবেরকে 
যদ্দি বাযুদ্ধে জয় করা যায়, তথাপি এই মহাতেঞ্জন্বী ও মহাবল ভীম্মকে জয় করা 
কখনই সম্ভব হবে না। 

আমি নির্বুদ্ধিতা বশত: ভীম্মের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে ভীষণ ভুল করেছি। 
রাঞ্জের জন্ত শক্ত ক্ষয় কঝে আমি দুর্বল হয়ে পড়ব। আমার বীরু ভ্রাতার। 
শরাঘাতে দুর্বল হয়ে পড়বে । এরা বন্ধুর মত সৌহাদ্দ বশতঃ আমার জন্য রাজ্য 
ও স্থখ ভোগ হতে বঞ্চিত হয়ে ছুঃখ ভোগ করছে । এই সময় এদের জীবন ও 
আমার জীবন মূল্যবান মুনে করি । যদ্দি বেচে থাকি বনে গিয়ে কঠিন তপস্যা 
করব । তবু যুদ্ধে মিত্রদের বৃথা হত্য। করাব না। ভীম্ম আমার পক্ষের কয়েক 
সধন্্ শ্রেষ্ঠ রথীকে সংহার করেছেন। 

মাধব, বলুন কি করলে আমাদের মঙ্গল হবে। অঙ্ভুনত এই যুদ্ধে উদ্দাসীন 
ভীমই একমাত্র নিজের বাহুবলের উপর নির্ভর করে পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করছে। 
ভীম গদ্দা দিয়ে রথ, অশ্ব, মনুষ্য ও হম্তীদের উপর তার ছু'জয় পরাক্রম প্রকাশ 
করছে। কিন্তু এই তাবে ভীম শতবর্ষেও শত্রু সৈন্রদদের বিনাশ করতে পারবে 
লা। 

আপনার সখা অস্ুন দিব্যান্ত্রে পারদর্শা হয়েও ভীম্ম ও দ্রোণাচার্য আমাদের 
সৈহদের নিহত করছে দেখেও উদাসীন রয়েছে । আপনি এমন কোন যোদ্ধাকে 
নির্বাচন করুন যিনি যুদ্ধে ভীগ্মকে শান্ত করতে পারেন । আপনার রুপাতেই 
পাগুবরা সবাঞ্ধবে শক্র দমন করে স্থখী হতে পারে। 

যুধিষ্টিরের উপরোক্তি হতে ভীম ও অন্্বনের পরম্পর বিরোধী গুণ প্রকাশ 


অজু ১৭৩- 


পাচ্ছে। সর্ব শক্তির বিশেষ করে দিব্যান্ত্রের অধিকারী হয়েও অজু'ন স্বজন ও 
্ববান্ধব নিধনের ভয়ে বিমর্ষ হয়ে যুদ্ধে উদাসীন | স্বপন কৃষ্ণ তাকে গীতা ব্যাখ্যার 
মাধ্যমে বোঝাবার চেষ্টা করে ছিলেন-_মাশ্ুষ মাব্রকেই কর্মফল ভোগ করতে হয়। 
অন্ন উপলক্ষ্য মাত্র । কিন্ত ছূর্বল চিত্ত অর্জন এই ভয়াবহ পরিণতিকে এত 
সহজে গ্রহণে পরাম্ম খ। অন্ত দিকে ভীম কেমল মাত্র আপন শক্তি গদ মাত্রকে 
অবলম্বন করে দুষ্ট শক্তিকে শাস্তি দেবার জন্ত তার দুর্জয় শক্তি ক্ষয় করে চলেছেন। 
ভীমের মধ্যে দবেখা যাচ্ছে এক বিরাট পৌরুষের অভিব্যক্তি। কোন দুর্বলতাকে 
তিনি কখনও প্রশ্রয় দেননি । কোন দু'জন তীর থেকে ক্ষমা হন্দর দৃষ্টি লাভের 
সৌভাগ্য লাভ করতে পারেনি । 

ভীত উদ্ধিষ্ন যুধিষ্টির কৃষ্ণের নির্দেশ চাঈলেন। কৃষ্ণ তাকে আশ্বস্ত করে 
বললেন, আপনি শোক করবেন না । আপনার এই সব বীর ভ্রাতার] সর্বলোক্ষেই 
বিখ্যাত ধনুর্ধর । আমি, সাত্যকি, বিরাট, ভ্রপদ, ধুষ্ছ্যায় ও অন্তান্য নৃপতিরা 
আপনার মঙ্গল করবা জগ্ঠ উদ্গ্রীব। তাছাড়া শিখণ্ডীই সব নৃপতিদের সামনে 
ভীম্মকে বধ করতে পারবেন । 

কুষের কথ! শুনে যুধিষ্ির ধৃষ্টহ্যম্কে সেনাপতি পদ্দে বরণ করবার অভিলাষ 
ব্যক্ত করলেন। এবং অন্তান্ত বথী মহারথীর! তাঁর অন্থগমন করবেন জানালেন । 

ধষ্টদায় সকলকে সন্তুষ্ট করে বললেন, দ্রোণাচার্কে নিহত করবার জন্য 
ভগবান শঙ্কর আমাকে ্থাষ্টি করেছেন। আজ আমি যুদ্ধে ভীম্ম, কুপাচার্ষ, 
দ্রোণাচার্য, শল্য ও জয়দ্্রথ__এই সব যোদ্ধাদের সঙ্গে প্রতি-যুদ্ধ করব। 

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রথম নয় দিন সেনাপতি ছিলেন কুরু পিতামহ ভীম্ম। এই 
নয় দিন উল্লেখযোগ্য ঘোরতর যুদ্ধ হয় কুরুপক্ষে ভীম্ম ও পাগ্ডৰ পক্ষে. অজু'নের 
সঙ্গে। এই যুদ্ধে অজুনের সারথি স্বয়ং কৃষ্ণ। উভয় পক্ষ এন্ড একদিন এক 
এক রকমের বাহ রচনা! করেন । এ বৃহ যুদ্ধের প্রক্কৃতি ও কৌশলের নির্দেশক । 

প্রথম দিনের যুদ্ধে তীম্ম পাগুব বীরদের উপর প্রচণ্ড আঘাত করলেন । ফলে 
বহু অশ্বীবোহী ও ধ্বজাধারী সৈন্ত নিহত হুল। এবং পাগুব সেনা যত্র তত্র 
পালাতে লাগল । পাগুব সৈন্তের এ অবস্থা দেখে অন ভীদ্মের সামনে এসে 
* জ্লাড়ালেন। তীম্ম অর্জনের উপর বাণ বৃষ্টি আরস্ভ করলেন | এ সময় দ্রোণাচাধ, 
কপাচার্য, শল্য প্রভৃতি বীরদের দ্বারা ভীম্ম রক্ষিত ছিলেন । কৌরৰ বীরদের 
বাঁপাধাতে বিদ্ধ হয়েও অর্জুন ভীম্মের বাণের যথাযোগ্য প্রত্যুত্তর দিলেন এবং 
সৈজদের নিঃশেষ করলেন । 


১৭৪ চবিতে রামায়ণ মহাভারত 


দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধেও অজুন এমন পরাক্রমে যুদ্ধ করলেন যে কৌরব পক্ষের 
একটি যোদ্ধাও তার সামনে দীড়াবার সাহস করল না। তা! দেখে ভীম্ম বললেন, 
কষণের সঙ্গে শক্তিশালী অন কৌরব সৈম্তদের এমন অবস্থা ঘটালো যা তারই 
যোগ্য । 

কৌরব পক্ষের এই অবস্থা! দেখে ভীম্ম সন্দেছ বশত: বললেন £-- 

ন হোষ সমরে শক্যো বিজেতৃং হি কথঞ্চন্‌।' 
যথাস্থয দৃশ্ঠতে রূপং কালান্তযমোপমম্‌॥ (ভী) ৫৫1৫০ 

_তাকে (অর্জন । কোন রূপেই এখন জয় করা যাবে না। কারণ তার রূপ 
বর্তমানে প্রলয় কান্সের যমরাজের মত দেখা যাচ্ছে । 

এই আশঙ্কা! করে ভীম্ম দ্বিতীয় দিনের বিরতি ঘোষণ1 করলেন । 

তৃতীয় দিনের যুদ্ধে অন এমন সংহার লীলা! চাঁলালেন যেন পৃথিবীই ধ্বংস 
হয়ে যায় । সব দিকে যুদ্ধের জন্ত অপেক্ষমান কৌরব বীরদের সঙ্গে অন্ন যুদ্ধ 
করতে লাগলেন । তীর অলৌকিক নৈপুণ্যে দেবতা, দানব, গঞ্ধর্$ নাগ ও 
রাক্ষসর। তার প্রশংসা করতে লাগলেন। দ্রোণ ও ভীম্মের নষেধ অগ্রাহথ করে 
কৌরব সৈগ্ঘরা পালাতে লাগল । এমন সমগ্র অন্জুপনের পরাক্রম দেখে হুর্যোধন 
ভীম্ম ও দ্বোণকে অত্যন্ত কটুক্তি করলেন। হ্ষুন্ধ তীম্ম পাগুব টসন্ত নিঃশেষ 
করবার প্রতিদ্ঞ! নিয়ে যুদ্ধ আরম্ভ ক:লেন। ভীম্মের আক্রমণে পাগুব টসন্তদের 
মধ্যে ভাঙ্গন দেখে কৃষ্ণ অন্ভুণকে বললেন__তুমি প্রতিজ্ঞা করেছিলে সব 
বুপতিদের সামনে তুমি ভীম্মকে বধ করবে। তোমার প্রতিজ্ঞা পালনের সময় 
আজ উপস্থিত। তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা পালন কর। কৃষ্ণ এইভাবে অর্জুনকে 
উদ্বদ্ধ করলেন। 

অজু'ন বললেন, ভীম্মের কাছে আমাদের রথ নিয়ে চলুন। আজ আমি 
ভীম্মকে ভূমিতে শয়ন করাঁব। ভীম্ম সিংহ গর্জনে অভুরনের রথ লক্ষ্য করে 
বাণাঘাত করতে লাগলেন । তখন অর্জুন দিব্য ধন থেকে তিনটি শর নিক্ষেপ 
করে ভীম্মের ধু ভেঙ্গে দিলেন । নিমেষের মধ্যে ভীম্ম অন্ত একটি ধুতে গুণ 
দিতেই অন সে ধহও তেজে দিলেন । অভ্ুনের এই নিপুণতা৷ দেখে বুদ্ধ ভী্ম 
তীর প্রশংসা করে বললেন--সাবাস্‌ পাুপুত্র। তোমার রণ নৈপুণ্যে আমি 
যু্ধ। ইহা তোমারই উপঘুক্ত। তুমি আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর--এই বলে তিনি 
অজু-নকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন। এ সময় কৃ তার সারখ্যের চরম কৌশল 
দেখালেও ভীম্ের প্রচণ্ড শরাঘাতের বেদন৷ হতে অব্যাহতি পেলেন না। 


অজুন ১৭৫ 


ভীম্মের যুদ্ধের তীব্রতা লক্ষ্য করে কৃষ্ণ বুঝতে পারলেন যে প্রকার দৃঢ়তার 
ও একাগ্রতার সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধ কর! উচিত, অন্ভুন সেরূপ যুদ্ধ করছেন না। 
কৃষ্ণ আশঙ্কা করলেন এ অবস্থা চললে যুধিষ্িরের সেম্তদের পরাজিত কর! অসম্ভব 
নয়। ভীম্ম ও অন্তান্ত কৌরব বীরবা কৃষ্ণাজুনকে আক্রমণ করল, পাওব সৈন্ 
পালাতে লাগল । সাত্যকি ক্ষত্রিয় ধর্মের দোহাই দিয়ে তাদের নিবৃত্ত করতে 
চেষ্ট! করলেন। 

তীক্ষ শরাঘাতে আহত হয়েও অন্ন নিজের কর্তব্যে অবহেল। করছে, 
ভীম্মের গৌরব তাঁকে অভিভূত করেছে দেখে কৃষ্ণ নিজেই ভীম্মকে বধ করে 
পাণ্ডবদের সহায়তা করবেন স্থির করে, সুদর্শন চক্রকে ম্মরণ করলে, সুদর্শন চক্র 
তার করতলে আসলো । তিনি রথ থেকে নেমে ভাশ্মের দিকে ছুটলেন, এমন 
সময় অর্জুন রথ থেকে লাফিয়ে কৃষককে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করলেন। কৃষ্ণ 
আপন বেগে অজরনকে টেনে নিয়ে চললেন । তখন অন কৃষ্ণের ছুটি পা! 
জড়িয়ে ধরলেন । এবং মিনতি করে খললেন আপনার ক্রোধ শান্ত করুন। 
আপনি পাণগ্ুবদের একমাত্র আশ্রয় । আম আমার পুত্র ও ভ্রাতাদের নমে 
শপথ করছি আমি আমার কর্তব্য পালন করব। আপনার আদেশাগুসারে আমি 
কৌরনদের জয় করব। (গতির্ভবান্‌ কেশব পাগুবানাম্‌) অজুরনের প্রতিজ্ঞা 
শুনে কৃষ্ণ পুনরায় রথে ফিরে আসলেন । তারপর অজুনের গাণ্ঁব গর্জন করে 
উঠল। গাণ্ডীব থেকে নিক্ষিপ্ত বাণ রাশি কৌরব সৈন্তদের রক্তে রণভূমিকে রক্ত 
নদী করে তুলল। সেই সময় সন্ধ্যা সমাগমে কৌরব পক্ষের মধ্যে ভয়ঙ্কর 
কোলাহল উঠল । তারা পরস্পর আলোচনা করতে লাগলেন যে অন সেদ্দিন 
হাজার হাজার কৌরব বীর ও শত শত হাতি বিনাশ করেছেন। 

চতুর্থ দিনের যুদ্ধ ভীক্ম ও অজুনের দ্বৈরথ যুদ্ধ। 'দাঁপটে কেউ কম নয়। 
যুদ্ধ হলো প্রচণ্ড । জয় বিজয় কোন পক্ষের নয়। কেবল হাজার বীর যোদ্ধা! ও 
সৈন্ত ক্ষয়। 

এই অবস্থা ছুর্যোধনকে সন্দিপ্ধ করল। তিনি ভীম্মকে জিজ্ঞেস করলেন, 
তার পক্ষের বীররা ব্রিলোক জয়ে সমর্থ, কিন্ত তারা! পাগুবদের সামনে দাড়াতে 
পারছেন না কেন? উত্তরে পিতামহ ভীক্ম দুর্যোধনকে পাগুবদের সঙ্গে সন্ধি 
স্থাপনের উপদেশ দিলেন। তবে তার ও সমগ্র পৃথিবীর কল্যাণ হবে। তিনি 
আরও বললেন, কৃষ্ণ ও অঙ্গ্ুনকে হিংসা করা নিরর্থক । তারা নর নারারণ। 
কষে মহিষ! ও শক্তির বিশদ বর্ণনা দিয়ে বললেন যেখানে রুষ্ণ, সেখানেই ধর্ম। 


১৬ চবিত্রে রামায়ণ মহাভারত 


যেখানে ধর্ম সেখানে জয়। কৃষ্ণের মাহাত্য্যে পাগুবর] স্থরক্ষিত। তাদের জয় 
অনিবার্ধ। তার] দুজন যেমন যুদ্ধে অবধ্য, অন্তান্ত পাগুবও সেরূপ অবধ্য। 
তার। তোমার শক্তিশালী ভাই । তুমি নিজের মনকে বসে এনে তাদের সঙ্গে 
মিলিত ভাবে পৃথিবীর রাজ্য ভোগ কর। নর নীরায়ণকে অবহেল1 করে তুমি 
ংস হয়ে যাবে। 

ভীম্মের মুখে অজ্জুনের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া! গেল। , 

যুদ্ধের পঞ্চম দিনেও উভয় পক্ষ স্বস্ব বৃহ টৈয়ার করলেন। পুনরায় ভীন্ম 
ও অভুনের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ স্থরু হলো। এবার ছুর্যোধন আচার্য দ্রোণকে 
অন্ভরোধ করলেন এমন তীব্র যুদ্ধ করুন যাতে পাগুবরা নিহত হয়। আমাদের 
পক্ষ বলবান, বল ও পরাক্রমে হীন পাগুবদের জয় কর! এমন কি ব্যাপার । 

ছুর্যোধনের কথায় দ্বোণাচার্য ক্রুদ্ধ ছলেন। তিনি দুর্যোধনকে তিরস্কার করে 
বললেন, তুমি মূর্খ, পাগুবরা কি রকম পরাক্রমশালী তোমার ধারণা নেই। ত্তুদ্ধ 
আচার্য নিজের বল ও পরাক্রম নিয়ে যুদ্ধে ব্যস্ত হছলেন। এবং ছুর্যোধন এক 
বিশাল বাছিনী নিয়ে ভীম্মের বুক্ষার জন্ত হাজির হুলেন। পাঞ্চজন্ত শঙ্খ ও 
গাণ্তীব ধনুর গর্জন শুনে ও অজুরনের ধবজ দেখে সৈন্যদের মধ্যে ভয় দেখা গেল। 
অ্ুনের যুদ্ধের প্রচণ্ডতায় কৌরব সৈন্য দিগ্বিদ্িক জ্ঞান শূন্ত হয়ে রঙ্ষীরা রথের 
উপর থেকে অশ্বারোহীরা অন্থ হতে পদ্াতিরা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। এমন 
সময় ভীম্ম নানাবিধ অস্ত্র ও বিশাল বাহিনীর নিয়ে অজুনের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত 
হলেন। অন্ত পক্ষে অশ্বথামাও অর্ভ্নের সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। 
অঙ্ভুন অশ্বখামার ধন্ন পর পর কেটে দিলে, ক্রোধে অন্ধ হয়ে অশ্বামা কতকগুলি 
ধারাল বাণে কষ্ণীর্ভনকে বিদ্ধ করলেন। তাতে অর্জুন ক্ুদ্ধ হয়ে কয়েকটি 
ভয়ঙ্কর বাণে অশ্বথামাকে আক্রমণ করলে তার কবচ ভেদ কবে রক্তপাত ঘটলো 
বটে, কিন্তু তাকে কাছিল করতে পারলেন না। অশ্বখামাকে গুরুপুত্র জ্ঞানে 
অজু'ন তাকে ছেড়ে অন্ত কৌরব যোদ্ধাদের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত হলেন। দিনের 
যুদ্ধের শেষ ক্ষণে অর্জুন বছ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বু সহম্র কৌরৰ সৈম্ত নিহত 
করেন। এসব সৈন্ত অজুনিকে বধ করবার জন্য সঙ্ঘবন্ধ হয়েছিল। 

বষ্ঠ দিনের যুদ্ধে পাব ও কৌরব সেনার! যথাক্রমে মকরবৃযৃহ এবং ক্রোঞ্চব্যুহ 
নির্মাণ ঝবে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন । সেদিনও তীম ও অন্ভুনের বাণাঘাতে ক্ষত বিক্ষত 
হয়ে কৌরব সৈন্ত বাছিনীও যেখানে সেখানে মুচ্ছিত হয়ে পড়ল। সেই যুদ্ধে 
উভয় বৃাযহও বছ সৈত নষ্ট হয়েছিল। পুনরায় উভরপক্ষে তুষুল বৃদ্ধ হয়। ভীষ 


৫ 


অজু ১৭৭ 


ছুর্যোধনকে, অভিমন্্য ও দ্রৌপদীর পুত্র! ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের যুদ্ধে পরাজিত 
করেন। অজু'ন এবং সারথি কৃষ্ণ কৌরব সৈন্যদের বাণ দ্বা বিনাশ করতে 
করতে তাদের রণভূমি হাতে বিতাড়িত করে বিশ্রামের জন্ত শিবিরে গমন 
করলেন । 

সপ্তম দ্দিনে কৌরব পক্ষের রাজার] চারদিক থেকে অজজুনকে ঘিরে ফেলেন । 
নানাবিধ অস্ত্রে এ সমস্ত রাজ! প্রস্তত। অজু প্র সমস্ত রাজাদের দেখিয়ে 
কৃষ্ণকে বললেন, কেশব আপনার সাক্ষাতেই আমি এঁসব নৃপতিদের বধ করব। 
য্দিও প্রথম দিকে এসব রাজা কৃষ্ণ ও অভুনকে বাণাঘাতে আচ্ছন্ন করলেন, 
তার উত্তরে অর্জন হন্দ্রান্ত্র প্রয়োগ করে এমন প্রচণ্ড আঘাত হানলেন যে সমস্ত 
রাজ! পালিয়ে ভীম্মের শরণাপন্ন হলেন । ভীম্ম দ্রুত অন্ভ্পনের উপর ঝাঁপিয়ে 
পড়লেন। ভীম্ম ও অজু'ন মুখোমুখি হলেন আবার । উভয় পক্ষের বীরদের 
মধ্যে প্রচণ্ড যুছ, এ»  হুলু। 

ভীম্ম বহু বীর নাজ্যবুন্দ পরিবেষ্টিত হয়ে অভিমন্থ্যকে লক্ষ্য করে ছুটলেন 
দেখে অজুনিও তাঁর রথকে সেদিকে চালবার জন্য কেশবকে অনুরোধ করলেন। 
কৃষ্ণ তার নির্দেশ মত রথ চালালেন এবং অঙ্গন ভীম্মের রক্ষাকারী রাজাদের 
সম্মুখে হ্ুশর্মীকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি পাগুবদের পুর্ব শত্রু এবং বহু অন্তায় 
করেছ। আজ তার ফল ভোগ করবে। ন্থশর্মা ধৃতরাষ্্র পুত্রদের সঙ্গে অ্ুনকে 
চারদিকে ঘিরে ফেললেন একং মেঘ যেমন সূর্যকে আচ্ছাদিত করে তেমনি 
বাণের ছারা অন্ভনকে আচ্ছাদিত করে ফেললেন (শরৈঃ সংছাধয়ামাল 
মেঘৈরিব দিবাকরম্‌)। বাণাহুত অর্জন পদাহত সাপের মত ক্রোধে দীর্ঘশ্বাস 
ফেলতে লাগলেন । ক্ষণকালের মধ্যে তিনি তাদের সকলকে বাণ বিদ্ধ করলেন । 
অভুবনের প্রচণ্ড আঘাতে নৃপতিদের দেহ ছিন্ন ভিন্ন, মস্তক খণ্ডিত হয়ে দূরে 
পড়েছিল, কবচ খণ্ড খণ্ড অবস্থায় তার! প্রাণ হারালেন । সপ্তম দিনের যুদ্ধে 
অভূনের পরাক্রম ইন্দ্রের পরাক্রমের মত মনে হয়েছিল । 

ছল করি ভীম্ম স্থানে আনি পঞ্চ বাণ। 
অবিষ্ঠ ঘুচিবে হবে সবার কল্যাণ ॥ (ভীঃ) 

কাশীদানী মহাভারতে এক কাহিনী পাওয়া যায় যা বেদব্যাসে নেই। 
কাম্য বনে ছুর্যোধন যখন সপরিবারে সবান্ধবে তীর এরশ্র্য পাগুবদের দেখাতে গিয়ে 
ছিলেন, তখন গন্ধর্বরাঁজ চিত্ররথের সঙ্গে তীর যুদ্ধ হয় এবং তিনি বন্দী হন। এই 
সংবাদ পেয়ে যুধিষ্ঠিরের আদেশে অর্জুন ও ভীম যুদ্ধ করে তাদের মুক্ত করেন। 

১২ 


১৭৮ 


চরিত্রে রামায়ণ মহাভারত 


তুষ্ট হয়ে ধনঞ্জয় বলে ছুর্যোধন। 

মম স্থানে তাহা লহ যাহে যায় মন।॥ 

পার্থ বলিলেন এবে নাহি মম কাজ। 

সময় হইলে লব শুন কুরুরাজ ॥ 

সেই সত্য হেতু আজি তথাকারে যাব। 

ছল করি নিজ কার্ধ্য উদ্ধার করিব ॥ (তীঃ) 


উভয়ে দুর্যোধনের কাছে গেলেন। কৃষ্ণ বাইরে রইলেন, অজুন ভেতরে 
গেলেন। অভুনের আগমন বার্তা শুনে দুর্যোধন তাকে সমার্দরে আনতে 


বললেন__ 


অন্তঃপুরে দ্রিব্যাসনে পার্থে বসাইল ॥ 
জিজ্ঞাসি কি হেতু ছল তব আগমন । 
যে বাঞ্ধা৷ তোমার তাহা করিব পুরণ ॥ 
অজুন বলেন রাজা পূর্ব অঙ্গীকার । 
মুকুট আমারে দির! সত্যে হও পার ॥ 
শুনি দুর্যোধন নাহি বিলম্ব করিল । 
মাথার মুকুট আনি অজুনেরে দিল ॥ 
মুকুট পাইয়1 বীর হরষিত মন। 

তথা হতে চলিলেন ভীম্মের সদন ॥ 
মুকুট শিরেতে বাদ্ধি উপনীত পার্থ। 
দেখি ভীম্ম সমাদর কৰিল যথার্থ। 
ভীম্ম কহে কহ শুন রাজা দুর্যোধন। 
এত রাত্র কি কারণে হেথা আগমন ॥ 
পার্থ বলিলেন দেহ মহাকাল শর । 
ত্বহত্তে পাগুবে বধি জিণিব সমর ॥ 
হাসি গঙ্গাপুত্র শর দিল সেইক্ষণে। 
নিলেন অঙ্গুন তাহা হরষিত মনে ॥ (ভী) 


কাশিদাসী মহাভারতের উক্ত কাহিনী উত্তট। ছুর্যোধনের মত ধূর্ত লোক 
এক কথায় তার মুকুট দান করার প্রসঙ্গ যেমন অবাস্তব, তেমনি ধাসিক, বুদ্ধিমান 
বিচক্ষণ মহারথী ভীম্মকে দুর্যোধনের মুকুট দ্বেথিয়ে ধোঁকা দেওয়। অকল্পনীয় । 

অষ্টম দিনের যুদ্ধে সাময়িক কলের জন্য অজু শ্বজন নাশের ব্যথায় বিষাদ 


অন্ভুন ১৭৯ 


গ্রস্ত হলেন এবং দ্রুত এ যুদ্ধ শেষ করতে কৃষককে অনুরোধ করেন। কৃষ্ণ দ্রুত 
অশ্থদের চালিত করলেন। অঙ্জুন প্রচণ্ড যুদ্ধ করতে লাগলেন । অপরদিকে 
ভীম্ম, ভগদতত ও কৃপাচার্ধ--এই ত্রয়ী যোদ্ধা একত্রে সবেগে অগ্রগমনকারী 
অজুনিকে বাধা দিতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু অর্জুন যমের মত কৌরব বীরদের 
বধ করতে লাগলেন । তখন ছুর্যোধন মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করে ভীম্ম ও কর্ণকে 
যুদ্ধ করতে আহ্বান করতে অন্থরোধ করলেন । 


ব্যথিত ভীম্ম ছুর্যোধনকে বললেন, স্বয়ং কৃষ্ণ যাকে রক্ষা! করছে তাকে ব্ধ 
করবে কে? তিনি শিখণ্তী ব্যতীত অন্য সব পাওব পক্ষীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন 
বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। 


যুদ্ধের নবম দিনেও প্রথমে ভীঘ্ম ও অন্্নের সঙ প্রচণ্ড যুদ্ধ হলো। 
কপাচার্যও অজুনকে আক্রমণ করেন। অর্জুন যুদ্ধে সকলকেই সমানে আক্রমণ 
করেন ও বনু সৈনদ বধ করেন। অবশেষে যুদ্ধ ক্ষেত্রে দ্রোণাচার্ধয ও অর্জুন 
পরস্পরের সম্মুখীন হলেন যেন আকাশে বুধ ও শুক্র সংঘর্ষে লিপ্ত হছলেন। ওঁর 
শিষ্যে এমন প্রচণ্ড যুদ্ধ হল যে রণক্ষেত্র এক রক্ত নদীর রূপ নিল। সকলে 
উচ্চৈঃদ্বরে বলত পাগল থে হৃরাস্মা হ্র্যোধনের জনা ক্ষত্রিয়কূল নিঃশেষ হচ্ছে 

অন্ত দ্দিকে ভীম্মের দ্বারা আব্রাস্ত হয়ে পাগুব সৈন্তরা হাহাকার করছিল । 
তখন কৃষ্ণ পুনরায় অর্জুনকে তীর প্রতিজ্ঞার কথা ন্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন, 
উপযুক্ত স্থযোগ এসেছে ভীম্মকে বধ করবার। অঙ্কে সেই সথযোগ গ্রহণ 
করবার জন্ট তিনি উৎসাহ দিলেন। 


প্রত্যুত্তর স্বজনবধে ব্যথিত অন কৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করলেন কোনটি শ্রেয়! 
অবধ্য মহাপুরুষদের বধ করে নব্রকে থেকে নিন্দনীয় রাঁজ্য ভোগ করা ন! 
বনবাঁসের কষ্ট সহা করা? তারপর অর্জুন কৃষ্ণকে তীম্মের দিকে রথ চালাতে 
বললেন । তীম্ম অজ্পনের রথের উপর প্রচণ্ড বাণ বর্ষণ করে অঙ্ুনের বথকে 
দৃষ্টির অগোচরে ঠেলে দিলেন । কিন্ত কৃষ্ণ বিন্দুমাত্র ধৈর্য না হারিয়ে সুকৌশলে 
রথ চালাতে থাকেন। কৃষ্ণ দেখলেন অর্জুন অতি ধীর গতিতে যুদ্ধ করছেন। 
অন্ত দিকে তীম্ম রণক্ষেত্রের মাঝখানে দাড়িয়ে টৈম্তদের উপর প্রচণ্ড আঘাত 
হানছেন। ফলে অনেক প্রধান প্রধান বীর নিহত হচ্ছেন। অনন্তোপায় হয়ে 
কুষণ রথ থেকে লাফিয়ে তীম্মের দিকে ছুটলেন। অজু'ন তার পিছু নিয়ে কৃষের 
পা জড়িত্ে তাকে নিরস্ত করে শপথ করলেন, তিনিই ভীম্মকে বধ করবেন। 


১৮০ চরিজ্রে রামায়ণ মহাভারত 


মমৈষ ভারঃ সর্বো ছি হনিস্তামি পিতামহুম্‌। 
শপে কেশব শঙস্ত্রেণ সত্যেন স্থকৃতেন চ॥ (ভী) ১০৬৭৩ 

_-কেশব, এ যুদ্ধের সমগ্র ভার আমার উপর । আমি আমার অস্ত্র সত্য ও 
স্বকৃতির শপথ নিচ্ছি যে আমি পিতামহকে বধ করব। এবং মিনতি করে 
বললেন, কেশব তৃমি সত্য ভঙ্গ করে পাপাশ্রয়ী অপবাদ নিও না। 

এইখানেও অন চরিত্রের একটি অপূর্ব দিক প্রকাশ পেয়েছে। তিনি 
নিজে কেবল সত্যাশ্রয্ী নন, অপরকেও সত্য বুক্ষা করাতে সতত সজাগ । 

অজুনের এ প্রতিশ্রুতিতে কৃষ্ণ পুনরায় ₹থে ফিরে আসলেন এবং দুই ভীম 
যোগ্ধা ভীক্ম ও অন স্ব স্ব প্রতিপক্ষের বীরদের বধ করে ও সৈন্যদের তাড়িয়ে 
সে দিনের যুদ্ধ শেষ করলেন । 

যুদ্ধান্তে কি করে ভীন্মকে বধ করা যায় এ চিন্তায় যুধিষ্টির কৃষ্ণের উপদেশ 
চাইলেন। পিতামহ ভীম্ম যুদ্ধে অপরাজেয় ও প্রতিপক্ষের পৈন্ত সংহারে 
অনন্ত । গতানুগতিক যুদ্ধে তাকে জয় অসভ্ভব। এই কারণে পাগুব শিবিরে 
মন্ত্রণা সভায় স্থির হলো কি উপায়ে পিতামহকে বধ করা৷ সম্ভব, তীব্র নিজ মুখ 
থেকে তারা জানবেন । এ সিদ্ধান্ত মত কৃষ্ণের সঙ্গে পঞ্চপাঁগুব সন্ধ্যার অন্ধকারে 
গা ঢেকে পিতামছের শিবিরে উপস্থিত হলেন। তাদের দেখে সন্সেহে ভীম্ম কুষ্ণকে 
ও পাগুনন্দনদ্দের জিজ্ঞেস করুলেন, আমি তোমাদের কি প্রিয় কাজ করতে পারি? 
নির্ভয়ে বল, অতি দুষ্কর হলেও তা আমি করব। অতি দীন ভাবে যুধিষ্ঠির 
বললেন, তাত, আমরা কি উপায়ে যুদ্ধে জয়ী হব, প্রজারা কিসে রক্ষা পাবে এবং 
আপনার বধের উপায় বলুন। যুদ্ধে আপনার বিক্রম অসহা। তারপর যৃধিষ্টির 
পিতামহের শৌর্য বীর্ধ রণ কৌশলের ভূয়সী প্রশংসা করে বললেন, তাত বলুন, 
আমরা কিভাবে আপনাকে বধ করতে পারি? পিতামহ বললেন, পাওুপুত্র 
তোমার কথা সত্য । সশস্ত্র আমাকে সুরাক্থরও জয় করতে পারবে না । কিন্তু 
যদি আমি অস্ত্র ত্যাগ করি তবে তোমরা আমাকে বধ করতে পারবে। তিনি 
আরও জানালেন তিনি কার কার সঙ্গে যুদ্ধ করেন না। তন্মধ্যে ভ্রুপদ পুত্র 
শিখত্তী অন্ততম। কারণ তিনি পূর্বে স্ত্রী ছিলেন। শিখণ্ীকে সামনে রেখে 
অর্ভুন আমার উপর তীক্ষ শর নিক্ষেপ করুক। এইভাবে তোমরা! ধৃতরাষ্ট 
পুত্রদের জয় করতে পাঁরবে। 

ভীম্মের মুখে তীর বধের উপায় শুনে অঙ্জুন অত্যন্ত দুঃখিত ও লঙ্দিত 
হলেন এবং কৃ্ণকে বললেনঃ মাধব, পিতামছের সঙ্গে কি করে যুদ্ধ করব? 


তা 


অজুন ১৮১ 


অজুনের মধ্যে এই দুর্বলতা লক্ষ্য করে কৃষ্ণ বললেন, ক্ষাত্রধর্ম অনুসারে তৃষি 
ভীম্মকে বধ করবে প্রতিজ্ঞা করেছে। এখন কোন কারণে পিছু হটতে পার 
না। এই দুর্ধর্ষ বীরকে রথ থেকে নিপাতিত কর নতুবা জয় লাভ হবে না। 

এইখানে বীর যোদ্ধা অজজুনের ন্বেহ মমতায় বিগলিত কোমল অন্তরের 
স্ন্দর ছবি ফুটে উঠেছে। ঘিনি ক্ষমাশীল, বীর হলেও তিনি মমতা! শূন্য নন। 
অভ্্ঞনের বীর হৃদয়ও স্মেহ মায়ায় কাতর | 

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের দশম দিনের যুদ্ধে শিখণ্তীকে সামনে রেখে অজু'ন ও অন্ঠান্ত 
পাগডৰ পক্ষীয় বীর বুদ্ধ ভীম্মের উপর শর বর্ষণ করতে লাগলেন । তিনি তার 
জীবনের আশ! ছেড়ে বুদ্ধ করতে লাগলেন । তবে নিরাঁসক্ত হয়ে নয়, তিনিও 
শরাঘাতে পাও পক্ষের বত রথী মহারথীকে বধ করলেন। 

শিখণ্ডী তাকে শরাঘাত করলে, তিনি ছেসে বললেন, যুদ্ধ কর আর নাই ব৷ 
কর, তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করব না। শাস্তন্ছ নন্দন ভীম্মকে উদ্দেশ্য করে শিখণ্ডী 
বললেন, আমি আপনার অমিত বিক্রমের কথা জানি। আপনি যুদ্ধ করুন বান! 
করুন আমি জীবিত অবস্থায় আপনাকে ফিরতে দেব না। অঙ্জ্ন শিখণ্ীকে 
উৎসাহিত করে বললেন, তুমি ভীয্পকে আবাত কর, আমরা তোমাকে রক্ষা 
কব । আজ তাঁকে বধ না করলে আমি লোক সমাজে হান্তাম্পদ হব। 

শিখণ্ডী অর্মষ ভাবে ভীম্মকে শর দিয়ে আঘাতের পর আঘাত করতে 
থাকেন। অন্রুনও শিখণ্খীর পিছনে থেকে পিতামহকে আঘাত করতে থাকেন 
এবং সত্বর পিহামহুক্কে যৃচ্ছিত করেন । দেবরাজ ইন্দ্র বণক্ষেত্রে দৈত্য বাহিনীকে 
যেভাবে সন্তাশিত করেছিলেন, ভীম্মও তেমনি যোদ্ধাদের অন্তিষ্ঠ করে তুলণেন। 
তখন কৃষ্ণ অজু'নকে বললেন, প্রবল পরাক্রম দেখিয়ে ভীত্ম উভয় পক্ষের সৈন্তদের 
মধ্যে দাডিয়ে আছেন। বলপূর্বক তাকে বিনাশ করলে তোমার জয় লাভ হবে। 
ভীম্ম যেখানে দাড়িয়ে আছেন, তুমি সে স্থানে গিয়ে বলপূর্বক তাকে নিবৃত্ত কর। 
তুমি ব্যতীত অন্ত কেউ তীম্মের বাণ প্রহার সহ করতে পারবে ন|। 

এভাবে রুষ্ণের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে অ্নের বাণ ধ্বজ, রথ ও অশ্বসহ 
ভীগ্মকে আঘাত করল, তবুও ভীম্মকে জয় করতে পারলেন না। ভীগ্ অজুণ 
ও তার সমস্ত সহীয়ক ব্থী মহারথীদের নিক্ষিপ্ত সমস্ত বাঁণ বিনষ্ট করে বিশাল 
পাগুৰ সৈন্ত বাছিনীর মধ্যে ঢুকে পড়লেন। ভীম্ম সমস্ত বীরকে আঘাত 
করলেন কিন্তু শিখগ্তীর উপর কোন শরাঘাত করলেন না। দেবাহুরের যুদ্ধের 
মত এক! ভীগ্মের সঙ্গে পাগুব বীরদের যুদ্ধ চলতে থাকে । এমন সময় শিখণ্ডীকে 


১৮২ চরিত্রে রামায়ণ মহাভারত 


সামনে রেখে অজুন ভীশ্ষের নিকট উপস্থিত হলেন । পাগুবর! ভীম্মকে চারদিক 
দিয়ে পরিবুত করে অস্ত্র বিদ্ধ করুতে লাগলেন । ভীম্মের কবচ ছিন্ন ভিন্ন হলো, 
তীর বক্ষ বিদীর্ণ হলেও তিনি ব্যথার কোন লক্ষণ দেখালেন না, পরস্ত রাঁজাদের 
সৈন্ত দলের মধ্যে ঢুকে সেখানে অবস্থান করতে লাগলেন। তিনি পাণ্ডৰ 
পক্ষের ছয় মহারথীকে অত্যন্ত আহত করেন। এতে ক্রুদ্ধ অর্জন শিখণ্ীকে 
সামনে রেখে ভীম্মের দিকে ছুটে গেলেন এবং ভীম্মের ধনু কেটে দিলেন। যুদ্ধে 
আহত হয়ে ভীম্ম দুঃশাসনকে বললেন, এই পাগ্ডব মহাব্রথী অঙ্জুন ক্রুদ্ধ হয়ে বহু 
সহত্র বাণের ঘারা আমাকে আহত করে ফেলেছে । যুদ্ধে দ্বয়ং ব্জরধারী ইন্দ্র 
তাকে পরাজিত করতে পারে না (ন ঠেব সমরে শাক্যা জেতুং ব্জ্রভৃতা 
অপি)। কৌরব পক্ষে সাত মহারথী তীব্র ক্রোধে বাণে অর্জুনকে আচ্ছাদিত 
করেন এবং অর্জুনকে বধ কর, বন্দী কর, খণ্ড খণ্ড কর, বলে তয়ঙ্কর আওয়াজ 
তোলেন । পাগুব পক্ষের সব ব্র্থী ও মহারধী অজুনকে রক্ষা করবার জন্ত 
ছুটে আসেন। : 

ভীম্মের ধনু কাটা গেলে শিখত্তী শরাঘাতে তাকে ও তার সারথিকে বিদ্ধ 
করেন। অন্য এক বাণে তিনি ভীম্মের ধ্জ কেটে দেন। ভীম্ম আর একটি 
ধনু নিয়ে অনেকে বিদ্ধ করলে, জুন সে ধন্গও কেটে ফেলেন। ক্রোধে অন্ধ 
ভীষ্ম সবেগে অভুনের দিকে এক শক্তি নিক্ষেপ করলেন । অজুন সে শক্তি 
পচ টুকরো করে দিলেন। অভুনের অক্ত্রাধাত দেখে ভীম্ম মনে মনে চিন্তা 
করলেন যদি কৃষ্ণ পাগুবদের রক্ষা না করতেন, পে একটি ধনু দিয়েই আমি 
পাঁগুবদের বিনাশ করতাম । কিন্তু ছুটি কারণে আমি পাঁওবদের সঙ্গে যুদ্ধে 
অনিচ্ছুক প্রথমতঃ পাওপুত্র বলে তারা অবধ্য, দ্বিতীয়তঃ শিখণ্ডী সামনে 
উপস্থিত। ভীম্মের আরও মনে পড়ল, যখন পূর্বে তিনি মাতা সত্যবতীর সঙ্গে 
তার পিতা শান্তন্র বিয়ে দিয়েছিলেন তখন পিতা তাকে ছুটি বর দ্বিয়েছিলেন । 
প্রথমটি ইচ্ছা মৃত্যু, দ্বিতীয়টি যুদ্ধে তিনি অবধ্য। ভীম্ম মনে করলেন তার সেই 
মুহূর্ত উপস্থিত। 

অর্জনের শরাঘাতে ভীম্মের সর্বাজে ছুই আঙ্গুল পরিমিত কোন স্থান, ছিল 
না যেখানে বাণ বিদ্ধ হয়নি। এইভাবে সর্বাঙ্গ অভুনের শরাঘাতে বিদ্ধ হয়ে 
তব শরীর খণ্ড খণ্ড হয়েছিল। অভুনের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হয়ে ভীন্ম 
ছুঃশাসনকে বলেছিলেন, অুনের বাঁণ বজ্র ও বিদ্যুতের মত অসহা। এসব 
তীক্ষ বাপে আমি গুরুতর আহত হয়েছি। এসব বাশ কখনই শিখণ্ীর নয়। 


অভুন ১৮৩ 


এই বাণগুলি আমার দেহে ব্যথা স্থা্টি করেছে। এই যমদগুতুল্য বাণগুলি 
আমাকে যেন বিনাশ করছে । অতএব এসব বাঁণ শিখণ্ীর নয় । এদের স্পর্শ 
গদা ও পরিঘের মত। এরা অত্যন্ত ত্রুদ্ধ ও তীব্র বিষধর সর্পের স্তায় যেন দংশন 
করছে। স্থতরাঁং এ বাণগুলি কখনও শিখণ্ডীর নয় । এই সমস্ত বাণ অজুনেরই | 
যেমন কাকড়ার শাবকেরা নিজের মার পেট ছিড়ে বাইরে আসে, তেমনি এ 
বাণগুলি আমার সমগ্র অঙ্গ ছিন্ন করছে। অর্জন ব্যতীত অন্ত কোন বীরের 
প্রহার এমন পীড়া দিতে পাবে ন1। 

ভীষ্মের মত মহাবীরের মুখে অভুবনের এই প্রশংসা অজু্নের বীরত্বের এক 
সতঃম্ফুর্ত স্বীকৃতি বল! যেতে পারে । 

উপরোক্ত উক্তির পর ভীম্ম পাগুবদের প্রতি ত্রুদ্ধ দৃষ্টিপাত করে অর্জনের 
প্রতি একটি শক্তি নিক্ষেপ করলেন, ঘা অর্জন তিন টুকরো! করে মাটিতে ফেলে 
দিল। তখন ভীম্ম জয় বা মৃত্যু পণ করে সোনার ঢাল ও তরবারি নিলেন। 
রথ থেকে নামবার আগেই অজুন তার চাল শত টুকরে! করলেন । 

ভীম্ষের জীবনে মৃদ্ধের শেষ মুহূর্তে তার ও অজুনের সঙ্গে ছু ঘণ্টা ধরে এক 
ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হলো। অজুনের ভয়ে কৌরবদের অন্যান্ত বথীরা যুদ্ধরত ভীগ্মকে 
ছেড়ে গেলেন না। অু্নের শরাঘাতে ক্ষত হয়নি এমন বিন্দুমাত্র জায়গা 
ভীম্মের শরীরে ছিল না। সেই অবস্থায় দ্িবাবসানের যখন স্বল্লকাল বাকী 
তখন তিনি ধৃতবা্ট্রেতর পুত্রের সন্মুখেই পূর্ব দিকে মাথা! রেখে ভূপতিত হলেন। 
আকাশে বাতাসে মহা হাহাকার শব্দ শোনা গেল। সেই সময় ভীম্মের সর্বাজ 
বাণ বিদ্ধ হওয়ায় তিনি ভূপতিত হলেও তার শরীর ভূল স্পর্শ করেনি । তিনি 
শরের উপর শয়ন করলেন ৷ সূর্য তখন দক্ষিণায়ণে | অতএব তিনি কিরূপে 
মৃত্যুবরণ করবেন? সুর্য উত্তরায়ণে না আস! পর্বস্ত তাঁকে অপেক্ষা করতে হলো! । 
পিতার আশীর্বাদে ভীম্মের মুত্যু তার ইচ্ছার অধীন ছিল। 

ভীম্ম সন্ধ্যাবেলায় যখন ব্রণভূমিতে শর শয্যা নিলেন, তখন পাগুবরা ও 
কৌরবরা যুদ্ধ সাজ ছেড়ে ভীম্মের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন। 
ভীম্ম বললেন তীদের দেখে তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছেন । ভীম্মের দেহ যদিও 
শরের উপর ছিল, কিন্তু তীর মস্তকটি ঝুলছিল। তখন তিনি বললেন, আমার 
মাথাট! ঝুলে পড়েছে, স্থতরাং আমাকে উপাধান দাও । 

দুর্যোধন কোমল ও মন্যণ বস্ত্রে নিমিত বহু বালিশ আনলেন । ভীন্ম কিন্ত 
ধীপৰ উপাধান গ্রহণ করলেন না। তিনি হেসে বললেন, এসব বালিশ বীর 


১৮৪ চরিত্রে রামায়ণ মহাভারত 


শয্যার উপযোগী নয়। একথা বলে তিনি সকল লোকে বিখ্যাত দীর্ঘ বাহু 
ধনঞ্জয়কে ( সর্বলোকমহারথং দীর্ঘবাহুং ধনঞ্জয়ং ) সম্বোধন করে বললেন- মহাবাহু 
ধনগ্য়, আমার মাথা ঝুলে আছে। তুমি এর যা যোগ্য উপাধান মনে কর 
তা দাও । 
তখন অর্জন পিতামহ ভীম্মকে প্রণাম করে তীর বিশাল ধুতে বাণ যোজনা 
করে অশ্রপ্ুত চোখে ভীম্মকে লক্ষ্য করে বললেন । 
আজ্ঞাপয় কুরুশ্রে্ঠ সর্বশস্ত্রভৃতাং বর । 
প্রেষ্যোহং তব দুর্ধর্ষ ক্রিয়তাং কিং পিতামহ ॥ (€ ভীঃ ) ১২০1৪, 
__সব অন্ত্রধারীদের যধ্যে শ্রেষ্ঠ কুরুকুল ভূষণ দুর্জয় বীর পিতামহ, আপনার 
স্বেক আমি, কি করব আদেশ করুন । 
উত্তরে ভীম্ম বললেন, তাত, আমার মাথা ঝুলে আছে, আমাকে এই শয্যার 
উপযুক্ত উপাধান দাও । তুমিই একমাত্র তা দিতে পাব্র। কারণ সমস্ত ধনুর্ধরদের 
মধ্যে তোমার স্থান সর্বোচ্ে। 
কষত্রধর্মসস্য বেত্া চ বুদ্ধি সত্তগুণান্থিতঃ। 
ফান্কনোংপি তথেতুযৃ্তা ব্যবসায়মরোচয়ৎ ॥ ( তীঃ ) ১২০1৪৩ 
__তুমি ক্ষত্রিয় ধর্ম সম্বন্ধে অভিজ্ঞ এবং বুদ্ধি ও ধৈর্যাদি সর্ববিধ সদগুণ সমূহে 
সম্পন্ন । 
ভীম্মের মত মহাবীর মুখে অজুনের এই প্রশংসা কেবল অজুনের শক্তি 
সামর্থের পরিচায়ক নয়, অর্জুনের প্রতি তার দৃঢ় আস্থার অভিপ্রকাঁশ বলা যায়। 
তখন অর্ভুন যথা আজ্ঞা বলে গাশ্তীব ধন্থুতে গুণ যুক্ত করে তিনটি আনত 
পর্বযুক্ত বাণ যোজন! করলেন এবং তীর মন্তকটি উচু করে দিলেন। 
ভীম্ম অত্যন্ত সন্ধষ্ট হলেন এবং তীর প্রশংসা করে বললেন, তুমি আমার 
শয্যার অনুরূপ উপাধান দিয়েছ, তা নয় ত আম তোমাকে অভিশাপ দিতাম । 
এই কথ বলে ভীম্ম পার্থে দণ্ডায়মান সমস্ত রাঁজা ও বাঁজপুত্রদ্বের বললেন; অর্জুন 
আমাকে মন্তকে যে উপাধান দিয়েছে, তা আপনার দেখুন । আমি এই শয্যার 
উপর ততর্দিন শয়ন করব, যতদিন পর্যস্ত ন। সূর্যদেব উত্তরায়ণে আসতে আরম্ত 
করেন। | 
পরদিন পাগুব ও কৌরবর1 কবচ ও অস্ত্র ত্যাগ করে ভীম্মের নিকট বসলেন। 
সেই স্থান শত শত ভূপালে পুর্ণ হলো । 
শরাঘাতে ব্যথিত ভীম্ম সাঁপের মত দীর্ঘশ্বাস ফেলছিলেন। অতি ধের্য 
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সহকারে তিনি সেই ব্যথা সহ করছিলেন এবং তিনি যৃছিত প্রায়। তখন 
ছুর্যোধন ভীম্মের ক্ষত স্থান নিরাময় করবার জন্য নিপুণ বৈদ্যদের আনলেন । 
তীদদের দেখে ভীম্ম ছুর্যোধনকে বললেন, এইসব চিকৎসকদের ধন দান করে তুমি 
সম্ম(নের সঙ্গে বিদায় কর । এখানে এই অবস্থায় এইসব বৈছ্রা আমার কোন 
উপচীর ক:তে পারবে না। 
পরদিন প্রভাতে সব বাঁজীরা, পাগ্ুবরা ও কৌরবর? ভীম্মের নিকট উপস্থিত 
হয়ে তাকে প্রণাম করে দাড়ালেন। তখন তিনি রাজন্তবর্গের দিকে তাকিয়ে 
জল চাইলেন। ক্ষত্রিয় বাজার] ভীগ্মের জন্য উপাদেয় ভোজ) বস্ত ও পূর্ণ 
কুম্ত পানীয় জল নিয়ে আসলেন। তা দেখে ভীত্ম বলল্নে, এখন আমি মনুষ্য 
লোকের কোন ভোগ্য বস্ই উপভোগ করতে পারবো না। ভীন্ম নৃপতিদের 
নীত পানীর জল প্রত্যাখ্যান করলেন এবং অঙ্জনকে দেখবার ইচ্ছা! জানালেন। 
তখন অন্ন পিতামহের নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে প্রণাম করে বললেন, 
আদেশ কমন আধ আপনীর গাদেশ পালনে প্রস্তত। 
অন্ুণকে দেখে ও তীবরু কথা শুনে ভী খুব্ই প্রসন্ন হলেন ' 'অজুনের তীত্র 
বাণগুপি তাকে কি ভাবে পীড়া 'দতেছে তা! প্রকাশ করলেন ৷ বিধি অনুসারে 
অঙ্গনই দিব্য জপ প্রদানে সমর্থ তা ভীঘ্স ব্যক্ত করলেন। অর্জন তাই হবে বলে 
রথে চড়ে ভীস্খকে রথের দ্বারা পরিক্রমা করে গাও্ুৰ ধন্ুতে গুণ যোজনা করুলেন। 
এবং সব সমক্ষে মন্থু উচ্চারণ করে সে বাঁণকে পঞ্জন্যান্ত্রে সংযুক্ত করে ভীদ্ষের 
দক্ষিণ পার্খে পৃথিবীর উপর নিক্ষেপ কুশেন ।  তীরপর ইহাতে শীতল অমৃতের 
সায় মধুষ এবং দিব্য সুগন্ধ ও দিব্য খসে সংযুক্ত জলের সুন্দর ধার; উপরে উঠে 
ভীমের মুখে পড়তে লাগল । ভীন্স তৃপ্ত হণেন। অঙ্ুনের এইরূপ অদ্ভুত পরাক্রম 
দেখে সেখানে উপবিষ্ট সমস্ত নুপতিরা বিম্মত হলেন। অজুরনের এই অলৌকিক 
কর্ম দেখে কৌরবরা ভয়ে কাপতে লাগলেন । সেই সময় চারদিকে শঙ্খ ও 
ছুন্দুভির গম্ভীর পরবাণ উঠল । 


ভীম্ম দেই জপ পানে তৃপ্ত হয়ে উপস্থিত নৃপতিদের নিকট অজু নের প্রশংসা 
করে অজুবনকে বললেন, তোমার মধ্যে এরূপ পরাক্রম থাকা আশ্চধের কথা নয়। 
আমাকে নারদ মুনি পুবেই বলেছিলেন যে তুমি মহধি নর এবং নারায়ণ স্বরূপ 
কৃষ্ণের সাহায্যে এই পৃথিবীতে এমন কিছু মহৎ কাজ সম্পন্ন করবে যা দেবতাদের 
সাহায্যে স্বয়ং ইন্জ্রও করতে সক্ষম হবেন না। তুমি সমস্ত মনুম্যদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও 
ধহ্র্ধরদের মধ্যে প্রধান । €ধনূর্ধরানামেকত্্ং পৃথিব্যাং প্রবরে! নৃষু )। 
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তীম্মের উপরোক্ত প্রশংসার উপর আর কোন প্রশংসা! নেই । অর্জুন চটৰিক্ত 
পরিপূর্ণ ভাবে ব্যক্ত হয়েছে। তবুও এই অমর কাব্যের শেষ অবধি অঙ্ুনের 
কর্মময় জীবন ব্যাপ্ত । সমগ্র মহাভারত কৃষ্কাজুনময়। যেমন সেক্সপীয়রের 
চ121016 নাটকে 710০5 01 702210য11কে বাদ দিয়ে অচল, তেমনি 
কষ্ণাজুনকে বাদ দিয়ে মহাভারত অচল । 

শর শঘ্যায় শেষ প্রয়াণের প্রতিক্ষায় থেকে ভীম্ম ছুর্বোধনকে অন্ুনের 
অনতিক্রম্য শৌর্য-বীর্যের ভয় দেখিয়ে সন্ধির প্রস্তাব দিলে তাতে ছুর্যোধন দুঃখিত 
হলেন এবং বাস্তবকে উপেক্ষা করলেন । তেমনি ভীম্ম কর্ণকে নিজের পঞ্চ পাণ্ডব 
ভাইদের সঙ্গে সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তাদের পক্ষে যুদ্ধ করতে বললেন। 
কিন্ত পাগুবদের জয় করতে পারবেন এক মিথ্যা বিশ্বাস নিয়ে তিনি ভীম্মের 
অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে কুরুকুলের শ্রেষ্ঠ বীর ভীম্ম শরশয্যা নিলেও 
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অবসান ছলো না। 

কর্ণের উপদেশে আচার্য দ্রোণকে সেনাপতি করা হলো । আনন্দে তিনি 
দুর্যোধনকে বর প্রার্থনা করতে বললেন । ছুধোধন প্রার্থনা করলেন ঘেন যুধিষ্টিরকে 
বন্দী করে তীর কাছে দেওয়া হয়। দ্রোণ বললেন, যদ্দি অন যুধিষ্টিরের বক্ষার্থে 
না থাকে, তবে তিনি যুধিষ্টিরকে বন্দী করবেন প্রতিশ্রুতি দিলেন। 

একাদশ দিনে পুনরায় যুদ্ধ আবস্ত হলো । আচার্য দ্রোণের প্রতিজ্ঞার কথা 
ুধিষ্টির অর্জুনকে জানাল্পেন। উত্তরে অন বললেন__ 

যথা মে ন বধঃ কার্ধ্য আচার্ষশ্য কদাচন। 
তথা তব পরিত্যাগে ন মে রাজংশ্চিকীরিতঃ ॥ ( দ্রোঃ) ১৩1৭-৮ 

_ যেমন আচার্ধকে বধ কর? আমার পক্ষে কখনই উচিত হবে না, তেমনি 
কোন অবস্থাতেই আপনীকেও পরিত্যাগ করণ আমার অভীষ্ট নয়। 

আপনাকে যুদ্ধ বন্দী করে দূর্যোধন রাঁজ্য লাঁতে অভিলাষী হয়েছে তার সেই 
ইচ্ছা কখনো পূর্ণ হবে ন]। 

এইখানে অজুনের বিচিত্র চরিত্রের আর একটি দ্বার খুলে গেল। যদিও ক্ষাত্র 
ধর্মে অভিজ্ঞ তবুও তিনি গুরুকে বধ করবেন না, তা স্পষ্ট ভাবে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে 
জানিয়ে দিলেন। কিন্তু যুধিষ্িরকে রক্ষা করাও তীর অন্ততম কর্তব্য বলে স্বীকার 
করলেন । অর্থাৎ বর্ভব্পালনে তিনি কঠোর কিন্ত বিবেক বলি দিয়ে নয় । 
তাই শ্রদ্ে গুরুকে তিনি বধ করতে অস্মত তা! জানাতে কুঠা বৌধ করেন নি। 

অন্ন আরও বললেন, প্রাণ গেলেও আমি দ্রোগের আততায়ী হব না, 


অজুন ১৮৭ 


আপনাকেও ত্যাগ করবো না । আরও আশ্বাস দিয়ে বললেন, আমি জীবিত 
থাকতে দ্রোণ আপনাকে নিগৃহীত করতে পারবেন না। বদি যুদ্ধে সাক্ষাৎ ইন্ত্র 
অথব1 ভগবান বিষণ সমস্ত দেবতাদের সঙ্গে এসে হুর্যোধনের সহায়তা করেন, 
তথাপি আমি জীবিত থাকতে কেউ আপনাকে কখনই বন্দী করতে সক্ষম হবে 
না। স্থৃতরাঁং আপনি দ্রোণাচার্যকে ভয় করবেন না। 

অন্তচ্চ ব্রয়াং রাজেন্দ্র প্রতিজ্ঞা মম নিশ্চলাম্‌ ॥ 

ন ম্মরামানৃতং তাবন্ন ম্মরামি পরাজয়ম্‌। 

ন ম্মরামি প্রতিশ্রত্য কিঞিদপ্য নৃতং কৃতম্‌ ॥ ( দ্রোঃ) ১৩।১৩-১৪ 

--আমি আমার অন্ত প্রতিজ্ঞাও আপনাকে শোনাচ্ছি। আমি কখনও যে 
মিথ্যা কথা বলেছি, তা আমার মনে পড়ছে না। আমি কোথাও পরাজিত 
হয়েছি, তাও আমার মনে আসছে না এবং প্রতিজ্ঞা করে অতি অল্লও তার 
অন্যথা করেছি ধবপ কোন বিষয়ও আমি স্মরণ করুতে পারুছি না। 

এ ভাবে অজু তীর চরিত্রের দৃঢ়তা সম্বন্ধে অগ্রজকে জানালেন। তারপর 
একাদশ দিনের যুদ্ধে উভয় পক্ষ বৃযহ বুচনা করে প্রবল যুদ্ধ আবুস্ত করল। 
দ্রোণের প্রবল পরাক্রমে পাঁগুব ঠসহর1 বিধ্বস্ত হতে লাগল । তিন যুদ্ধ ক্ষেত্রে 
রক্ত নদী বইয়ে দিলেন। পাগুব পক্ষীয় বীরত্াও প্রবল পরাক্রমে দ্রোণ ও কৌরব 
পক্ষীয় বীরদের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন । দড্রোণ ও ধুষ্টছ্যয়ের মধ্যে সংগ্রাম আরস্ত 
হুল। যুধিষ্টির প্রভৃতি যোদ্ধারা চারদিক থেকে দ্রোণকে আক্রমণ করুলেন। 
কর্ণ পুত্র বুষসেন প্রবল পরাঁব্রম দেখালেন। দ্রোণ যুদ্ধে মুখ্য যোলাদ্দের দিকে 
ধ[বিত হয়ে তাদের সকলকে অতান্ত ক্ষুৰধ করে তুলে যুধিষ্টিরকে বন্দ করবার জন্য 
তার দিকে দ্রত এগোতে লাগলেন । তখন পাগুব পক্ষীয় বীররা দ্রোণের 
অভিলাষ ব্যর্থ করবার জন্য প্রচণ্ড যুদ্ধে ব্যাপৃত হলেন। দ্রোণ পাগুবদের 
অন্ঠান্ত মহারঘী বীরদের শরাধাতে আক্রমণ করে বিনাঁশকারী যমরাজের স্তায় 
যুধিষ্টিরের রথের নিকট গেলেন । তখন পাগুব পক্ষের সৈন্যদের মধ্যে যুধিঠিবের 
জন্য শঙ্কা প্রকাশ পেলো । অপর পক্ষ দ্রোণের সাফল্যের আশায় উৎফুল্ল হতে 
দেখা গেল। যখন কৌরৰ সৈশ্তরা ড্রোণের জয়ের সম্ভাবনায় আনন্দিত সেই 
সঙ্কট সময়ে অতঞ্কিতে অন সবেগে যুদ্ধ ক্ষেত্রে সাঁজির হলেন। 

অর্জুন হঠাৎ দ্রোণাচার্সের নিকট গিয়ে তীর সৈন্যদ্নের আক্রমণ করলেন । 
তিনি বাণ জালে দ্রোণকে আচ্ছাদিত করে ফেললেন। অর্জুন এত তড়িত 
গতিতে ধনুতে বাণ যোজন ও নিক্ষেপ করছিলেন ষে তিনি যে এ রকম ছুটো৷ 
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কাজ করছিলেন-ত! দেখা যাচ্ছিল না। তখন কেবল চতুদ্দিক বাগময় হয়ে উঠল। 
বাণের দ্বারা অজুন চতু্দিক অন্ধকার করে দিলেন । তখন কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। 
ফলে দ্রোণের অব্যর্থ শর ক্ষেপণ পণ্ড হলো এবং দিনের যুদ্ধের অবসান হলো। 
শিবিরে ফিরে দ্রোণাচার্য অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে ছুর্যোধনের দিকে তাকিয়ে 
লজ্জার সঙ্গে বললেন, আমি পূর্বেই বলেছি যে অর্জনের সাক্ষাতে সমস্ত 
দেবতারাও যুধিষ্টিরকে বন্দী করতে সমর্থ হবেন না ( শকো] গ্রহীতুৎ সংগ্রামে 
দেবৈরপি যুধিষ্টির: )। প্রত পক্ষে কৃষ্ণাজুন আমার পক্ষে অজেয়। যদি কোন 
উপায়ে অজুনকে দূরে সরিয়ে রাখা সম্ভব হয়, তবে যুধিষ্ঠিরকে ধরে আনা! সম্ভব 
হবে। যদ্দি কোন বীর অঙ্জুনকে ঘুদ্ধে আহ্বান করে নিয়ে যেতে পারেন, তবে 
অস্ভুন তাকে পরাস্তনা করে কোন মতেই ফিরবে না। আমি অজু'নের 
অবর্তমানে ধৃষ্টহ্যয়র সাক্ষাতেই পাগব সৈন্যদের পরাজিত করে ঘুধিষ্টিরকে অবশ্তই 
বন্দী করব। | 
দ্রোণাচার্ষের কথা শুনে ত্রিগর্তরাজ সুশর্ম বললেন, অজু প্রায়ই আমাদের 
অপমান করছেন। এই অপমানে আমাদের স্ুনিদ্রা হচ্ছে না। আমাদের 
সৌভাগ্য তিনি স্বয়ং আজ আমাদের সামনে এসেছেন । আমর] তাকে যুদ্ধ ক্ষেব্র 
হতে দুরে সবিয়ে নয়ে বধ করব। আজ আপনার সামনে প্রতিজ্ঞা করছি যে এই 
পৃথিবী আঙ্গ অর্ভ্ূন হীন হবে অথবা ত্রিগর্ভত বর্সিত হুবে। ্থশর্মীর পর সত্য- 
রুথ, সত্যবর্াঃ সভ্যব্রত, সত্যেধু এবং সত্যকর্ম৷ তাৰ পাচ ভ্রাতা ও এইরূপ প্রতিজ্ঞা 
করলেন। তাদের সঙ্গে দশ হাজার বুধী সৈন্যও ছিল। এরা সকলেই যুদ্ধে 
শপথ নিয়ে দ্রেণের শিবির থেকে ফিরে গেলেন । 
এই প্রতিজ্ঞ! করে প্রস্থলাধিপতি ত্রিগর্ভতরাজ স্থশর্মা তার ও অন্যান্য রাজাদের 
বিশাল রথী সৈন্যদের সঙ্গে অুনকে আহ্বান করতে করতে যুদ্ধ ক্ষেত্রে দক্ষিণ 
অভিমুখে গিয়ে অপেক্ষ। করতে লাগলেন । 
শগ্তকদের আহ্বানে অর্ভুন দ্রুত যুধিষ্টিরের কাছে গিয়ে বললেন_ 
ংশগ্তকাশ্চ মাং রাঁজস্নাহবয়স্তি মহামুধে ॥ 
এষ চ ভ্রাতৃভিঃ সার্ধং স্থশর্মীহ্বয়তে রণে। 
বধায় সগণস্তান্য মামনুজ্ঞাতুমর্থসি ॥ ( দ্রো) ১৭।৩৯-৪০ 
_এই সংশগ্তকরা আমাকে মহাযুদ্ধে আহবান করছে। এই স্থশর্মা নিজের 
ভ্রাতাদের সঙ্ধে এসে আমাকে যুদ্ধে আহ্বান করছে। অতএব অন্্গামীদের 
সঙ্গে এই সুশর্নাকে বধ করবার জন্য আমাকে কৃপা করে অন্থমতি দিন । 


রে 


অজুন ১০৯ 


আমার এক প্রতিজ্ঞা আছে যেযদ্দি কেউ আমাকে যুদ্ধে আহ্বান করে, 
আমি তা প্রত্যাখ্যান করব না। শক্রর্দের এই আহ্বান আমি সহ করতে পারুছি 
না। আমি আপনাকে শপথ করে বলছি এই শত্ররা আমার হাতে নিহত 
হবে। 
অজুন আর ও বললেন পাঞ্চল রাজকুমার সত্যজিৎ আজ যুদ্ধে আপনাকে রক্ষা 
করবেন । ইনি জীবিত থাকতে আচার্ধ তার ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারবেন না। 
যদি সত্যজিৎ নিহত হন, তবে আপন যুদ্ধক্ষেত্রে থাকবেন না। 
অর্জুন চরিত্রের ছুটে! দিক এখানে প্রকাশ পেয়েছে । একটিতে তার ক্ষাত্র 
ধর্ম ও বীরধর্মের প্রতি তীব্র নিষ্ট', অপরটিতে জ্যো্ট ভ্রাতার প্রতি তার প্রগাঢ় 
কর্তব্য ও দায়িত্ব জ্ঞান, যদিও বীরধর্মের প্রতি নিষ্ঠাই এ ক্ষেত্রে জয় লাভ 
করেছিল। 
তারপর সপ্দিঙ্গিরের অনুমতি ও আশীর্বাদ নিয়ে অজ্ন সংশগ্তকদের অভিমুখে 
অগ্রসর হলেন । তাঁকে দেখে তখন মনে হচ্ছিল--কোন এক ক্ষুধার্ত সিংহ 
নিজের ক্ষুনিবুত্তির জন্য মুগদের দিকে ছুটে যাচ্ছে (ক্ষধিতঃ ক্ষা্ধঘাতার্থং সিংহো 
মুগগণানিৰ )। 
ংশপ্তক যোদ্ধারা রথের দ্বারা সৈশ্থবাহিনীর চন্দ্রাকার ব্যহু নির্মাণ করে 
সহর্ষে উচ্চৈঃস্বরে গর্জন করতে লাগলেন। তা দেখে অঙুন হেসে কৃষ্ণকে 
ব্ললেন, স্থশর্মাদি যোছার] ভ্রাতাদের সন্বে মৃত্যুর মুখে পতিত হবে। তাই 
আজ যুদ্ধক্ষেত্রে এদের যেভাবে কাদতে হবে, সেই ভাবে এখন হুষোন্াস করছে । 
সংশথুক সৈন্তদের সঙ্গে অজুনের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। ন্ুধন্াকে অগ্ুন নিহত 
করেন। অভুন বিশাল সৈন্যবাহিনীকে সংহার করছে দেখে, পৈনারা চারদিকে 
পলায়ন করতে লাগল। সংশগ্তকদের ও তাদের পৈশ্যদের বধ করে অন্ন 
কৌরব সৈন্যদের আক্রমণ করলেন। অঙুরনের প্রচণ্ড আক্রমণে কৌরব টসন্য 
ছিন্ন ভিন্ন হল, যেমন কোন নৌকা পর্বতের গায়ে আহত হয়ে খণ্ড খণ্ড হয়ে যায় 
( নৌরিবাসাগ্ত পর্বতম্‌)। তারপর দশ হাজার বীর পুনরায় যুদ্ধের জন্য ফিরে 
আসলেন। 
যথা নলবনং রুদ্ধ; প্রতিন্ঃ ষষ্টিহায়ন:। 
মুদগীয়াৎ তত্দায়স্তঃ পা্থোহযদগীচ্চমূৎ তব ॥ ( দ্রো) ২৮1২০ 
-_-যেমন বাট বৎসরের বৃদ্ধ হত্তী তুদ্ধ হয়ে নলবনকে মখিত করে ধূলিসাৎ 
করে থাকে, তেমনি অন্ন কৌরব সৈম্তদের ধুলিসাৎ করে ফেললেন। 


১৯৩ চরিত্রে রামায়ণ মহাভারত 


সেই সৈল্তদের পরাজিত হতে দেখে রাজা ভগদত সেই প্রখ্যাত সুপ্রতীক 
নামে তীর হস্তীসহ ক্রুত অজ্নের দিকে ছুটে আসলেন। ভগদত্ত অর্জুনের 
উপর বাণ রূপ জলধারা বর্ষশ করতে আরম্ভ করলেন। অন্তদ্দিকে অন নিজের 
বাণ বৃষ্টির দ্বার ভগদত্তের বাণ জাল নিকটে আসবার পূর্বেই ছিন্ন ভিন্ন করে 
দিলেন। অর্জন ও ভগদত্তের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। অঙ্গনের অসংখ্য বাণে 
অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে ভগদত বৈষণবান্্ প্রকাশ করলেন । তিন্নি অজ্নের বুকের 
দিকে বৈফবাস্ত্র নিক্ষেপ করলেন । অতি ক্রত অজু'নের সম্মুখে গিয়ে কৃষ্ণ স্বয়ং 
নিজের বক্ষে এর অক্ত্র ধারণ করলেন । কৃষ্ণের বক্ষে এঁ অস্ত্র বৈজয়স্তী মালার 
রূপ নিল। 

সেই সময় অজ্ন কুষের প্রতি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অনুযোগ করলেন। কারণ 
তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যুদ্ধ করবেন না। এ অভিযোগের উত্তরে কৃষ্ণ তাকে 
জানালেন যে পৃথিবীর পুত্র নরককে তিনি যে বৈষ্বাস্র দিয়েছিলেন, নবকাম্থরের 
নিকট হতে তীর সেই বৈষ্ণবান্তর প্রাগ-জ্যোতিষপুরের অধিপতি ভগদত্ত লাভ 
করেছেন। তিনি ব্যতীত অন্য কোন লোকের কেউ-ই এই অস্ত্রে অবধ্য থাকবে 
না। তাই অর্জুনকে রক্ষা করবার জন্য এই অস্ত্রকে অন্ত প্রকারে পরিণত করে 
দিতে হল। রুষের নির্দেশে অ্থুন হস্তীসহ তগদত্তকে নিহত করেন। 

এখানে অর্নের সততা ও সত্যপ্রিয়তা লক্ষণীয়। 75720 019109115 
0£ 7006 615116 (00117011165 বলেছেন__1৬০% 0196 091) 19 2 10101) 01 
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০ চি215 কিন্তু কৃষ্ণের উপর এই উক্তি প্রযোজ্য নয । তিনি তো দশের 
উধ্রে। তবু তিনি কেন তীর সত্য রক্ষায় ব্যর্থ হলেন ? অজুনকে রক্ষা করবার 
জন্তই তিনি এ কাঁজ করেছিলেন। 

অর্জনের অঙ্থ্পস্থিতিতে দ্রৌণ যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করতে পারেননি । তবে 
অর্জনের অস্পস্থিতিতে চক্রব্যহ রচনা করে সপ্তরী পরিবৃত হয়ে অজুনন পুত্র 
অভিমন্যুকে বধ করে বীরের অনুচিত কাজ করলেন। 

অঙুন সংশগ্তক সৈন্যদের বধ করে নিঞ্জ শিবিরে ফিরে চললেন । পথিমধ্যে 
নানা অশুভ লক্ষণ দেখে তার অন্তরে অশ্ডভ আশঙ্কা দেখা দিল। 


অজু ১৯১ 


অজু'ন বলেন কৃষ্ণ দেখি বিপরীত । 
মোরে দেখি লোক কেন হয় অতি ভীত॥ 
আজি যোদ্ধাগণ কেন শোকাকুল মন। 
ভূমিতে বসেছে সবে ত্যজিয়া আসন ॥ 
এসব দেখিয়া মম স্থির নহে প্রাণ। 
কিসের কারণে কৃষ্ণ বলহু বিধান ॥ 
এতেক বলিয়া গেল শিবির ভিতর । (দ্রো) 
পুত্র বসল পিতৃ হৃদয় সর্বদা পুত্রের অমঙ্গলে শঙ্কিত। অভুর্ন কৃষ্ণকে 
বললেন__ 
অবধানে শুন কৃষ্ণ আমার বচন ॥ 
আজি কেন মম মন হয় উচাটন। 
অবশ্য কারণ আছে দেব নারায়ণ ॥ 
নাহি জানি কি করেন রাজা যুধিষ্টির | 
হাহাকার করে শুন সব মহাবীর ॥ 
হাহা অভিমন্থ্য বলি কান্দে যোদ্ধাগণ। 
সমরে হইল বুঝি তাহার নিধন ॥ (দ্রো) 
বেদব্যাসের মহাভারতে অর্ভন কৃষ্ণকে বলছেন, কেশব জানি না কেন 
আঞ্জ আমার মন এত উতপ। হচ্ছে । এবং অমঙ্গলস্থচক বাম অঙ্গ কাপছে। 
আমার সর্বাঙ্গ যেন শিখিল হয়ে আসছে । আমার মনে অমঙ্গল আশঙ্কা হচ্ছে 
যা কোন রকমেই মন হতে সরানে। যাচ্ছে না। পৃথিবীতে এবং চারদিকেই 
ভয়ঙ্কর উৎপাত আমাকে ভয় দেখাচ্ছে । এই উতপাতগুলি বহু প্রকারের এবং 
সবগুলিই ভয়ঙ্কর অমঙ্গল সুচক। আমার পৃজ্য ভ্রাতা রাজ। যুধিষ্টির তার 
মন্ত্রীদের সঙ্গে কুশলে আছেন তো? 
উত্তরে কৃষ্ণ তাঁকে সাত্বনা দিয়ে বললেন, শোক কর না। আমার দৃঢ় 
বিশ্বাস যুধিষ্টির মন্ত্রীদের সঙ্গে তালই আছে। হয়ত কোথাও অন্ত কোন ক্ষতি 
হয়েছে। 
নিরানন্দ আলোকহীন শ্রীহীন শিবিরে ফিয়ে অন দেখলেন মাঙ্গলিক 
বাছা স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। নিজের শিবিরকে বিধ্স্তের মত লক্ষ্য করে শত্রু 
বিনাশ অর্জুনের হৃদয় অশান্ত হয়ে উঠল । তিনি কৃষ্ণকে বললেন, জনার্দিন, আজ 
এই শিবিরে মাঙ্গলিক বাস বাজছে না। দুন্দুভি ধ্বনি এবং তৃর্ধয ধ্বনির সঙ্গে 


১৯২ চরিত্রে রামায়ণ মহাভারত 


মিলিত হয়ে শঙ্খধ্বনিও শোন] যাচ্ছে না । চোল ও করতালের শব্দের সঙ্গে আজ 
বীণাও বাজছে না। আমার ঠৈন্যদের মধ্যে বন্দীরা মঙ্গল গীতও গাইছে না। 
এবং স্তরতিযুক্ত খুন্দর ক্লোকও পাঠ করছে না । আমার টৈন্তরা আমাকে দেখে 
অধোমুখে ফিরে যাচ্ছে । পূর্বের স্তায় অভিবাদন করে যুদ্ধের কোন খবর দিচ্ছে 
না। মাধব, আমার ভাইর] সুস্থ আছে তো? 
প্রতিদিনের মত আজ অভিমন্থ্য তার ভ্রাতাদের সঙ্ষে প্রফুল চিত্তে যুদ্ধ 
ফেরৎ আমার কাছে আসছে না-এসবের কারণ কি? এইভাবে কথাবার্তা 
বলতে বলতে ছুই বীর শিবিরে উপস্থিত হয়ে দেখলেন যে পাগুবর1! সকলে 
বিমর্ষ ও শোকাকুল। ভ্রাতাদের ও পুত্রের এরূপ 'মবস্থা দেখে এবং অভিমন্্যকে 
সেখানে না দেখে অজুনের মন উদাস হয়ে পড়ল। তখন তিনি জিজ্ছেস 
করলেন-- র 
আজ আপনাদের সঞ্লকেই বিষ দেখা যাচ্ছে। এদিকে অভিমঙ্গ্যকে 
দেখতে পাচ্ছি না। আপনারা আমার সঙ্গে হাই চিত্তে কথাও বলছেন না। 
আমি শুনেছিলাম ঘে দ্রোণাচার্য আজ চক্রব্যহ রচনা করোছলেন। আপনাদের 
মধ্যে বালক 'মভিমন্তা বাতীত অপর কেউ সেই বু/হ ভেদ করতে সমর্থ ছিলেন 
না। কিন্ত আঙ্জ পর্যস্ত আমি তাঁকে ব্যুহ হতে বের হবার উপাক বলিনি । আজ 
আপনারা সেই বালক অভিমন্ত্যকে শক্রন্ন ব্যহের মধ্যে পাঠিয়ে দেননি তো? 
অভিমন্থ্য সেই বৃহ ভের্দ করে সেখানেই নিহত হয়নি তো? 
লোহিত্যঞ্ষং মহাবাছুং জাতং সিংহমিবাত্রিষু। 
উপেন্দ্রসদৃশং ব্ুত কথমায়োধনে হতঃ ॥ (দ্র) ৭২২৩ 
__পর্বতে জন্ম সিংহের স্তায় রক্তবর্ণ নেত্র বিশিষ্ট, কৃষ্ণতুল্য পরাক্রমশালী 
মহাবাহু অভিমন্থ্য সন্বদ্ধে এখন বলুন । সে যুদ্ধে কিভাবে শিহত হয়েছে? 
পুত্র শোকার্ত অঞ্জন অভিমন্থ্যর রূপ ও গুণাবলী বর্ণনা করে অভিমন্থ্য সম্বন্ধে 
জানতে চাইলেন । তিনি বিলাপ করে বললেন-_ 
হা পুত্রকাবিতৃপ্বস্ত সততং পুত্রদর্শনে ॥ 
ভাগ্যহীনন্য কালেন ধথা মে নীয়সে বলাৎ॥ (দ্রো) ৭২৪২-৪৩ 
--হু] পুত্র । আমি অত্যন্ত ভাগ্যহীন। নিরস্তর তোকে দেখেও আমি তৃপ্তি 
লাভ করতাম না। হয়ত কাল আজ বলপূর্বক তোকে আমার নিকট হতে 
কেড়ে নিয়ে গেল। 
শোকার্ত তিনি আরও বললেন, অভিমন্যকে ন] দেখে স্থৃভদ্রা আমাকে কি 


অজু ১৪৩ 


বলবে? দ্রৌপদীও আমার সঙ্গে কি কথা বলবে? আমিই বা এই ছুজনকে 
কি উত্তর দেব। 


বন্রসারময়ং নৃনং হৃদয়ং যন্ন যাশ্তি। 
সহম্রধা বধৃং দৃষ্। রুদূতীং শোককশ্িতাম। ( দ্রো) ৭২1৫৮-৫৯ 


নিশ্চয়ই আমার হদয় ব্জপারের দ্বারা নিমিত হয়েছে, যে শোকে কাতর 
হয়ে পুত্রবধূকে (উত্তরা) কাদতে দেখেও বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে না। 

এইভাবে অর্জুন পুব্রশোকে কাতর হয়ে অশ্রুপূর্ণ নয়নে বিলাপ করতে থাকলে 
কষ তাকে ধরে সান্বন! দিয়ে বললেন । সখা, এত ব্যাকুল হও না॥ ধারা যুছ 
হতে কখনও পশ্চাদদপসরণ করেন না, সেই বীরদের জন্ত সমস্ত শান্ত্রজ্ঞ পণ্তিতরাই 
এই গতিই স্থিন করেছেন। বীরদের যুদ্ধে মৃত্যুই অবশ্থস্ভাবী। অভিমন্থ্য 
রণক্ষেত্রে মহাবল বত ব্লাজকুমারদের বধ করে বীরদের অভিলধিত সম্ুখ সমরে 
মৃত্যু বরণ করেছে। তুমি শোকার্ত হয়ে পড়ায় তোমার ভ্রাতারা, নৃপতির1 ও 
বন্ধুরা দুর্বল হয়ে পড়ছে। তৃমি এখন শাস্ত হয়ে সকলকে আশ্বাস দাও । তুমি 
শান্ত্রজ্ঞ। অতএব তোমার শোক কর! উচিত নয় ( ন শোকং কতুর্মর্থসি )। 


কষ্টের সান্তনা বাক্য শুনে অঙ্ন ভ্রাতাদদের বললেন, কাল আপনারা 
ধেখবেন আমার পুত্রের শত্ররা সব রকম বাহন সহ সবান্ধব যুদ্ধে আমার হাতে 
নিহত হবে। আপনার! সকলেই অস্ত্র বিদ্যায় পণ্ডিত ও হাতে অস্ত্র ছিল। 
অভিমন্য সাক্ষাৎ বজ্রধাব্রী ইন্দ্রের সঙ্গে বুদ্ধ করতে থাকলেও আপনাদের সামনে 
কিভাবে নিহত হুল? যদি আমি জানতাম যে পাগুব ও পাঞ্চালরা আমার 
পুর্রকে রক্ষা! করতে পারবেন না, তাহলে আমি নিজেই তাকে রক্ষা করতাম। 
আপনারা বাণ বধণ করতে থাকলেও শত্রুর! আপনাদের হেয় জ্ঞান করে কিভাবে 
অভিমন্যকে বধ করল? আপনাদের মধ্যে পুক্রষার্থ নেই এবং পরাক্রমও নেই। 
নতৃব! আপনাদের চোখের সামনেই শক্ররা কি করে অভিমন্যকে নিহত করল ? 
আজ আমি নিজেকেই অপরাধী মনে করছি। কারণ আপনারা! অত্যন্ত হুর্বল, 
ভীরু এবং দৃঢ় চিত্ত নন জেনেও অন্তত্র যুদ্ধের জন্ত চলে গিয়েছিলাম । আপনাদের 
এই কবচ, অস্ত্র শন্ত্র কি শরীরের ভূষণ? কিংবা আশার পুত্রকে রক্ষা না করে 
কেবল বীরদের সভায় বক্তৃতা দেবার জন্ত ? 

এই একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দেখ। যায় অজু'ন শোক বিহরল হয়ে তার অন্তান্ত 
জ্রাতা ও সুহৃদবর্গের প্রতি অতি কটু ভাষা ব্যবহার করেছেন। এটা তার শা 
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ধীর স্থির চরিত্রের একটি ব্যতিক্রম বলা ঘায়। তবে তার অপত্য স্সেহের লামনে 
তখন অন্ত সব কিছু তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল। 
যুধিঠিরের মুখে অভিমন্থ্যর বধ বৃত্তান্ত শুনে জয়দ্রথকে বধ করবার জন্য অজুনি 
বললেন-_ 
সত্যং বরঃ প্রতিজানামি শ্বোহ্মি হস্ত! জয়দ্রথমূ। 
ন চেদ্‌ বধভয়াদ ভীতো ধার্তবাষ্্রান্‌ প্রহাস্যতি | 
ন চাম্মান্‌ শরণং গচ্ছেৎ কষঃং বা পুরুযোত্তমূ। 
ভবস্তং বা মহারাজ শ্বোহশ্যি হস্তা জয়দ্রথম্‌ ॥ (দ্রে) ৭৩।২০-২১ 
-আমি আপনাদের সামনে সত্য প্রতিজ্ঞ! কবে বলছি যে, আগামীকাল 
জয়দ্রথকে অবশ্যই বধ করব। মহারাজ, যদ্দি সে মৃত্যু ভয়ে ভীত হয়ে ধৃতরাষ্ট 
পুত্রদদের ত্যাগ না করে থাকে, আমার পুরুষোতম কৃষ্ণের কিংবা আপনার 
শরণীপন্ন না হয়, তবে অবশ্ই কালকে আমি তাকে বধ করব। 
যদ্দি কাল তাকে নিহত করতে ন! পারি তবে যে নরকে মাতৃহস্তা ও পিতৃহস্তা 
যায় গুরু পত্বীগামী, বিশ্বাসঘাতক, তুক্তপূর্বা স্ত্রীর নিন্দাকাবী, গোহস্তা এবং 
ব্রাহ্মণ হস্ত! যায়, সেই নরকে আমি যাব। যে লোক প' দিয়ে ব্রাহ্মণ গরু বা 
অষ্্রি ষ্পর্শ করে, জলে মল যৃত্র ক্লেষা ত্যাগ করে, নগ্ন হয়ে শান করে, 
অতিথিকে আহার দেয় না, উৎকোচ নেয়, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, স্ত্রী পুত্র ভৃত্য ও 
অর্তিথিকে ভাগ না দিয়ে মিষ্টান্ন খায়, যে ব্রাহ্মণ শীত ভীত, যে ক্ষত্রিয় রণ ভীত, 
যে কৃতত্স এবং ধর্মচ্যুত অন্ঠান্ত লোক যে নরকে ঘায়__সেই নরকে আমি ঘাব। 
যগ্ধম্মি্নহতে পাপে হৃর্য্যোইস্তমুপযাস্যতি। 
ইচ্ৈব সম্প্রবেষ্টাহং জলিতং জাতবেদসম্‌ ॥ ( দ্রো) ৭৩1৪৭ 
-যদ্দি এই পাপী জয়দ্রথের মৃত্যুর পূর্বেই হূর্যদেব অন্তাচলে গমন করেন, 
তবে আমিও প্রজ্ঘলিত অপ্রি মধ্যে প্রবেশ করব। 
সুরাস্থর, ব্রদ্মষি, দেবি, মন্থষ্য, নাগ, স্থাবর, জঙ্গম কেউ তাকে রক্ষা করতে 
পারবে না। সে পাতালে আকাশে দেবলোকে, দৈত্যলোকে যেখানেই থাক্‌, 
আম্মি শরাঘাতে "তার শিরচ্ছেদ করব। 
নুদ্ধ অন দক্ষিণ ও বাম হস্তে গাপ্তীব ধন্ছর টঙ্কারধ্বনি করতে লাগলেন। 
তার সেই টঙ্কারধ্বনি অন্য সব শব্বকে দাবিয়ে দিয়ে আকাশ স্পর্শ করে দ্দিক 
দিগন্তে প্রতিধ্বনি তুললো। কৃ অত্যন্ত কুদ্ধ হয়ে পাঞ্চজন্ত শহ্খ বাজাতে 
লাগলেন। 'তখন অঙ্জুনও দেবদত শঙ্খ বাজাতে আরভ্ভ করলেন। আকাশ 
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পাতাল ও পৃথিবী কেঁপে উঠলো। ইহাতে মনে হলে! ষেন প্রলয় কাল উপস্থিত 
হয়েছে। অজুন যখন এই প্রতিজ্ঞা করলেন তখন পাগুব শিবিরে সহন্ত্র বাস্ধ 
বেজে উঠল ও বীরর! সিংহনাদ করলেন । 
অর্জনের এই ভয়ঙ্কর প্রতিজ্ঞা শুনে জয়দ্রথ ভীত হয়ে পড়লেন এমন কি আত্ম- 
গোপন করতে চাইলেন । কিন্তু হুর্যোধন ও দ্রোণাচার্য তাকে আশ্বস্ত করলেন। 
কৃষ্ণ অজু'নের প্রতিজ্ঞা শুনে বলেছিলেন, তুমি ভ্রাতাদের মত না নিয়েই আজ 
এই প্রতিজ্ঞা করলে__তা৷ অত্যন্ত ছুঃসাহসের কাজ করলে । তুমি আমার সঙ্গে 
পরামর্শ না করেই যে কঠিন প্রতিজ্ঞা করলে তার জন্ত আমর! যেন হাস্যাম্পদ না 
হই। কারণ কর্ণ, ভূরিশ্রবা অশ্বথামা, বুষসেন, কৃপাচার্য ও শল্য-_এই ছয়জন 
জয়দ্রথের সঙ্গে থাকবেন । এদের জয় না করলে জয়দ্রথের কাছে পৌছান সম্ভব 
নয়। 
উত্তরে অজু এ-ল্টিলেন, আমি মনে করি এদের মিলিত শক্তি আমার 
অর্ধেকের তুল্যও নয়। আমি দ্রোখাচার্ধের সামনেই জয়দ্রথের মাথা কেটে 
মাটিতে ফেলবো । জয়দ্রথের বক্ষকদের নিক্ষিপ্ত সমস্ত অন্ত্রকেই আমি যুদ্ধে 
রহ্ধান্ত্রের ধার] ছিন্ন করব। 
গাণ্ীবঞ্চ ধনুর্দিব্যং যোদ্ধা! চাহ নরর্ধভ | 
্বঞ্চ যন্তা হধীকেশ কিনু স্যাদজিতং ময়া ॥ (দ্র) ৭৬২৭ 
_হ্বাধীকেশ, যেখানে দিব্য .ধন্ গাণ্তীব, আমি থোদ্ধ1া ও আপনি সারথি, 
সেখানে আমি কাকে ন৷ জয় করতে পারি । 
এখানে অঙুনের বিচার বুদ্ধি, গভীর আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ় মনোবলের পরিচয় 
পাওয়া যায়। নারায়ণের প্রতি তার গভীর বিশ্বাসের প্রমাণও পাওয়া যায়। 
যথা লক্ষ্ম স্থিরং চন্ত্রে সমুদ্রে চ যথা জলম্‌। 
এবমেতাং প্রতিজ্ঞাং যে সত্যাং বিদ্ধি জনার্দন ॥ ( দ্রো) ৭৬২২ 
--জনার্দন, যেমন চাদে কষ্ণ বর্ণের চিহ্ন স্থির, যেমন সমুদ্রে জলের সত! 
স্থনিশ্চিত, তেমনি আপনিও আমার এই প্রতিজ্ঞাকে সত্য বলে মনে করবেন। 
যেমন ব্রন্ষনিষ্ট ব্রাহ্মণে সত্য, সাধু পুরুষগণে নত্রতা৷ এবং ঘজ্ঞে লক্মীর অবস্থান 
গ্ুব, সেইরূপ যেখানে সাক্ষাৎ নারায়ণ আপনি বিমান, সেখানে জয় 
অবশ্যস্তাবী ৷ 
সেই বাজে কৃষ্ণ ও অর্গুনের নিদ্রা! হল না। অপর দিকে নানাবিধ অণ্ডত 
সুচক চিহ্ন দেখা গেল যা! কৌরব সেনাদের ভীতির কারণ হলে । 
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শোকে তাপে জর্জরিত অন্ন কর্তব্যে সর্বদা সজাগ । তাই তিনি পত্বী 
স্থভদ্রা ও পুত্রবধূ উত্তরাকে সাত্বন! দেবার জন্ত কফকে অহুরোধ করলেন । কৃষ্ও 
অজুনের শিবিরে গিয়ে তয্ী স্তদ্রা ও ভাঞ্লেবধূ উত্তরাকে সাত্বনা দিলেন। 

সেই রাত্রে জয়দ্্রথ দুর্যোধনের সঙ্গে দ্রোণের কাছে গিয়ে তাকে প্রণাম করে 
বললেন, অস্রবিদ্যায় অজুন ও আমার মধ্যে প্রভেদ্দ কি তা জানতে ইচ্ছা! করি। 

দ্রোগাচার্য উত্তরে বললেন, আমি তোমাদের দুজনকেই সমভাবে অস্ত্র শিক্ষা 
দিয়েছি। কিন্ত যোগাভ্যাস ও কষ্ট ভোগ করে অরুন অধিকতর শক্তিশালী 
হয়েছে। তবু তুমি ভীত হয়ো না । আমি তোমাকে নিশ্চয় বক্ষা করব । আমি 
এমন ব্যুহ রচনা করব-__যা অজুন তেদদ করতে পারবে না। দ্রোণের কথা শুনে 
জয়দ্রথ আশ্বন্ত হলেন এবং ভয় ত্যাগ করে যুদ্ধের জন্ঠ প্রস্তত হুলেন। 

এদিকে কৃষ্ণের নির্দেশে সেই বাব্রিতে অজজুন মহাদেবের উপাসনা করে তার 
প্রসাদ্দে শক্তি সঞ্চয় করেন। অন শিবমন্্ জপ করতে করতে নিদ্রাভিভূত 
হলেন। তিনি স্বপ্পে দেখলেন_ কৃষ্ণ তীর বিষাদের কারণ জিজ্ঞেস করছেন। 
অর্জুন জয়দ্রথ বধের প্রতিজ্ঞার কথা জানালে কৃষ্ণ বললেন, যদি অজুনের পাশুপত 
অস্ত্র জানা থাকে, তবে তিনি জয়দ্রথকে বধ করতে পারবেন । যদি জানা না 
থাকে তবে তিনি যেন ভগবান বুষভধবজের ধ্যান ও মন্ত্র জপ করেন। 

অর্জুন শুচিশুদ্ধ হয়ে একাগ্র চিত্তে মহাদেবের ধ্যান করতে লাগলেন । ব্রাহ্ম 
মুহূর্তে তিনি দেখলেন কৃষ্ণ যেন তার ছাত ধরে আকাশ মার্গে বায়বেগে হিমালগ 
অতিক্রম করে মহামন্দর পর্বতে মহাদেব, পার্বতী প্রভৃতির কাছে উপস্থিত হলেন । 
কৃষ্ণ ও অজু'ন মহাদেবের স্তব করে মহাদ্দেবকে প্রণাম জানালেন। অজুন 
দেখলেন তিনি মহাদেবের যে পুজা করেছিলেন, তার পূজার সামগ্রী মহাদেবের 
নিকট এসেছে । মহাদেবের কৃপায় অজুন পাশুপত অস্ত্রের প্রয়োগ শিক্ষা 
করলেন । তারপর কৃষ্ণাজুনি মহাদেবকে প্রণাম করে শিবিরে ফিরে আসলেন। 

পরদিন অজু যুধিষ্টির ও অন্তান্তদের তার স্বপ্ন বৃত্তান্ত শোনালেন । এবং 
সাত্যকিকে বললেন আজ শুভ লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি। আমি নিশ্চয় আজ জয়ী 
হুব। তৃর্মি রাজ! যুধিঠিরকে রক্ষা কর। 

দ্রোণাচার্ধয কৌরব সৈন্তদ্বের উৎসাহ দিলেন এবং চক্র শকট বু নির্মাণ 
করলেন। চতুর্দশ ছিনের যুদ্ধ সরু হল। কৌরব সৈন্তর! অশ্ডত লক্ষণ দেখতে 
লাগলেন। রণভূমিতে অন্ন প্রবেশ করলেন ও শঙ্খনাদ হ'ল। অর্জন 
দুর্মর্ণের গজ সৈশ্তদ্বের লংহাঁর করলে সমস্ত কৌরব সৈল্তরা পলায়ন করে। 
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অজুনের শরাঘাতে হতাহত হয়ে পৈল্তসহ ছুঃশাসন পলায়ন করলেন । ছুঃশাঁসনের 
সৈম্তদের সংহীর করে সব্যসাচী জয়দ্রথকে জয় করবার জন্ত দ্রোণের সৈন্তের দিকে 
ধাবিত হলেন। কৃষ্ণের অনুমতি নিয়ে অজজুন ক্কতাগ্লি হয়ে দ্রোণকে বললেন, 
আপনি আমার মঙ্গল চিন্তা করুন। আমি আপনারই করুণার এই দুর্ভেন্ত সৈন্ত 
মধ্যে প্রবেশ করতে ইচ্ছুক। আপনার করুণায় জয়দ্রথকে বধ করতে চাই। 
আপনি আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষায় সহায়ক হউন । 

উত্তরে দ্রোণ হাঁসতে হাসতে বললেন, অজুন আমাকে পরাজিত না করে 
তুমি জয়দ্রথকে বিনাশ করতে পারবে না। এই কথ! বলেই অঙ্গুনকে তিনি 
আক্রমণ করেন। অনু শরাঘাতে দ্রোগের বাণগুলিকে প্রতিরোধ করলেন। 
অজুন দ্রোণের পায়ে শরাঘাত করলেন। দ্রোশও অভর্ণনের বাণগুলিকে ছিন্ন 
করে অগ্নি ও বিষতুল্য তেজন্বী শরাঘাতে কৃষ্ণ ও অর্জুনকে বিদ্ধ করলেন। 
উভয়ের মধ্যে প্রচণ্ড যদ্ধ আরম্ভ হল । কিছুক্ষণ পর কৃষ্ণ অন্ভনকে অযথা! কাল- 
ক্ষেপণন করতে নিষেধ করলেন ৷ দ্রোণ অর্জুনকে অন্তত্র চলে যেতে দেখে ব্যঙ্গ 
করে বললেন, অর্জুন কোথায় যাচ্ছ? তৃষি তো শক্রজন্ন না করে যুদ্ধ হতে 
বিরত হও না। অঞ্জন উত্তরে বললেন, আপনি আমার গুরু । শক্র নন। 
আপনাকে পরাজিত করতে পারে এ জগতে এমন পুরুষ আর নেই। 

অজুন জয়দ্রথের দিকে দ্রুত চললেন। পাঞ্চালবীর যুধ্যমন্য ও উত্তমৌজা 
রক্ষক হয়ে অন্রনের সঙ্গ নিলেন। কৃতবর্মী ও শ্রুতামু অজু'নকে বাধা দিতে 
লাগলেন । রাজ! শ্রুতায়ুধ কৃষ্ণকে গদাঘাত করলেন। কিন্তু সেই গদ ফিরে- 
এসে শ্রতাযুধকেই বধ করল। অজুনের শরাঘাতে হুদৃক্ষিণ, শ্রুতায়্‌ ও অচ্যুভাষু 
নিহত হুলেন। তারপর বহু শ্লেচ্ছ গৈস্ত অন্ভুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসে শরাঘাতে 
পলায়ন করল। 

সেদিন অজুনের শরাঘাতে অনেক বীর প্রাণ হারিয়েছেন। অনেক কৌরৰ 
সেনা নিহত বা রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়ন করছে দেখে ছুর্যোধন দ্রোণাচার্যকে 
অনুযোগ করলে তিনি কৃষ্ণের দ্রুতগামী অশ্বের উল্লেখ করে বললেন, কৃষ্ণ 
সারথি শ্রেষ্ঠ, তার অশ্বগুলি ক্ষিপ্রগামী। অল্প ফাক পেলেও তা দিয়ে অজুন 
পীর যেতে পারে। তুমি কি দেখতে পাও না আমার বাণ অজ্ুনের রথের এক 
ক্রোশ পিছনে পড়ে? আমার বয়স হয়েছে। ভ্রত গতিতে যেতে পারি ন!। 
আমি যুধিষ্টিরকে ধরে দেব বলেছি স্থতরাং তাকে ছেড়ে অ্ভুপনের সঙ্গে যুদ্ধ 
করতে পারি না। অর্ভূন ও তুমি একই বংশে জন্মেছে। তৃমি বীর ক্কৃতী ও 
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ঘক্ষ। তুমিই শক্রতাব ব্রি করেছো'। ভয় পেয়ো না। তুমি নিজেই অঙ্জুনের 
সঙ্গে যুদ্ধ কয়। 

প্রোগাচার্ধের উক্তি হতে অভুনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্বিতায় গুরু ত্রোণাচার্য থে 
ভয় পান তা উপলন্ধি করা যায়৷ 


উত্তরে দূর্যোধন বললেন, আপনি অস্ত্র বিশারদদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । তবু 
অজুন আপনাকে অতিক্রম করে অগ্রসর হচ্ছে । সেই অর্জুনকে আমি কিভাবে 
প্রতিরোধ করতে সমর্থ হব? যুদ্ধে ব্রধারী ইন্দ্রকে জয় করা যায়। কিন্ত 
শক্রনগর বিজয়ী অজুনকে জয় করা অসম্ভব । কৌরৰ পক্ষীয় শ্রেষ্ঠ মহারখীদের 
অজুন নিহত করেছে। স্রেচ্ছ সৈম্তদের বধ করেছে, যে যুদ্ধে অগ্নির ন্যায় শত্রুদের 
দগ্ধ করে থাকে (যুদ্ধে দহস্তমিব পাঁবকম্‌) এবং সব রকম অস্ত্র পারদর্শী, সেই 
ছুর্ধর্ধ বীর অভুনের সঙ্গে আমি কি করে যুদ্ধ করব ? ৃ্‌ 


অর্জনের শক্তি সমন্ধে ছুর্যোধনের এই উক্তি অজুনের শৌধ বীর্ষের শ্বীরুতি। 


দ্রোণ ছুর্যোধনকে নির্ভয়ে যুদ্ধ করতে বলে ছুর্যোধনের দেহে স্বর্ণময় কবচ 
বেঁধে দিলেন যাতে যুদ্ধে নিক্ষি€্ধ বাণগুলি ও অন্যান্ত অস্ত্র তীকে আঘাত করতে 
না পারে। তিনি ছুর্যোধনকে অজুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পাঠালেন। 


অজুনের শরাঘাতে ছুর্যোধনের ধনু ও হত্তাবরণ ছিন্ন ও অশ্ব নিহত হল। 
এই সময় ছুর্যোধনের সহায়তায় ভূরিশ্রবা, কর্ণ, ক্কপাচার্য ও শক্য প্রভৃতি সসৈল্তে 
এসে অভুনৈকে বেই্টন করেন। অভুবনের ধন্থর টংকার ও কৃষ্ণের পাঞ্চজন্ত 
ধবনি শুনে, যুধিষ্ঠির সাত্যকিকে তীর সাহাধ্যার্থে যেতে বলেন। উত্তরে 
সাত্যকি বলেন, ভয়ের কোন কারণ নেই । কর্ণাদি মহারথীদের বিক্রম অজুবনের 
ষোল ভাগের এক ভাগও নয়। পরে সাত্যকি ভীমার্দির উপর যুধিষ্টিরের 
নিরাঁপতার দায়িত্ব দিয়ে সমর ক্ষেত্রে হাজির হলেন । 

দ্রোণাচার্ধের সঙ্গে খন পাগুব সৈন্তদের যুদ্ধ চলছিল, সুর্য যখন 
অস্তাচলের অভিমুখী হলো তথন কৃষ্ণ ও অঙ্জুন জয়দ্রথকে জয় করবার জন্য তীর 
দ্বিকে যাচ্ছিলেন । অবস্তী দেশের বিন্দ ও অন্গবিন্দ অর্জুনকে বাধা দিতে এসে 
নিহত হলেন। অর্জনের প্রচণ্ড যুদ্ধ দেখে কৌরব সৈম্তরা ভীত হলো!। জয়রথ 
বহুদূরে আছে জানতে পেরে অর্জুন কৃষ্ণকে বললেন, আমার অশ্বগুলি শরাঘাতে 
আছত ও ক্লান্ত হয়েছে। জয়দ্রথও দুরে রয়েছে। আপনি অশ্বদের শুশ্রাঘা 
করুন। আমি শক্র সৈ্দের দমন করব । এই বলে অভুণি রথ থেকে 


অজুন ১৯৯ 
নাবলেন। এবং অস্ত্রাধাতে ভূষি ভেদ করে একটি সুন্দর জলাশয় স্যি করলেন। 
কষ সন্ধষ্ট হয়ে অশ্বদ্বের পরিচর্যা করে জল খাইয়ে সুস্থ করলেন। 

অন্ভুনের সৃষ্ট সেই জলাশয় একটি সরোবরে পরিণত হ*ল। তাঁতে হুংস 
ও নানা জলচর জন্ততে পূর্ণ ছিল। শ্বচ্ছ জলপূর্ণ এই বিশাল সরোবরে স্বন্দর 
পদ্মফুল ফুটে ছিল। কচ্ছপ ও মৎম্যে পরিপূর্ণ ছিল। এই সুন্দর সরোবর 
দেখবার জন্ত দেবধি নারদ এসেছিলেন ( আগচ্ছন্নারদমু নিদর্শনার্থং কৃতং ক্ষণাৎ )। 
বিশ্বকর্ষর স্তাঁয় অদ্ভূত কর্মকারী অন্ন যেখানে__ 

শরবংশ শরস্ুণং শরাচ্ছাদনমভ্ভূতম্‌। 
শরবেম্মাকরোৎ পার্থন্ষ্টেবাডভূতকর্মকৎ॥ (দ্রো) ৯৯1৬২ 

--শরগুলির দ্বারা একটি আশ্চর্য গৃহ নির্মীণ করলেন । সে গৃছে শরগুলিই 
বাঁশ, শরগুলিই স্তস্ত এবং শরগুলিই আচ্ছাদন ছিল । 

অুনের এই শরের ত্বারা তৈরী গৃহ দেখে কৃষ্ণ তীর প্রশংসা করেছিলেন । 
অজুনের অনেক অলৌকিক কর্মের মধ্যে এইটি অন্ততম। অর্জুন যে যোগ 
সাধনার দ্বারা অনেক অলৌকিক কর্মের অধিকারী হয়েছিলেন পুর্বে তার কিছু 
ৃষ্টাস্ত দেওয়া! হয়েছে। এইটি তার অন্ততম | 

এই সময় কৌরৰ ঠসন্তরা শরাঘাতে অর্জুনকে আচ্ছাদিত করল যেমন মেঘ 
সূর্যকে আচ্ছাদিত করে (ছাদয়স্তঃ শবৈঃ পার্থং মেঘ! ইব দিবাকরম্‌)। অজ্ঞ 
একাকীই ভূতলে অবস্থান করে বথে উপবিষ্ট সমব্য ভূপতিদের রুদ্ধ করলেন 
যেমন লোভ সব গুণকে নিবারণ করে থাকে (একে নিবারয়াষাস লোভঃ 
সবগুণানিৰ )। তারপর কৃষ্ণ পুনরায় বেগে রথ চালালেন। অন্গুপি কৌরব 
সৈল্ত আলোড়িত করতে করতে অগ্রসর হলেন এবং কিছু দূরে জয়দ্রথকে দেখতে 
পেলেন। এই সময় চারদিক থেকে এমন ধুলো উড়তে লাগল যে তার দ্বারা 
সূর্য আচ্ছাদিত হয়ে গেলেন। সেই সমরাজনে শরাঘাতে রিষ্ট সৈন্যরা কৃষঃ 
অর্ঞনের দিকে চোখ তুলে তাকাতে সাহস পায়নি । 

কৃষ্ণজুনকে অগ্রসর হতে দেখে কৌরব সৈন্যদের মধো নিরাশা দেখা 
গেল। জয়দ্রথকে দেখে উভয়ে উল্লাসিত হয়ে উঠলেন । এবং আনন্দে গর্জন 
করতে লাগলেন । অশ্বদের লাগাম হস্তে কৃষ্ণ ও গাণ্তীব ধনু হাতে অজু _ 
এই উভয়ের প্রভা তখন হৃূর্য ও অগ্নির মত মনে হচ্ছিল। তীর সমস্ত সৈন্যদের 
অতিক্রম করে অগ্রসর হচ্ছেন দেখে হুর্যোধন জয়দ্রথকে রক্ষা করবার জন্য শক্তি 
দেখাতে আরম্ভ করলেন। 


২০৪ চরিত্রে রামায়ণ মহাভারত 


ছুর্যোধন সবেগে এসে অন্ুনের বধের সম্মূথে উপস্থিত হলেন। কৃষ্ণ 
অজুনকে বললেন, ভাগ্যক্রমে ছুর্যোধন তোমার বাণের পথে এসে পড়েছে। 
এখন তাঁকে বধ কর। অর্জুন ও ছূর্যোধনের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হতে লাগল। 
কিন্ত অর্জুন কোন ক্রমেই ছুর্যোধনকে পরাজিত করতে পারছেন না। ছূর্যোধন 
সহাশ্তে নিজের সৈন্যদের উদ্দেশ্তা করে বলছেন--আজ আমি তোমাদের ভয় 
দুর করব। এই ছুজনকে আজ আমি নিহত করব। অজ্ভুনকে উদ্দেশ্ত করে 
তিনি বললেন, যদ্দি তুমি পাণুপু্র হও, তবে তুমি যে সব লৌকিক ও দিব্য অন্ত 
শিখেছ_ সেই সমন্ত অস্ত্র আমার উপর প্রয়োগ করে শীঘ্র দেখাও । তোমার ও 
কৃষ্ণের যে শক্তি আছে, তা আমার উপর শীগ্ত গ্রয়োগ কর। 

ছুর্যোধনের কথায় ভ্ুদ্ধ হয়ে অজু'ন ছুর্যোধনের উপর বহু শর নিক্ষেপ 
করলেন। কিন্তু দূর্যোধন তাঁর প্রতিটি আঘাত ব্যর্থ করলেন। অভুনের 
বাণ নিক্ষল হুচ্ছিল। ছুর্ধোধনকে কোন প্রকারে কাবু কর! সম্ভব হচ্ছিল না। 
এমন অঘটন ঘটতে দেখে কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, আজ আমি প্রস্তর খণ্ডকে 
দেখছি-_-য! পুর্বে কখনও দেখিনি। তোমার নিক্ষিপ্ত শর দুর্যোধনকে স্পর্শ 
করছে না। তোমার গাণ্ডীবের শক্তি ও তোমার বাহুবল ঠিক আছে তো? 
আজ যুদ্ধে বস্ত্র ও অশনির মত ভয়ংকর এবং শক্র দেহ বিদীর্ণকারী তোষার 
বাণগুলি কোন কাজই করতে পারল না, এ কি বিড়ম্বনা ! 

' অর্জুন বললেন, আমার মনে হয় ছুর্যোধনের দেহে ভ্রোণ অভেগ্ কবচ বেধে 
দিয়েছেন, তার মধ্যে এই অদ্ভুত শক্তি সঞ্চারিত করে দিয়েছেন । এই কবচের 
মধ্যে ভ্রিলোকের শক্তি লুপ্ত আছে। একমাত্র দ্রোণাচার্যই এই বিছ্ধা জানেন । 
আমিও তার নিকট হতে এই বিস্তা শিখেছি। এই কবচ কোন রূপে বিদীর্ণ 
করা যায় না। যুদ্ধে সাক্ষাৎ ইন্দ্রও ইহাকে বজ্র হ্বারা ছিন্ন করতে পারবেন ন!। 
এই কবচ ধারণ করে দূর্যোধন নির্ভয় চিত্তে যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবস্থান করছে। কিন্ত 
এই কবচ ধারণ করলে যে কর্তব্য পালনের বিধান আছে, তা ছুর্যোধন জানে 
না। স্ত্রীরা ঘেমন অলঙ্কার পরে থাকে, তেমনি ছুর্যোধনও দ্রোশাচার্ষের কবচ 
তার দেছে ধারণ করেছে । এখন আপনি আমার ধনু ও বাছুর পরাক্রম 
দেখুন। কবচ দ্বারা সুরক্ষিত হলেও ছুর্যোধনকে আমি বর্তমানে পরাজিত 
করব। ইন্দ্র বিধি ও রহুম্ত সহ এই কবচ আমাকে দিয়েছেন। যদি হুর্যোধনের 
এহ কবচ দেবতাদের দ্বার নিত কিংবা স্বয়ং ব্রহ্ধাও যদি রচন| করে থাকেন, 
তথাপি আজ আমার শরাঘাতে নিহত ছুর্যোধনকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। 


অন্ধুন ২৯১ 


তারপর অভূনি শরাঘাতে ছুর্যোধনের ধনু ও হস্তাবরণ ছিন্ন করলেন এবং তীর 
অশ্ব ও সারথিকে নিহত করলেন । ছূর্যোধনের মহাবিপদ দেখে তূরিশ্রবা কর্ণ 
কপ শল্য প্রভৃতি সসৈন্তে এসে অর্ভনকে বেষ্টন করলেন । তখন পাগুবদের 
ডাকার জগ অন বার বার তীর ধন্গুকে টংকার দিলেন, কৃষও পাঞ্জন্ত 
বাঞজালেন। অর্নের গাণ্ডীবের শব শুনতে পেয়ে এবং কৃষের পাঞ্চজন্ত ধ্বনি 
শুনে যুধিষ্টির চিন্তিত হয়ে সাত্যকিকে অজ্জু্নের সহায়তায় পাঠালেন । অর্জুন ও 
দুর্যোধনের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। অজু দুর্ধোধনকে পরাজিত করেন। 
অতঃপর অর্ভুন কৌরব মহারথী বীরদের সঙ্গে ভয়ংকর যুদ্ধ করলেন। 
ভূরিশ্রবা, শল কর্ণ, বৃষসেন, জয়দ্রধ, কপাচার্য, শল্য, অঙ্থখামা ও দুর্ধোধন-_-এই 
নয় মহারথীর সঙ্গে অজুন একাকী তুমুল যুদ্ধ করেন। এদিকে দ্রোশাচার্য ও 
তার সৈম্তদের সঙ্গে পাগুব টসন্যদের ভীষণ যুদ্ধ হয়। দ্রোণাচার্যের সঙ্গে যুদ্ধ 
করবার সময় রথ ভেঙ্গে যাওয়ায় যুধিষ্ঠির পলায়ন করেন। কৌরব পাগুবদের 
মধ্যে যখন তুমুল যু হচ্ছিল. তখন অন ও সাত্যকির সন্ধানে যুধিষ্ঠির ভীমকে 
পাঠালেন । 
সাত্যকি অদ্ভূত পরাক্রমে বনু কৌরৰ বীরদের নিহত করে যেখানে কুষণার্জুন 
ছিলেন, সেইখানে আসছিলেন। কৃষ্ণের মুখে সাত্যকির আগমন বার্তা শুনে 
অর্জন যুধিষ্টিরের জন্য চিন্তিত হয়ে পড়লেন। অঞ্জন কৃষককে বললেন, সাত্যকির 
অবর্তমানে যুধিষ্টির জীবিত আছেন কিনা! জানি না। তীকে রক্ষা করবার দায়িত 
আমি সাত্যকিকে দিয়েছিলাম'। কিন্তু মে সেই কর্তব্য না করেঃ আমার কাছে 
আসছে কেন? এদিকে জয়দ্রথকে নিহত কর হয়নি। তাছাড়া তৃরিশ্রবা 
সাত্যকিকে আক্রমণ করতে আসছে। 
অজুনি মহাবীর হলেও কর্তব্যে অটুট । তাই সাত্যকিকে কর্তব্যত্রষ্ট হতে দেখে, 
তিনি মনে মনে ক্ষু্ধ হলেন। জোট ভ্রাতাকে কেবল রক্ষা করার কর্তব্য নয়। 
তার প্রতি অজুনের ভালবাসার নিদর্শন এই মহাকাব্যে বহুবার দেখা গেছে। 
ভূরিশ্ররা সাত্যকির মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। ভূরিশ্রব! যখন সাত্যকির মুগ্চ্ছেদ 
করবার জন্ত তার কেশগুচ্ছ ধরেছেন, তথন অর্জন তীর বাছচ্ছে্দ করেন। এই 
অন্তায় যুদ্ধের জন্ ভূরিশ্রবা ও অন্তান্ত বীরর! তাকে ধিক্কার দিলে অন্ন ভূবিশ্র- 
বাকে বললেন__ 
সংগ্রামাণাং হি ধর্মজঃ সর্বশান্্রার্থপারগঃ | 
ন চাধর্মমহং কুর্ধ্যাং জানংশ্চৈব হি মুহসে॥ (দ্রো) ১৪৩১৮ 
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--আমি যুদ্ধের ধর্ম সম্বন্ধে সব কিছুই জানি। সমস্ত বেদ শাস্ত্রের অর্থ বিষয়ে 
পারদ । আমি কোন রূপেই অর্ধর্ধাচরণ করতে পারি না--তা জেনেই তুমি 
আমার সম্বন্ধে মোহিত হয়েছ । 

যুদ্ধে বীরের পক্ষে কেবল নিজেকে রক্ষা করা উচিত নয়। যে তার কার্ষে 
নিযুক্ত আছে, সে অবস্থাই তার দ্বার! বক্ষণী়। সাত্যকি বহু যোদ্ধার সঙ্গে যুদ্ধ 
করে মহারথী বীরদের পরাজিত করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তার অশ্বরাও পৰিশ্রান্ত 
ইয়েছে। সে নিজে অস্ত্রাঘাতে পীড়িত হয়ে করিষ্ট হয়েছে। এই অবস্থায় মহারথী 
সাত্যকিকে যুদ্ধে জয় করে তুমি খুব আত্ম তৃপ্তি লাভ করবে ভেবেছিলে। 
সাত্যকিকে এই অবস্থায় দেখে আমার মত কোন বীর তা সহা করতে পারে? 
তোমার আমার নিন্দা কর] উচিত নয় । ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ না জেনে অপর 
কাউকে নিন্দা করতে নেই। তরবারি হাতে সাত্যকিকে বধ করবার তোমার 
অভিলাষ হয়েছিল, সেই অবস্থায় আমি তোমার বাঁ ছেদ করেছি। এই কর্ 
নিন্দনীয় নয়। তিনি আরও বললেন-_ 

সস্তশস্্ন্য বাল্য বিরথন্থ বিবর্মণঃ। 
অভিমন্তোর্বধং তাত ধা্রিক: কো হু পৃজয়েৎ ॥ । দ্রো) ১৪৩1৪৩ 
তাত, বালক অভিমন্যু অস্ত্র, কবচ এবং বুথহীন হয়ে পড়েছিল, তথাঁপি 
সেই অবস্থায় তাকে যে বধ করা হয়েছিল, তাকে কোনও ধার্সিক পুরুষ প্রশংসা 
করতে পারে না। 

অর্জুনের উপরের উক্তি হতে কেবল তীর স্পষ্টবাদদিতাঁর পরিচয় পাওয়! 
ঘাঁয় না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি অতি কঠোর--এটাই তার সাক্ষয। 

হুর্যাত্তের আর অধিক বিলম্ব নেই । অজুন তখন কৃষ্ণকে বললেন, জয়দ্রধের 
নিকট বথ নিয়ে চলুন । আমি যেন প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে পারি। অজুশিকে 
আসতে দেখে দুর্যোধন, কর্ণ, বৃষসেন শল্য, অশ্বখামা, কূপ এবং স্বয়ং জয়রথ যুদ্ধের 
জন্ প্রস্তুত হলেন। কর্ণের সঙ্গে অর্জুনের প্রচণ্ড যুদ্ধ হলো। অন কর্ণকে 
পরাজিত করলেন, তারপর অন্যান যোদ্ধাদের সঙ্গে অনঞনের ভয়ংকর যুদ্ধ হল। 
দ্ধ অন্ন কৌরব সৈন্যদের উপর দুর্ধর্ষ ইনার প্রকটিত করলেন। ইহা হতে শত 
শত সহত্র সহত্র প্রজলিত অগ্রিমুখ বাণ নিক্ষিপ্ত হল। সর্ব কিরণের স্তায় তেজন্বী 
বাণগুলির দ্বারা আকাশ যেন বছ উদ্ধার পূর্ণ হয়ে গেছে। তখন সেদ্দিকে 
দৃষ্টিপাত করাই কঠিন। কৌরবরাও এত অস্ত্র বর্ষণ করলেন যে তাতে 
চারদিক অন্ধকারাচ্ছন্ন হল। অন্ত কোন যোদ্ধাই সেই অন্ধকার দুরীতৃত 


৫ 


অঞ্জন ই ৬৩, 
করতে পারতেন না। কিন্তু অজু তীর দিব্যান্ত্র হারা অন্ধকার দুর করলেন। 
অর্জনের নিক্ষিপ্ত বাণে কৌরব বীররা নিহত হলেন এবং রণাজণে সমস্ত 
দিক ও সব মহারথীদের পরাজিত করতে করতে তিনি জয়দ্রথের দিকে অগ্রসর 
হলেন। 

সেই সময় তিনি জয়দ্রথন্ডে বু বাণে বিদ্ধ করলেন। 'অভুনকে জয়দ্রথের 
দিকে যেতে দেখে কৌবব পক্ষীয় বীর যোদ্ধার! ভয়ে হতাশ হয়ে যুদ্ধ বন্ধ কবে 
দিলেন। অজুন কৌরবদের চতুরঞিনী সৈল্তকে বিধ্বস্ত করে জয়দ্রথের উপর 
আক্রমণ করলেন । কৌরব মহারথীদ্দের শরাঘাতে বিদ্ধ করে অজজ্বন সিংহের 
্যায় গর্জন করতে লাগলেন। অন্ু্ঁনের দ্বার! আক্রান্ত হয়ে জয়দ্রথ তা সহা করতে 
পারলেন না। উভয়ের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হলে! । অভজুন জয়দ্রথের সারথির মস্তক 
ও তার ধ্বজ কেটে ফেললেন । 

এই সময় স্তর্ধ তীব্র গতিতে অস্তাচলে যাচ্ছিল। তখন কৃষ্ণ অজু“কে 
বললেন জয়দ্রথ প্রাণ ভয়ে ছয় জন মহারথী বীর দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে আছে। 
এই ছয়জন বীরকে বধ করতে না পারলে জয়দ্রথকে বধ কর] সম্ভব নয়। স্থতবাং 
আমি এখানে সূর্যকে এমন ভাবে আবুত করব। যাতে জয়দ্রথ একাই স্র্যকে 
স্পষ্ট রূপে অন্তে যেতে দেখতে পায় । তখন জয়দ্রথ তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের 
আনন্দে উল্লসিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করবে । সে স্থযোগে তুমি তাকে আন্রমণ 
করবে। মনে কর না, সুর্য যথার্থই অন্ত গেছে। 

অঙ্ভ্নি বললেন, তাই ছোক। তখন কৃষ্ণ যোগবলে সুর্ধকে আবৃত করে 
অন্ধকার স্থষ্টি করলেন। কৌরবরা সূর্যান্ত হয়েছে মনে করে অর্জনে আত্মহত্যা 
দেখবার জন্ত উৎফুল্ল হয়ে বেরিয়ে আসলেন, জয়দ্রথ নি:সহ্কে'চ চিত্তে বূর্যোস্ত 
দেখছিলেন । কৃষ্ণের ইঙ্গিতে সেই অবসবে অঙ্জুন জয়দ্রথের মুণ্ডচ্ছেদ করে তা 
ভূপাতিত না করে কৃষের নির্দেশে বাণ শ্রেন পক্ষীর ন্যায় ভ্রুতবেগে আকাশে 
উঠল। অর্জনের আরও কতকগুলি বাণ সেই মুণ্ড উর্দে বহন করে নিয়ে চলল । 
সেই বাণ সন্ধ্যা বন্দনা রত বৃদ্ধ ক্ষব্রর ক্রোড়ে গিয়ে পড়ল । বৃদ্ধ ক্ষত্র ব্যস্ত হয়ে 
ধড়িয়ে উঠলেন । তখন তীর পুত্রর মন্তক ভূমিতে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে ক্ষত্রর মত্তকও 
শতধ! বিদীর্ণ হল। 

কথিত আছে জয়দ্রথের জন্ম মুহূর্তে রাজা ক্ষত্র দৈববানী শুনে ছিলেন যে 
রণস্থলে কোনও শক্র তীর পুত্র শিরচ্ছ্দ করবে। পুত্র বসল ক্ষত্র তখন 
অভিশাপ দিলেন, যে তার পুত্রের মস্তক ভূমিতে ফেলবে তার মত্তক শতধা বিদীর্ণ 
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ছবে কৃষ্ণ এই কাহিনী জানতেন। তাই তিনি অজুনকে দিয়ে জয়দ্রথের ম্যক 
তীর পিতা! বৃদ্ধ ক্ষত্রর ক্রোড়ে নিক্ষেপ করলেন। 

জয়ব্রথের বধের পর কৃষ্ণ যোগমায়! অপসারিত করলেন। কৌরববা বুঝলেন 
কৃষ্ণ মায় বলে হৃর্যান্ত ঘটিয়েছিলেন যথার্থ সূর্যাস্ত তখনও হুয়নি। 

অর্জুন চন্রিত্রে সর্বত্রই দেখ যায় ভাগ্য তাব প্রতি প্রসঙ্গ । এই ক্ষেত্রেও কৃষ্ণ 
মায়! বলে হৃূর্যকে আবৃত না করলে, অজুনের পক্ষে তৃর্যান্তের পুর্বে ছয়জন 
মহাবীরকে বধ করে জয়দ্রথকে বধ করা সম্ভব হোত না। 

জয়দ্রথকে বধ করায় কুদ্ধ কৃপাঁচার্য অজুনের প্রতি শর নিক্ষেপ করে তাকে 
আচ্ছাদিত করতে লাগলেন । অশ্বখামাও রথে আরোহণ করে অজুনকে আক্রমণ 
করলেন । গুরু কুপাচার্য ও গুরু পুত্র অশ্বখামাকে বধ করতে অঙ্জুন ইচ্ছুক ছিলেন 
না। তাই তিনি উভয়কে শরাধাতে জর্জরিত করলেন। কৃপাচার্য অ্নের 
শরাঘাতে মৃচ্ছিত হলেন এবং রথের পশ্চদ্দ ভাগে গিয়ে বসে পড়লেন। সারথি 
তার রথ দূরে সরিয়ে নিল। অশ্বথামাও তখন অজ্নকে ত্যাগ করে অন্য কোন 
বীরের সঙ্গে যুদ্ধে করতে গেলেন। 

কপাচার্যকে রথে মৃচ্ছিত হতে দেখে অজুন আক্ষেপ করে নিজেকে ধিকার 
দিয়ে বলেছিলেন, অস্ত্র শিক্ষা দান কালে গুরু কৃপাচার্য বলে ছিলেন, তুমি কখনও 
গুরুর উপর অস্ত্র প্রয়োগ কর না। যুদ্ধে আমি তীরই উপর শরাঘাত করে তাঁকে 
অমানা করলাম । 

যুদ্ধক্ষেত্রে গুরুকে আঘাত করার জন্ত অভ্নের মধ্যে এই যে অনুতাপ, তার 
থেকেই অজুনের কোমল মনের পরিচয় পাওয়া যাএ। অর্জন শক্তিতে মহাবীর 
হলেও মানবতার দিক থেকে তিনি খুবই নরম ও দুর্বল বলা যেতে পারে। 
ভীমের নিকট শত্র-_শক্র। তিনি গুরু বা পুজ্য আত্মীয় বলে তার প্রতি 
কঠোর হতে দ্বিধা করেননি বা আক্রমণ করে কখনও অনুতপ্ত হননি । ছুই 
ভ্রাতার মধ্যে এই বিরাট ব্যবধান । 

জয়দ্রথকে নিহত দেখে কর্ণকে অভুনের রথের দিকে আসতে দেখে পাঞ্চাল 
রাজকুমার যুধামন্থ্য ও উত্রমৌজা! এবং সাত্যকি সহস! তার দিকে ধাবিত হুলেন। 
অর্জুন কৃষ্ণকে বললেন কর্ণ যে দিকে যাচ্ছে আপনিও সেইদিকে চলুন। কৃষ্ণ 
বললেন সাত্যকি একাই কর্ণের পক্ষে যথেষ্ট। বর্তমানে কর্ণের সঙ্গে তোমার যুদ্ধ 
অন্থচিত। কারণ তার নিকটে ইন্ত্র প্রদত্ত একটি শক্তি আছে। তোমাকে বধ 
করবার জন্ত কর্ণ প্রতিদিন এই অস্ত্রকে পুজা করে তা রক্ষা করছে। অতএব 


অজুন ২০৫ 
কর্ণকে সাত্যকির সঙ্গে যুদ্ধ করতে দাও। আমি কর্ণের অস্তকাল জানি। তুমিই 
তাকে বধ করবে। 

এখানেও দেখ! যাচ্ছে অজুনিকে রক্ষা করবার জন্ত কৃষ্ণ তাকে তখন বর্ণর 
কাছে যেতে দিলেন না। এইভাবে বার বার দৈব অজুনের প্রতি প্রসঞ্ন দৃষ্টি 
দিয়ে তীকে সব বিপদ হতে রক্ষা করেছেন । আর কর্ণ বার বার ভাগ্য দ্বারা 
প্রতারিত হয়েছেন। তীর পুরুষকার তার ভাগ্যের কাছে পরাজিত হয়েছে। 

ভীম ধৃতরাষ্ট্রের একত্রিশটি পুত্রকে নিহত করেছিলেন। তারপর কর্ণ ভীমকে 
রথহীন করে বাক্য বাণে তীকে বিদ্ধ করেন। পরাজিত ও ছুঃখিত চিতে ভীম 
তখন খেদ করে অর্ভুনকে বললেন, কর্ণ তোষার সামনেই আমাকে বারংবার বলল, 
নপুংসক, যূর্খ, পেটুক, অন্ত্রবিদ্ভায় অনভিজ্ঞ, বালক ও সংগ্রাম ভীরু । অতএব 
সে বধ্য। এই বাক্যভাষী ব্যক্তিকে বধ করবার প্রতিজ্ঞা আমি তোমার সঙ্গেই 
করেছি। ২:51 উভয়েই কর্ণকে বধ করতে পারি । কর্ণকে বধ করবার প্রতিজ্ঞ! 
তুমি করেছ। তাকে বধ করবার সময় এই কথাগুলি মনে রেখে! । 

ভীমের কথা শুনে অর্জন কর্ণর নিকট গিয়ে তাকে বললেন, ন্ৃতপুত্র তুমি 
স্বয়ং আত্ম প্রশংসা করে থাকো । তুমি বার বার পরাজিত হয়ে পালিয়েছ, 
তবু ভীম কখনও তোমাকে কটু কথা৷ বলেনি । ভীমের এই মহত্ব তার উচ্চ 
কুলের জন্মের পরিচয় দেয় । তুমি একবারই দৈবক্রমে ভীমকে রথহীন করেছো । 
সেই গর্বে তুমি ভীমসেনকে কটু বাক্য বলে তোমার নীচ কৃলে জন্মের পরিচয় 
দিয়েছ। তোমার সামনে বিপদ এসেছে । যেমন শৃগাল বনজাত ( ব্যাদ্রাদি ) 
পশুদের অবহেলা! করে থাকে, সেইরূপ তুমি ত ক্ষত্রিয় সমাজকে অপমান 
করেছ। যুদ্ধ ভীমের পৈত্রিক পেশ! আর তোমার কাজ রথ চালপ] করা । আমি 
তোমাকে সমস্ত অন্ত্রধারীর সামনে বলছি, তুমি তোমার সব কাজ শেষ করে 
ফেল। সাত্যকি তোমাকে রথহীন করেছে। তুমি আমার বধ্য জেনে, 
তোমাকে জয় করেও সাত্যকি তোমাকে ছেড়ে দিয়েছে । 

ন চ কঞ্চন নিন্বস্তি সম্তঃ শৃরা! নরর্ধভাঃ | 
ত্বং তু প্রারৃতবিজ্ঞানত্তৎ তদ বদদসি হুতজ ॥ ( দ্রোঃ ) ১৪৮।১৩ 

-সজ্জন পুকুষর1 শক্রকে জয় করে আত্মপ্রশংন' সূচক কোন কথা বলেন না, 
কাউকে কোন কটু কথ! বলেন না এবং কারও নিন্দাও করেন না। 

তুমি ঘে ভীমকে কটুবাক্য বলেছ এবং আমার অসাক্ষাতে তোমর] ষে' 
আমার পুত্র অভিমন্থ্যকে বধ করেছ, তোমরা তার ফল পাবে। ভুমি নিজের 


২০৬ চরিত্রে রাঙগাকণ মহাভারত 


'বিনাশের জন্তই অভিমন্যুর ধু ছিন্ন করেছিলে । অতএব তোষাকে তোমার 
ভৃত্য, পুত্র ও বন্ধু-বান্ধববসহ আমার হাতে প্রাণ দিতে হবে। তুমি তোমার সৰ 
কর্তব্য সম্পন্ন কর । তোমার অতি দুঃসময় উপস্থিত হয়েছে। আমি যুদ্ধে 
তোমার সামনেই তোমার পুত্র বুধসেনকে বধ করব। আজ আমি ধঙ্গ স্পর্শ 
করেই শপথ করছি, তোমাকে আমি বধ করব। তোমাকে ধরাশায়ী হতে দেখে 
দুর্যোধন অত্যন্ত অনুতাপ করবে । অজুরনের এই প্রতিজ্ঞা শুনে কৌরৰ সৈন্তদের 
মধ্যে ভয়ঙ্কর কোলাহল শোনা গেল। 

অর্জুনের প্রতিজ্ঞা শুনে কৃষ্ণ তাঁকে আলিঙ্গন করে অভিনন্দন জানিয়ে যুদ্ধ 
ক্ষেত্রের ভয়ংকর দৃশ্ঠ দেখাতে দেখাতে যুধিষ্ঠিরের নিকট নিয়ে গেলেন। রুঝঃ 
যুধিষ্ঠিরকে জয়দ্রথ বধের সংবাদ দিলেন। যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের স্তুতি করলেন এবং 
অন ভীমসেন ও সাত্যকিকে অভিনন্দন জানালেন । 

জয়দ্রথকে রক্ষ! করতে না পারায় ছূর্যোধন দ্রোশাঁচার্কে ভৎসনা করেন। 
উত্তরে দ্রোণাচার্য বললেন, আমি সর্বদা! তোমাকে বলেছি ষে সব্যসাচী অর্জন 
যুদ্ধে অজেয়। বিছুর বীর ও ধামিক। তিনি তোমাকে পাশা খেলতে নিষেধ 
করেছিলেন। সেই পাশাই আজ অর্জনের নিক্ষিপ্ত বাণ হয়ে আমাদের বধ 
করছে। কর্ণও ছুর্যোধনকে বলেন, আচার্ধের নিন্দা করবেন না। তিনি স্থবির, 
ভ্র'ত গমনে অক্ষম, বাহু চালনাতেও অশক্ত হয়েছেন । অস্ত্র বিশারদ হয়েও 
তিন পাশুবদের জয় করতে পারবেন না । অর্জুন কৃতী, যুবা, দক্ষ, বীর ও 
ক্ষিপ্রহত্ত। বিশেষত: কৃষ্ণ তার সারথি। অজ্ু্নকে বাধা দেওয়া আচার্ষের 
সাধ্যাতীত। আমর] নান। ভাবে ছলনা করে পাগুবদের হত্যা করবার চেষ্টা 
করলেও দৈবের প্রভাবে সর্বত্র নি্ষল হয়েছি । যুদ্ধ কর। দেব তার নিজ পথেই 
“চলবে । সৎ বা! অসৎ সব কাজের পরিণামে দেবই প্রবল । 

তারপর কৌরব ও পাগুবদের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। অর্জনের প্রবল 
আক্রমণে কৌরব সৈন্যরা পলায়ন করছে দেখে দূর্যোধন আক্ষেপ করে দ্রোণাচার্য 
ও কর্ণকে বলেছিলেন, জয়দ্রথকে বধ করায় আপনার! ক্রুদ্ধ হয়ে বাত্রেই যুদ্ধ 
আরম্ত করেছেন। কিন্ত পাগবরা আমার সৈন্ত সংহার করছে, আর আপনারা 
তা দেখছেন। বাক্যবাণে জর্জরিত করায় দ্রোণ ও কর্প উত্তেজিত হয়ে যুদ্ধ 
করতে লাগলেন । ছুর্যোধন কর্ণকে পাগুবদের শক্তি বৃদ্ধি হওয়ায় ছুঃখ প্রকাশ 
করলে তখন কর্ণ অ্ুনকে বধ করবেন বলায় কৃপাচার্য অজুনের শৌর্য বীর্ধের 
উল্লেখ করে তার পাশে বার বার পরাজিত কর্ণের চিত্র তুলে ধরে বলেছিলেন--- 


অন্ন ২৯৭ 


কর্ণ, তুমি জেনে রাখো যে, যেখানে যুদ্ধ বিশারদ কৃষণাূন আছে, সেখানে জর 
স্থনিশ্চিত। যদ্দি দেবতা, গন্ধর্ব, যক্ষ, মনন্ত, সর্প ও ব্বাক্ষপরাঁও কবচ বন্ধন করে 
যুদ্ধের জন্ত উপস্থিত হন, তবুও যুদ্ধে কৃষ্ণাজনিকে কখনও এরা জয় করতে 
পারবেন না। 

কর্ণের আক্রমণে পাগুব সৈন্তরা পলায়ন করছে দেখে যুধিষ্টির অজুনিকে 
বললেন কর্ণের বধের জন্য যা করা উচিত তা কর। 

অর্জুন কর্ণের দিকে অগ্রসর হলেন । তখন অশ্বখামা, কৃপাঁচার্য, শল্য এবং 
কৃতবর্মা ও কর্ণকে রক্ষা করুবার জন্ত অভূরনের দিকে অগ্রসর হলেন। পাঞ্চাল 
সৈশ্তদের দ্বারা পরিবুত অঙ্ুনও কর্ণের উপর আক্রমণ করলেন। উভয়ের মধ্যে 
প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। অজু'ন কর্ণের চারটি অশ্বকে চারটি ভল্লের দ্বার] নিহত করলেন 
এবং তার সারথির শিরচ্ছেদ করে দেহ হতে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। কর্ণের ধন 
ছিন্ন করে জু, স্টীকে চারটি বাণের দ্বারা বিদ্ধ করলেন। তখন বাণবিদ্ধ কর্ণ 
সেই রথ হতে দ্রুত নেমে কৃপাচাধের বুথে চড়লেন। কর্ণকে অঙ্গনের নিক্ষিপ্ 
বাণে কণ্টকাকীর্ণ শজারুর মত শম্রনে হচ্ছিল। কর্ণকে পরাজিত হতে দেখে 
কৌরব সৈন্তর1 চারিদিকে পালাতে লাগল। 

রাত্রির অন্ধকারে ছুধোধনের নিদেশে উভয় পক্ষের সৈন্তর! মশাল জালিয়ে 
যুদ্ধ করতে লাগল । উভয় পক্ষের সৈন্যদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়। কণ মহাবিক্রমে 
ধষ্টদ্যয় ও পাঞ্চালধের পরাাজত করবেন । দ্রোণ ও কর্ণের শরাঘাতে আহত হয়ে 
পাকাল সৈন্তরা পলায়ন করল। সেই সময় সৈন্তদের পলায়ন কখ্তে দেখে 
যুধিষ্ঠির অর্জুনকে কর্ণকে তখন বধ করা কতব্য কিন! তা স্থির করতে বললেন। 

অজুন ক্ুষ্ণকে বললেন, আজ যুধিষ্টির কর্ণের পরাক্রম দেখ ভীত হয়ে 
পড়েছেন। এই অবস্থায় আমাদের কর্তব্য আপনি স্থির করুন। কারণ আমাদের 
সৈন্তর! বারংবার পলায়ন করছে। কর্ণ নির্ভয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রে বিচরণ করছে। 
আমাদের পলায়মান শ্রেষ্ঠ বীরদের তীক্ষ শরাঘাত করছে। 

নৈনং শক্ষ্যামি সংসোঢ,ং চরস্তং রণমূর্ধনি। 
প্রত্যক্ষং বুফিশারূল পাদম্পর্শমিবোরগঃ ॥ (রো) ১৭৩।৩৩ 

-_বুষিঝ সর্প যেমন কারও পাদস্পর্শ সহ করতে পারে না, তেমনি আমি 
যুদ্ধে আমার সম্মুখে কর্ণের এই বিচরণ সহা করতে পারছি না। 

মধুস্থদদন, আপনি দ্রুত সেই স্থানে চলুন, যেখানে মহাবীর কর্ণ রয়েছে। 
আজ হয় আমি তাকে বধ করব, অথবা সে আমাকে বধ করবে। 


২৮ চরিত্রে রামায়ণ মহাভারত 


কফ বললেন, আজ রণাঙ্গনে কর্ণকে দেবরাজ ইন্দ্রের মত অমানুষিক পরাক্রম 
প্রকাশ করতে ও বিচরণ করতে দেখেছি। আজ সমর ক্ষেত্রে তুমি অথবা 
রাক্ষস ঘটোৎকচ ব্যতীত অন্ত কোন যোদ্ধা নেই যে তার সম্মুখীন হতে পারে। 
কিন্তু এই সময় কর্ণের সঙ্গে তোমার যুদ্ধ করা আমি উচিত মনে করছি না। 
কর্ণের হাতে ইন্দ্র প্রদত্ত একটি শক্তি যা প্রজলিত উন্কার মত-_এই শক্তির কথা 
ক অভূবনকে মনে করিয়ে দিলেন । আরও বললেন, কর্ণ যুদ্ধে তোমার উপর 
এ শক্তি প্রয়োগ করবার জন্ত সুরক্ষিত করে বেখেছে। এই শক্তি ভয়ংকর রূপ 
ধারণ করে থাকে । অতএব ঘটোৎকচকে কর্ণের নিকট পাঠান উচিত। 
ঘটোৎকচ তোমাদের হিতৈধীও তোমার অত্যন্ত অন্ুরুক্ত । সে যুদ্ধে কর্ণকে জয় 
করতে পারবে । তাতে আমার বিন্দুয়াত্র সন্দেহ নেই। কৃষ্ণের পরামর্শে 
ঘটোৎকচকে কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পাঠান হলো! । 

এখানেও দেখা যাচ্ছে কৃষ্ণ অর্জুনের ছিতার্থে কৌশলে ঘটোৎকচকে কর্ণের 
ক্রোধাক্নির সামনে পাঠিয়ে, সেই শক্তিশেল দ্বারা! ঘটোৎকচকে নিহত করিয়ে সেই 
শক্তিশেল নি:শেষ করলেন। অর্জনের জীবনের প্রতি পদক্ষেপে তাকে রক্ষা 
করবার জন্ত বিধি সদা প্রস্তত । সৌভাগ্যের দোলায় যেন অজ্নের জীবনের 
প্রতি পলক ছলছে। তাই যখনই কোন বিপদের কাল ছায়৷ তার জীবনের 
উপর রেখাপাতে উদ্যত তখন কেউ না কেউ তাকে বুক্ষা করে থকেন। কর্ণর 
বিধিলিপি সম্পূর্ণ বিপরীত মুখী । 

ভীমপুত্র ঘটোৎকচের মৃত্যুতে পাগুব শিবিরে শোকের ছায়া নেবে এলে! । 
একমাত্র কৃষ্ণই খুসী হয়েছিলেন। কারণ কর্ণ ঘটোৎকচের পরাক্রমে পরাজিত 
হবার ভয়ে ইন্দ্র প্রদত্ত সেই শক্তি প্রয়োগ করে ঘটোথ্কচকে বধ করে আত্মরক্ষা 
করলেন । 

ছুর্ষোধন দ্রোণাচার্ধকে তিরস্কার করে বললেন, আপনি সর্ব শান্ত্রজ্ঞ। আপনি 
যদি ইচ্ছা করেন তবে সেই সব দিব্যান্ত্র দিয়ে দেবতা, অনুর ও গন্ধর্দের সঙ্গে 
এই সমস্ত লোকদের বিনাশ করতে পারেন--এতে কোন সংশয় নেই । কিন্ত 
আপনি অন্ভুনিকে পরাস্ত কর্পতে পারছেন না। 

ভ্রোণ উত্তরে বললেন, তৃমি মুর্খের মত কথা বলছ। যুদ্ধে অজজুনের মুখোমুখী 
হয়ে কে আত্মরক্ষা করতে পারে? তার বীরত্বের বিষয় তোমাকে বলছি শোন-- 

ত্বং ন দেবা ন গন্ধরা! ন যক্ষা ন চরাক্ষসাঃ | 
উৎসহস্তে রণে জেতুং কুপিতং সব্যসাচিনম্‌ ( ত্র) ১৮৫1১৪-১৫ 
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--দেবতা, গন্ধর্ব, যক্ষ এবং বাক্ষসরাও কুদ্ধ হয়ে সব্যসাচীকে রণে জয় করতে 
পারবেন না। 

তিনি আরও বললেন, খাগব দ্বাহনের সময় দেবরাজ ইন্দ্রও তার বীর্ধে 
পরাজয় স্বীকার করেছেন । ঘোষ যাত্রার কথা মনে কর। নিবাতকচ নিধন, 
হিরণ্য পুরবাসী দানবর্দের নিহত করা প্রভৃতি জেনেও কি সবাসাচীর সামর্থ্য 
বুঝতে পারনি ? 

শন্ত্রগুরু দ্রোগাচার্যের অঞ্জনের শৌর্ধ বীর্যের প্রশংস! কুরুবুদ্ধ পিতামছের 
উক্তির পুনরুক্তি মাত্র । 

দ্রোণাচার্কে কোন প্রজ্তারে বধ করতে না পেরে কৃষেরর প্ররোচনায় ভীমের 
সমর্থনে দ্রোণাচার্যের ভবিতব্যতা জেনে যুধিষ্ঠির মিথ্যা কথ] বলে তাকে অন্ত্ 
ত্যাগে বাধ্য করান । (২য় পর্ব ভ্রষ্টব্য ) অন্ন কিন্ত কৃষ্ণের এই হীন চক্রান্তকে 
সমর্থন করেননি। 

প্রিয় ৬ বু্চ প্রোণাচার্যকে এভাবে মিথ্যা প্রবঞ্চনার দ্বারা অস্ত্র ত্যাগ করিয়ে, 
ৃষ্টদ্যুয় দ্রোণকে বধ করতে উদ্ভত হলে অভু'ন তাঁকে বললেন-__ 

জীবস্তমানয়া চার্য্যং মা বধীক্রপাত্ম । ( দ্র) ১৯২৬৬ 

- হে ভ্রপদকুমার, তুমি আচার্ধকে জীবিত অবস্থায় নিয়ে এস, তাকে বধ 
কর না। 

ধৃষ্টদ্যয় অজুন ও অন্তান্ত রাঁজদের নিষেধ গ্রাহা করলেন না। কারণ 
দ্রোণীচার্ধকে হত্যা করবার জন্তই যন্রভূমি হতে তার উৎপতি। কিন্তু এইরূপ 
ভাবে দ্রোণাচার্ধকে হত্য করা অরুন কোন রকমেই অস্থমোদূন করতে শারেননি। 
দ্রোশাচার্য নিহত হওয়ার পর কৌরব সৈন্ঠর! পালাতে লাগল । 

দ্রোগপুত্র অশ্বখাম! মাতুল ক্ৃপাচার্ষের নিকট দ্রোণ বধের কাহিনী শুনে 
রুদ্ধ হয়ে কৌরব সৈন্তদের নিয়ে অন্যায় যুদ্ধে পিতৃ হত্যার প্রতিশোধ নিতে 
আনলেন। কৌরব সৈন্যদের সিংহনাদ শুনে যুধিষ্টির অজু'নকে এই কোলাহলের 
কারণ জিজ্েন করায় অর্জুন বললেন, ধার জন্মক্ষণে পিতা আচার্য দ্রোণ 
ব্রা্ষণদের এক হাজার গাভী দান করেছিলেন, যেই বীর জন্মগ্রহণ করেই 
ভ্রিলোককে কম্পিত করে অশ্বের স্তায় হযাধ্বনি করেছিল-_ঘ৷ শুনে কোন এক 
অনৃস্ত প্রানী সেই সময় তাঁর নাম অস্বখামা রেখে।হলেন। সেই বীর অশ্বখামা 
সিংহনাদ করছেন। ক্রুপদ পুত্র ধৃষ্টছায় অন্তায়তাবে গুরু দ্রোপাচার্যকে বধ 
করায় তার পুত্র প্রতিশোধ নিতে এসেছেন | ধৃষটছ্যয় যে গুরুদেবের কেশাকর্ষণ 
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করেছিল» তা! নিজের পুক্ুযার্থ বিষয়ে সব কিছু জেনে অশ্বখাম! কখনই ক্ষমা 
করতে পারবেন ন৷ ( তন্ন জাতু ক্ষমেদ দ্রৌণির্জানন পৌরুষমাত্মনঃ )। 
উপচীর্ণো গুরুমিথ্যা ভবতা৷ বাজ)কারণাৎ ॥ 
ধর্মজেন সতা নাম সোহধর্মঃ সথমহান্‌ কৃতঃ। 
চিরং স্থাশ্থতি চাকীতিস্ত্রেলোক্য সচরাচরে ॥ 
বামে বলিবধাদ য্দেবং দ্রোণে নিপাতিতে। 
সবধর্মোপপন্নোইয়ং স মে শিষ্যশ্চ পাগ্ডবঃ ॥ (দ্রো) ১৯৬।৩৪-৩৬ 
--আপনি ধর্মজ্ হয়েও রাজ্যের পোভে মিথ্যা কথা বলে নিজের গুরুদেবকে 
যে প্রতারণ! করেছেন, তাতে আপনি অত্যন্ত স্থমহৎ অধর্ম কাজ করেছেন। 
আত্মগোপন করে বালিকে বধ করেছিলেন বলে যেমন রা়চন্দ্রের অপযশ ঘটেছিল, 
তেমনি মিথ্যা কথা বলে দ্রোগাচারকে নিহত করার জন্ত চরাচর প্রাণীসহ ভ্রিলোকে 
আপনার অকীত্তি চিরস্থায়ী হবে। 
অর্ঞুন যথার্থই সঙ্জন ছিলেন। এই উক্তি তার প্রমাণ। বিশেষ করে 
তীর প্রিয় গুরুর এমন অপমৃত্যুতে তিনি খুবই দুঃখিত ও ব্যথিত হয়েছিলেন। 
তিনি যুধিষিরকে আরও বললেন, গুরুদেব জানতেন আপনি সব প্রকার ধর্শে 
অভিজ্ঞ এবং সত্য ভাষী। ন্থতরাং আপনি কখনও তার কাছে মিথ্যে কথা 
বলবেন না_ এই বিশ্বাস তার ছিপ। কিন্ত আপনি 'অশ্বখামা হতঃ কুজরঃ __ 
এরূপ সত্যের অন্তরালে আচাধকে অশ্বখমা নিহত হয়েছে বলে মিখ]ার আশ্রয় 
নিয়ে- গুরুদেবের সেই অন্ধ বিশ্বাসে কুঠারাঘাত করেছেন। তারপর তিনি 
প্রাণের মায়] ছেড়ে পুত্র শোকে কিরূপ ব্যাকুল হয়েছিলেন তা আপনি দেখেছেন। 
পুত্র শোকাতুর পুত্রবৎ্সল গুরুদেব পুত্রের শোকে মগ্ন হয়ে যুদ্ধে বিমুখ হলেন, 
অবস্থার সেই স্থযোগে আপনি সনাতন ধর্মকে অবজ্ঞ! করে তাকে অস্ত্রের দ্বারা 
বধ করালেন। সেই অশ্বখাম৷ ক্রুদ্ধ হয়ে আজ-পৃষ্টহ্যন্নকে বধ করতে আসছেন। 
অন্তর ত্যাগ করে অচৈতন্ত গুরুদেবকে অধর্ম পূর্বক বধ করিয়ে এখন আপনি তার 
মুখোমুখি হন এবং যন্দি শক্তি থাকে, তবে ধষ্টহ্যয়কে রক্ষা করুন । 
আজ আমরা সকলে মিলিত হয়েও ধষ্টহ)য়কে রক্ষা করতে সমর্থ হব না। যে 
অন্থখাম! অতি মানুষ ( অলৌকিক ) এবং লমস্ত প্রাণীর প্রতিই ধিনি মৈত্রী ভাব 
রক্ষা করেন তিনিই আজ নিজ পিতার কেশাকর্ষণ কাহিনী শুনে রণে আমাদের 
সকলকে অগ্ত্রানলে ধঞ্ধ করবেন। 
আঁষি আচার্ধদেবের প্রাণ রক্ষার জন্ত বারংবার চেঁচিয়ে বারণ করেছিলাম, 


অঙ্গুন ২১১ 


কিন্ত নিজে শিল্য হয়েও ধৃষ্টছায় অন্ঠায় ভাবে গুরুকে হত্যা করলো । আমাদের 
জীবনের অধিকাংশ ভাগই শেষ হয়েছে। এখন সামাগ্তই অবশিষ্ট আছে। 
তাই আমাদের ভীমরতি ধরেছে। সেজন্ত আমরা এমন গহিত অপরাধ 
করছি। 
পিতেব নিত্যং সৌহার্দাৎ পিতেব ছি চ ধর্মতঃ। 
পোহযকালম্য রাজান্ কারণাদ ঘাতিতো গুরুঃ ॥ ( দ্রো) ১৯৬৪৫ 

"যিনি সদা পিতার স্তায় আমাদের মেহ করতেন, ধর্ম দৃষ্টিতেও ধিনি 
আমাদের পিতারই তুল্য, সেই গুরুদেবকে আঙ আমর] ক্ষণ ভঙ্গুর রাজের 
জন্ত হত্যা করলাম। 

আমাদের শত্ররা সর্দা আচার্ধদেবের সেবা করেছেন । তাদের থেকে ভাল 
জীবিক৷ বৃত্তি পেয়ে ৪ আচার্যদেব সব্দা আমাকে নিজের পুত্রের থেকে অধিক 
আদর করতেন। তিনি আপনাকে ও আমাকে দেখে যুদ্ধে অস্ত্র রেখে দিয়েছেন 
এবং মৃত্যু বরণ করেছেন। ঘর্দ তিনি যুদ্ধ করতেন, তবে সাক্ষাৎ ইন্দ্রও 
তাকে বধ করতে পারতেন না। রাজ্য লোভে আমরা তেমন এুরুদেবকে হত্য। 
করিয়েছি। 

আমার গুরুদেব জানতেন যে আমি তার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসার 
প্রয়োজন হলে পিতা, পুত্র, ভ্রাতা ও স্ত্রীদের এমনকি নিজের প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন 
করতে পারুবো। 

কিন্ত আমি রাজ্যের লোভে তীর মৃত্যু ঘটিয়েছি। এই পাপেত্র জন্ত আজ 
আমি অধোমস্তক হয়ে নরকে যাব। অর্জুন ধুষ্টঘ্য্নকে গুরু হ১্যার জন্ত 
সাশ্রনয়নে ধিক্কার দেন। তিনি আরও বললেন, গুরুদেব এনে তো ব্রাহ্মণ 
ছিলেন, তার উপর বৃদ্ধ এবং আমাদের আচাধ। এ ছাড়া তিনি অস্ত্র ত্যাগ 
করেছিলেন এবং মহামুনির বৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন । এই অবস্থায় রাঁজোর জন্য 
তাঁকে অন্ঠায় ভাবে হত হতে দেখে আমার বেঁচে থাক! অপেক্ষা মৃত্য বরণ কর! 
আমি শ্রেয় মনে করি। 

এখানে অর্জুন চরিত্রের কোমলত! ও সত্য নিষ্ঠায় দৃঢ়তা প্রকাশ পেয়েছে। 
তিনি প্রিন্ গুরুর মৃত্যুতে ক্রিষ্ট। তিনি ষে কতট। ৯৫০৫1706069] বা ভাব প্রবণ 
ছিলেন, তারও প্রমাণ তার আত্মাৎসর্গের অভিপ্রায়ে প্রকাশ পেয়েছে। 

অশ্থখাম] পিতৃবধে দ্ধ হয়ে প্রথমে নারায়ণান্্র নিক্ষেপ করেন তখন কৃষের 
উপদেশে পাগুবপক্ষ যুদ্ধ হতে বিরত থেকে নাবায়ণাস্্ প্রকাশ ব্যাহত করেন। 


২১২ চরিত্রে রামারণ মহাভারত 


তারপর ছূর্যোধনের প্রেরণায় অশ্বখাম! কৃ ও অজু'নের গ্রতি আপ্নেয়ান্ত্র ব্যবহার 
করেন, যা অজুনি অবলীলায় ব্যর্থ করেন। 

ভগ মনোরথ হয়ে অশ্থখাম! ব্যাসদেবের শরণাপর হয়ে তার নারায়ণ-মন্ 
ব্যর্থ হবার কারণ জিজেস করলে, ব্যাসদের কৃষ্ণর্জূনের মাহাত্ম্য গুকাশ করে 
তাকে জানালেন যে কষ স্বয়ং নারারণ এবং অজুনিই নর খাবি। 

তাবেতৌ পুর্দেবানাং পরমোপচিতাবৃধী । 
লোকযাত্রা বিধানার্থং সঞ্জায়েতে যুগে যুগে। (দ্র) ২১৮৭ 

এই দুই খধি নর ও নারায়ণ পুর্বে দেবতা, ব্রন্ধা, বিধুঃ ও কদ্রদের মধ্যে 
বিষ, স্বরূপ এবং তপন্যায় অধিক। ইহার! লোকদের ধর্ম মর্যাদায় স্থাপিত করে 
তা রক্ষার জন্ত যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়ে থাকেন। 

ব্যানদেব অশ্বখান্নাকে জানালেন-_অশ্বথামাঁও রুদ্রের অংশ বিশেষ । এই তিন 
জনেরই অনেক জন্ম হয়ে গেছে। তারা বহু বছর কর্মযেগ ও তপস্যা করেছেন । 
যুগে যুগে কৃ্ণর্জুন শিবলিঙ্গের পৃঁজা করছেন । অশ্বথাম! শিব প্রতিমা পূজা 
করছেন। অর্জুন সর্বদাই শিবাশ্রিত ও শিবাহ্ুগৃহীত। 

অনু'ন ্বয়ং ব্যাসদেবকে বলেছিলেন যে যুদ্ধক্ষেত্রে জলন্ত ত্রিশূল হাতে এক 
অ্রিশূলধারী মহাপুরুষ শূল বিচ্ছুরণ করতে করতে তার আগে আগে ঘাচ্ছিলেন। 
তিনি যেদিকে যাচ্ছিলেন সেই দিকের শক্ররা পরাভূত হচ্ছিল। তিনি যদিও 
ভ্রিশ্ল নিক্ষেপ করেননি, তবু তার ত্রিশুল হতে সহন্্র সহম্ন শূল নির্গত হয়ে 
শত্রুদের সংহার করে চলেছিল। কিন্ত লোকে মনে করে অন্ুনেই শত্রুদের 
পরার্গিত করছে। অর্জুন এই ত্রিশ্লধারী পুরুষের পরিচয় জিজ্ঞেস করলে ব্যাসদে 
তাকে জানান তিনিই দেবাদিদেব মহাদেব । 

এ তধ্য এটাই প্রমাণ করে যে অন্জুন শিবাশ্রিত এবং তপন্তার দ্বারা 
আশুতোষকে কেবল তুষ্টই করেননি, তার প্রভূত আশীর্বাদও লাভ 
করেছিলেন । ব্যাসদ্দেব তাকে সব সময় রুদ্রদ্বেবের শরণাপন্ন হতে উপদেশ 
ধেন। 

ভ্রোণের মৃতু) পর দুর্যোধন শল্যকে সারথি করে কর্ণকে সেনাপতি পদে 
বরণ করেন। তারপর উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ ছারস্ত হয়। অর্জুন অস্বখামাকে 
পরাজিত করেন। অতঃপর তিনি মগধবাপী শক্তিশালী দগ্ুধারকে তার হত্তিদবের 
শুদ্ধ নিহত করেন। দণগধার নিহত হলে তীর ভ্রাতা দণ্ড অর্ভুন ও কৃফকে বধ 
করবার অতিগ্রায়ে তাদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ করেন। অজুন অর্ঘচন্্র বাপের 


অভুন ২১৩ 


দ্বারা দণ্ডের মুণ্ড কাটেন । বাহন হত্তির পিঠ হতে দণ্ডের মস্তক মাটিতে পড়ে 
গেল। পাগৰ সৈল্তরা দণ্ডর প্রতাপে আতঙ্কিত হয়েছিল। দৃণ্ডকে বধ করায় 
তাঁরা অর্ভুনকে অভিনন্দিত করে। 


ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের মুখে সেদিনের যুদ্ধের বর্ণনা শুনে অজুনি সম্বন্ধে বললেন-_ 

অজুনি একাকীই স্থভদ্রাকে হরণ করেছিল, একাকীই খাগুব বনে অগ্রিদেবকে 
তৃপ্ত করেছিল এবং একাকীই এই ভূমণ্ডগকে জয় করে সমস্ত নরপতিদের করদানে 
বাধ্য করেছিল। 


একে নিবাতকবচানহনদ্‌. দিব্যকামুকঃ । 
একঃ কিরাতরপেণ স্থিতং শর্বমযোধয়ৎ ॥ ( কর্ণ) ৩১৩ 

--সে দিব্য ধনু ধারণ করে একাকীই নিবাত কবচদের সংহার করেছে, এবং 
কিরাত রূপী দণ্থ্শান মহাদোবর সে অন্ন একাই যুদ্ধ করেছে। অতএব 
অজুনি ছুর্জয় | 

ধৃতরাষ্ট্রের এই উক্তি হতেও মহাবল অজুনের ছুরাতিক্রম্য বীর্ধের পরিচয় 
পাওয়া ঘায়। অর্জনের অমিত বিক্রমের কথ! দেবলোকে ও মানবলোকে কারো 
অবিদ্দিত ছিল না। 

রাক্রিতে কৌরবর! নিজেদের শিবিরে প্রত্যাগমন করে পুনরায় গুণ মন্তরণা 
করেন। সেই সম কর্ণ কুদ্ধ হয়ে দুর্যোধনের দিকে তাকিয়ে কৌরব বীরদের 
বললেন-__ 

অজুন সাবধান, দৃঢ়, চতুর ও ধৈর্ধশীল। তার উপর কৃষণ৪ যথা সময়ে 
তাকে পরামর্শ দেয়। এই জন্ত সে ত্রুত অস্ত্র চালনা করে আমাদের পরাজিত 
করেছে। আগামী কাল আমি তার সমস্ত সন্কর ব্যর্থ করে দেব। 

কর্ণর অর্জুন সম্বন্ধে উপরোক্তি পরোক্ষে অর্জুনের প্রশংসা করা হয়েছে। 

পরদিন প্রত্যুষে কর্ণ হূর্যোধনকে বললেন, আঙ্গ আমি অজুনের সঙ্গে যুদ্ধ 
করব। এই যুদ্ধে হয় আমি তাকে বধ করব কিংবা! সে আমাকে নিহত করবে। 
আমাদের উভয়ের সামনে নানা রকম বহু কাজ এসেছিল, সেজন্ত তার সঙ্গে 
আমার ছ্বৈরথ যুদ্ধ এখনও হয়নি। আজ আমি যু অর্জুনকে বধ না করে 
ফিরে আসব না । আমার ও অর্জুনের দিব্যান্ত্র গুলির শক্তি সমানই আছে। 


তারপর কৌরব ও পাগুবদের ভয়ংকর যুদ্ধ হয়। অজুন ও কর্ণ উতয়ই 
বিরোধী পক্ষের নৈল্তদের উপব প্রচণ্ড আঘাত করেন। প্রবল সংশগ্তক বাহিনীতে 
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পদাতিক ও অশ্বারোহী যোছ্ধাদ্বের সংখ্যাই বেণী ছিল। সংশগ্তকদের সঙ্গে 
অন্ুনের তীষণ যুদ্ধ হয়। তিনি শক্রদের নানা রকম অস্ত্র সহ সহম সহশ্র 
মস্তক ছিন্ন করলেন । তারপর সেই শত্রুদের বধ করে অজুনি পুনরায় ক্রুদ্ধ হয়ে 
উত্তর, দৃক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে কৌরব সৈন্ত এমন ভাবে সংহার করতে লাগলেন 
যেমন প্রলয় কালে রুদ্রদেব জগতের প্রাণীদের বিনাশ করে ধাকেন। 

অজু'ন সংশগুক দৈত্তদ্দের বধ করে কৃষককে বললেন, 'জনার্দন যুদ্ধ করতে 
করতে সংশগুক সৈন্তদের মধ্যে ভাঙ্গন দেখ দিয়েছে । সংশগুক মহারথীব1 নিজ 
নিজ দলের সঙ্গে পলায়ন করছে। যেমন মৃগবা সিংহের গর্জন শুনে ভয়ে উৎসাহ- 
হীন হয় তেমনি এই সমস্ত সৈম্তরা আমার শরাঘাত সহ করতে অসমর্থ হয়ে 
উৎসাহ হীন হয়ে পড়েছে। 

আপনি জানেন কর্ণ কি রকম শক্তিশালী যোদ্ধ'। যুদ্ধে আমি ব্যতীত অন্ত 
কোন মহারথী যোদ্ধা তাঁকে জয় করতে পারবে না। ঘেখানে কর্ণ আমাদের 
সৈন্তদ্বের বিতাডিত কবছে, আপনি সেখানে চলুন । 

কৃষ্ণ সহাম্তে বললেন, তৃমি এই কৌবব ঠসন্থ সংহার কর। ক্ৃষ্ণাজুন কৌবব 
সৈন্ত মধ্যে প্রবেশ করণেন। ছূর্যোধন পুনরায় সংশগ্তকর্দের অজজুনকে আঘাত 
করতে বললেন । অজুন সকলের সামনেই দশ হাজার সংশগুক নৃপতিকে বধ করে 
অতি ভ্রুত অগ্রসর হতে লাগলেন। 

তখন দ্রোণ পুত্র অশ্থথাম। তার বিশাল ধঙ্ছ নিয়ে অর্জুনের নিকট আললেন। 
ক্রুদ্ধ অশ্বতামা! এক সঙ্গে বাপ বৃষ্টি আরস্ত করলেন । তীর শরাঘাতে আহত হয়ে 
পাগুব ৫সন্তর! পলায়ন করতে লাগল | অশ্বথামা কষ্চের উপরও বাণ বধণ করতে 
লাগলেন। অশ্বখামার শরাঘাতে কষ্ণার্জনও আচ্ছাদিত হয়ে পডলেন। তারপর 
অর্ভন ও অঙ্থথামীর মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। কৃষ্ণ লক্ষ্য করলেন অর্জন 
তেমন একাগ্রতার সঙ্গে যুদ্ধ করছেন না। অপর দ্বিকে অশ্বথামা যথা শক্তি দিয়ে 
আক্রমণ করছেন। তখন কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে অজুনিকে তিরস্কার করে বললেন, যুছ্ে 
তৌমীর উপেক্ষণীয় এক অতি অদ্ভুত আচরণ লক্ষ্য করছি। তোমার অসাবধনতার 
জন্ত অশ্বখামা তোমা! অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হুচ্ছে। গুরুপুত্র বলে তাকে তুমি 
উপেক্ষা কর না। এখন উপেক্ষা করার সময় নয়। 

কফের তিরস্কারে অর্জুন চৌদ্দটি তল্পর ঘার! অশ্বখামার ধনু ছিন্ন করলেন। 
সেই সঙ্গে তাঁর ধ্বজ, ছত্র, পতাকা, খড়া, শক্তি এবং গদাকে খণ্ড খণ্ড করে 
হিলেন। অথখামার কঠের .উপর 'বৎসদস্ত' নামক বাণের দ্বারা গ্রচণ্ড আঘাত 


অজুলি ২১৫ 
করলেন। এই আঘাতে অশ্বথাম! যৃছিত ছয়ে পড়লে তীর সারথি অঙ্ুনের সামনের 
থেকে তাঁকে সরিয়ে নিলেন। 

যুদ্ধক্ষেত্রে যুধিঠিরকে দেখতে না পেয়ে অঙ্জুন কুষণকে যুধিট্টিরের নিকট 
নিয়ে যেতে বললেন। কৃষ্ণ অজুনিকে রণ ভূমির দৃশ্ঠ দেখাতে দেখাতে ও 
তার বর্ণন! দিতে দিতে রথ চালনা করলেন । পথি মধ্য অঙ্গন পুরা 
আক্রান্ত পাগব বীরদের রক্ষার্থে অশ্বখামার সঙ্গে যুদ্ধ করে তাকে পরাজিত 
করেন । | 

এদিকে কর্ণর সঙ্গে যুদ্ধে যুধিষ্টির ক্ষত বিক্ষত দেছে বিশ্রামের জন্ত শিবিরে 
ফিরে গেলেন। কর্ণর ভার্গবাস্তে অসংখ্য পাগুব সৈন্য নিহত হয়। কৃষ্ণ অর্জুনকে 
বললেন আহত যুধিষ্টিরকে আশ্বাস দিয়ে পরে এসে কর্ণর সঙ্গে যুদ্ধ কর। ভীমের 
উপর যুদ্ধের দাত্রিত্ব দিয়ে কৃষ্ণন্থুন যুধিষ্টিরের কাছে গেলেন। 

কুষ্ণার্ভুসপকে অক্ষত দেহে ফিরে আসতে দেখে কর্ণের অস্ত্রাধাতে আহত 
যুধিষ্টির মনে +**শন তারা কর্ণকে বধ করে আসছেন। তাই তিনি প্রসন্ন চিত্তে 
তাদের 'মভ্যর্থনা জানালেন । 

অর্জুন তাকে জানালেন সংশগ্তকদের ও অশ্বখামার সঙ্গে যুদ্ধে তিনি এতক্ষণ 
ব্যস্ত ছিলেন। যুধিঠিরের কুশল জেনে এবার কর্ণকে বধ করবেন বলে প্রতিজ্ঞা 
করলেন। 

যর্দি আজ আমি বাদ্ধব্দের সঙ্গে যুদ্ধে রত কর্ণকে হঠাৎ সংহার না! করি তবে 
প্রতিজ্ঞ! করে তা৷ পালন না করলে ঘে ছঃখজনক গতি হয়ে থাকে, সেই গতিই 
আমার হবে। আমি আপনার নিকট অন্মতি প্রার্থনা করছি। খ্ব্পনি যুদ্ধে 
আমার জয়লাভ স্থচক আশীর্বাদ করুন। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র! ভীমসেনকে গ্রাস 
করতে উদ্যত হয়েছে । আমি তার পূর্বেই কর্ণকে তার ঠৈন্তবাছিনী সহ বিনাশ 
করব। 

কর্ণকে তখনও বধ করা হয়নি শুনে যুধিষ্টিরের ধৈর্ধযচ্যুতি ঘটলো। তিন 
কঠোর ভাষায় অজুনকে ততসন। করে বলুলেন, তোমার সব সৈন্তরা পালিয়েছে। 
তৃমি-কর্ণকে বধ করতে পারলে না। নিঞ্জে ভয়ে এখানে পালিয়ে এসেছো 
ভীমকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে রেখে । তৃমি কুস্তী পুত্র হয়ে ভ্রাতা ভীমের প্রতি ধে স্ষেহ 
ন্বেখালে, কেউ তা সমর্থন করবে না। তুমি ঠ্বতবনে প্রতিজ্ঞা করেছিলে 
একমাত্র রথের দ্বারা তুমি কর্ণকে বধ করবে । কিন্তু তুমি সেই প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন 
করে, কর্ণের ভয়ে ভীমকে ত্যাগ করে এখানে চলে এসেছো । আমরা তোমার 
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উপর অনেক আশ! করেছিলাম। অতি পুষ্পশালী বৃক্ষ যেমন ফল দেয় না, 
তেমনি তুমিও আমান্দের আশা! ব্যর্থ করেছ ( তক: সর্বং বিফগং রাজপুত 
ফলাধিনাং বিফল ইবাতিপুষ্পঃ )। ভূমিতে উপ্ত বীজ যেমন মেঘের জল বর্ণের 
প্রতীক্ষায় জীবিত থাকে, তেমনি আমরাও ত্রয়োদশ বর্ষ পর্যন্ত সর্বদা! তোষারই 
আশায় জীবন ধারণ করে আছি। কিন্তু তুমি আমাদের সকলকে নরকে ফেলে 
দ্বিলে। আজ আমি অনুতগ্ত। শক্রদের সঙ্গে বিরোধিতা,করে আমি নরকের 
মত সঙ্কটে পড়েছি। অজুন, তোমার পূর্বেই বল! উচিত ছিল যে তুমি কর্ণের 
সঙজজে কোন প্রকারে যুদ্ধ করবে না। এই অবস্থায় আমি ক্প্রয়, কেকয় ও অন্যান্ত 
বন্ধুদের যুদ্ধের জন্ত আমন্ত্রণ করতাম না। আমার জীবনে ধিকূ। আমার দুর্ভাগ্য 
ও প্রারন্ধ কর্মফলই এই যুদ্ধে প্রবল হয়ে উঠেছে। কর্ণ তোষাকে তৃণের স্তায় গণ্য 
করে আমাকে এমন অপমান করেছে । কোন শক্তিহীন বাদ্ধবহীন অসহায় 
ব্যক্তির প্রতি যে আচরণ কর] হয়, কর্ণ সেরূপ আচরণই আমার সঙ্গে করেছে। 
আপদগতং কশ্চন যে! বিমোক্ষেৎ 
স বাদ্ধবঃ জেহযুক্ত£ স্থহাচ্চ | 
এবং পুরাণ! মুনয়ো বস্তি 
ধর্ম: ঘা সস্তিরহিতশ্চ ॥ (ক) ৬৮২৪ 
-_-যে কোন ব্যক্তি যদি বিপদাপক্ন মানুষকে সঙ্কট হতে মুক্ত করে, তবে সেই 
ব্যক্তিই প্রকৃত বন্ধু এবুং ম্মেহময় সুহৃদ । প্রাচীন মুনীর! এই কথাই বলেছেন, 
আর ইহাই সর্দ1! সৎ পুরুষদের পালিত ধর্ম। (২য় পর্ব দ্রষ্টব্য) 
যুধিষ্টিরের তিরস্কার শুনে অর্জুন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তীর খড়া গ্রহণ করলেন। 
সেই সময় তার ক্রোধ দ্বেখে অন্তর্যামী কৃষ্ণ বললেন, পার্থ এ কি? তুমি তরবারি 
নিলে কেন? 
উত্তরে অর্জন বললেন-_ 
অন্ন্যৈ দেছি গাণ্তীবমিতি মাং যোইভিচোদয়েৎ ॥ 
ভিন্দ্যামহং তসা শির ইতুযুপাহশুব্রতং মম । 
তছ্‌ক্তং মম চাঁনেন রাজা মিতপরাক্রম ॥ 
সমক্ষং তব গোবিন্দ ন তৎ ক্ষস্তমিহোৎসছে। 
তম্মাদেনং বধিষ্যামি রাঁজানং ধর্মভীরুকম্‌॥ (ক) ৬৯৯-১১ 
_-যে ব্যক্তি আমাকে বলবে যে তুমি তোমার গাণ্ডীৰ ধন অন্তকে দাও, 
আমি তার শিরচ্ছেদ করব--আমি মনে মনে এমন প্রতিজ্ঞা করে রেখেছি। 


৮4৫ 


অজুন ২১৭ 


অনন্ত পরাক্রমশালী গোবিন্দ, আপনার সামনেই এই মহারাজ আমাকে এই কথা 
বলেছেন। অতএব একে ক্ষমা করতে পারবো না। এই ধর্মভীরু রাজাকে ব্ধ 
করব। 
এই নরশ্রেষ্ঠকে বধ করে আমি আমার প্রতিজ্ঞ। পালন করব, সেইজন্ত আমি 

এই খড়া গ্রহণ করেছি। 

খড্া লয়ে উঠিলেন নৃপ কাটিবারে ॥ 

দোষ ন৷ জানিয়! যেবা করে অপমান । 

শান্ত্রেতে আছয়ে তার মরণ বিধান ॥ 

গৌসাই রাখিল তেই রছিল পরাণ। 

নিগ্গে ভয় পেয়ে করে মোরে অপমান ॥ 

আপনি ভয়ার্ড হও কর্ণ যুদ্ধ দেখি। 

হারিয়া আসিলে তুমি সংগ্রাম উপেক্ষি ॥ 

ভীম নাহি দেয় কার মনে অন্গতাপ। 

ভুণির্বার বরণে যার অতুল প্রতাপ ॥ 


সে নাহি নিন্দয়ে মোরে বলিয়া! বৰ ॥ 
তুষি কর অপকর্ম সভার ভিতর । 
পাশাতে হারিয়! যত ধন বত্ব ঘর | 
তোমার কারণে মোরা চারি সহোদর । 
নান! ছুঃখ ভূজিলাম বনের ভিতর ॥ 
তোমার কারণে নষ্ট হেল বন্ধুষন। 
তোমার কারণে নষ্ট হৈল ক্ষত্রগণ ॥ 
বিপদের হেতু ছৈলে জ্যেষ্ঠ ভাই। 
তোমার কারণে মৌরা এত দুঃখ পাই ॥ 


গাণ্তীব ছাড়িতে মোরে যে জন বলিবে। 
অবশ্ঠ কাঁটিব তারে গুরু যদি হবে || (কর্ণ) (২র পর্ব জষ্টব্য) 
এইখানে লক্মণ ও অজুন চরিত্রের এক বিশেষ অসামজন্য দেখা! যায়। রামের 
অহেতুক অনেক কটু কথা শুনেও লন্ষ্ণ কখনও কোন প্রতিবাদ করেননি । অন্ত 
উত্তোলন তে! দুরের ফথা। তিনি এমনি ভ্রাতৃবৎসল ও ভ্রাতীর অনুগত ছিলেন। 


২১৮ চবিতে রামারণ মহাভারত 


কিন্তু অজুন ভ্রাত বসল হলেও তার শৌর্ধ বীর্ধের প্রতি কটাক্ষে বিমর্ষ হয়ে 
জ্োষ্ঠ ভ্রাতাকে বধ করতে উদ্ভত। কঠোর সংযমী অঙ্গুন কোনদ্দিন ধৈর্য 
হারাননি | বীরত্বের লাঞ্ছনার আঘাতেই তার সংযমের লৌহ বাধ তেম্বে একটি 
কঠিন সংকট স্যি করলো । 

অর্ভন বললেন, আমি যুধিষ্টিরকে বধ করে সেই সত্য প্রতিজ্ঞা পালন করে 
শোক ও চিন্তাহীন হব। আপনি এই সংকটে আমার কি কর্তব্য নির্দেশ করুন। 
আপনি এই জগতের ভূত ও ভবিষ্যতের সকল বিষয় অবগত আছেন। অতএব 
আপনি আমাকে যা আজ্ঞা করবেন, তাই আমি করব। 

এখানে অন চরিত্রের আর একটি নুন্দর দিক ফুটে উঠেছে। তিনি ঘখন 
ক্রোধে অন্ধ, তখনও তিনি সখা! কৃষ্ণের আদেশ প্রতীক্ষায় রয়েছেন। অজুনের 
উপরোক্তি হতে [তনি যে কত বড় ধান্সিত এবং কৃষ্ণের আদেশের নিকট তার 
নিঙ্গের প্রতিজ্ঞাও ঘে ভেনে যেতে পারে--তা প্রমাণিত হয় । তীর কাছে কৃষ্ণ 
সর্বময় । 

কৃষ্ণ অর্ভুনকে ভতসন| করে বললেন, ধিক তোমায় অন । আমি বুঝেগ্ছ 
তুমি বৃদ্ধের নিকট উপদ্দেশ লাভ করনি । তাই কালে ক্রুদ্ধ হয়েছ। তুমি 
ধর্মভীরু । কিন্তু পণ্ডিত নও। ধারা বিশদ ভাবে ধর্ম জানেন, তীর! এমন 
আচরণ করেন না। যে লোক কর্তবা ও অকর্তবা নির্ণয় করতে পারে না, সে 
পুকষাধম। আমার মতে প্রাণি বধ না করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। বরং অসত্য বলবে 
তবু প্রাণি হিংসা না করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। তুমি একজন সাধারণ গ্রাম্য মানুষের 
স্তায় নিজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধর্মজ্ঞ রাজকে কিবপে বধ করবে? তুমি মৃর্থ বালকের 
টায় প্রতিজ্ঞা করেছিলে, এখন মৃঢ়তার বশে অধর্ম কার্ষে উদ্যত হয়েছ। তুমি 
ধর্মের সুশ্ব ও দুবহু তত্ব ন! জেনেই শ্রেষ্ঠ ভ্রাতাকে বধ করতে যাচ্ছ? এইরূপে 
তিনি অর্জুনকে ভতসনা করে বললেন-_ 

অবশ্ং কৃজিতব্যে বা শঙ্কেরক্পপ্যকৃজতঃ | 
শ্রেয়ত্যত্রানৃতং বক্তং তৎ সত্যমবিচারিতম্‌ ॥ ( কর্ণ) ৬৯৬০ 

--যেখানে অবস্ঠই কিছু বলা প্রয়োজন, ন। বল! শঙ্কাজনক, সেখানে মিথ্যাই 
বল! শ্রেয়, সে মিথ্যাকে নিধিচারে সতোর সমান গণ্য করা যায়। 

কষ আরও বললেন, যদি মিথো শপথ করে দহ্থার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া 
যায়, তবে ধর্ম তবজ্ঞানীরা তাতে অধর্ম দেখতে পান না। 


অজু ২১৯ 


প্রাণাত্যয়ে বিবাহে বা সর্যজ্ঞাতিবধাত্যয়ে । 
নর্মণ্যতি প্রবুত্তে বা ন চ প্রোক্তং ম্বয! ভবেৎ॥। 
অধর্মং নাত্র পশ্রস্তি ধর্ম তত্বার্থদশিনঃ। ( কর্ণ) ৬৯।৬২-৬৩ 


প্রাণ সম্কট কালে বিবাছে, সমস্ত আত্মীয় স্বজনদের প্রাণাস্তকর সময় 
উপস্থিত হলে এবং ছাশ্য পরিহাস কালে যদ্দি অসত্য বলা হয়, তাকে অপত্য বলা 
হয় না। ধর্ম তত্বজ্ঞানী এরূপ সময়ে মিথ] বলাকে পাপ মনে করেন না। 


অর্জুন, আমি তোমাকে সত্য মিথ্যার স্বরূপ বুঝিয়ে দিলাম, এখন বল 
যুধিষিরকে বধ করা উচিত কিনা। 

অর্জুন প্রত্যুত্তরে বললেন, আপনার এই উপদেশ মহাপ্রাজ্ঞ মহামতি পুরুষের 
যোগ্য । আমাদের পক্ষে হিতকর। আপনি আমাদের মাতার স্তায় স্মেহপ্রবণ 
এবং পিতার স্তায় রক্ষাকর্তা। আপনি আমাদের পরমগতি ও সর্বোত্তম আশ্রয় । 

আমি বুঃব: যৃধিষ্টির জামার অবধ্য। এখন আপনি আমার সঙ্কল্পের 
বিষয় শুনে অনুগ্রহ করে আমাকে উপদেশ দ্দিন। আপনি আমার প্রতিজ্ঞা 
জানেন যে-_কেউ যদ্দি আমাকে বলে তুমি গীণ্ীৰব এমন লোককে দিয়ে দাও 
যে তোমার থেকে অস্ত্র বিদ্যায় বা বীর্ষে শ্রেঠ, তবে আষি তাকে বধ করব। 
ভীমেরও প্রতিজ্ঞা আছে যদ্দি কেউ তাকে তৃবরক (দাড়ি গোঁফছীন ) বলে 
থাকে, তবে তাকে তিনি বধ করবেন । আপনার সামনেই ঘুধিষ্টির একাধিকবার 
বলেছেন গাণ্ডীব অন্ত লোককে দ্াও। কিন্ত তাঁকে বধ করে আম স্বল্লকালও 
জীবিত থাকতে পারব না ( তং হন্তাৎ চেং কেশব জীবলোকে "তা নাহং 
কালমপাল্লমাত্রম্‌)। কৃষ্ণ, আপনি আমাকে এমন বুদ্ধি দিন যাঁতে আমার সত্য 
বক্ষ! হয়, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দুজনের জীবন রক্ষাও হয় । 

অর্জ্জনের হৃদয় যে খুবই কোমল উপরোক্তি তার অন্ততম দৃষ্টান্ত । প্রতিজ্ঞা 
পালনে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বধ করতে উদ্যত । কিন্তু তীর মৃত্যুর পর তিনি নিজেও 
জীবিত থাকতে পারবেন না ভ্রাতৃ বিরহে । কি অপূর্বভ্রাত প্রেম !! 

কৃষ্ণ বললেন, কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধে শ্রান্ত ক্লান্ত ক্ষত বিক্ষত হয়েই ক্ষোভে দুঃখে 
ক্রোধে তোমাকে &ঁ কথা বলেছেন । তাছাড় তার আরও একটি উদ্দেশ্ত ছিল। 
ক্রুদ্ধ ছলে তুমি কর্ণকে বধ করবে । তোমাকে যুদ্ধে উদ্ধদ্ধ করবার জন্থই তিনি 
এভাবে তোমাকে উত্তেজিত করেছেন । তিনি এ কথাও জানেন যে তুমি ব্যতীত 
জন্ত কেউ কর্ণর শক্তির সমকক্ষ নও। যুধিষির অবধ্য, অন্তদিকে তোমার 


২২৪ চরিজে রাষার়ণ মাহাভারত 


গ্রতিজঞাও পালন করতে হবে । অতঞ্ব যে উপায়ে ইনি জীবিত থেকেও ম্বৃতবৎ 
হুন, তেমন কাজই তোমার কর! উচিত। সে কথাই বলছি শোন-_- 
ত্বমিত্যত্রভবস্তং ছি ব্রহি পার্থ যুধিষ্টিরমূ। 
ত্বমিত্যুক্তো ছি নিহতো গুরুর্ভবতি ভারত ॥ ( কর্ণ) ৬৯1৮৩ 
--পার্থ তুমি যুধিটিরকে সর্বদা আপনি বলে সমীহ করে থাক, এখন তৃি 
'তীকে “তুমি” সম্বোধন কর। ভারত, যর্দি কোন গুরুজন, ব্যক্তিকে তাচ্ছিল্য 
'ভাবে তুমি বল! হয়, তা তাকে বধ করবার তুল্য । 
এবমাচর কৌন্তে ধর্মরাজে যুধিষ্টিরে | 
অধর্মযুক্তং সংযোগং কুরুঘৈনং কুরত্বহ ॥ ( কর্ণ) ৬৯1৮৪ 
__কুরুনন্দন, ধর্মরাঁজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি এরূপ আচরণই কর। কুরুশ্রেষ্ঠ তার 
জন্য বর্তমানে অধর্মযুক্ত বাক্য বল। 
ততোহম্য পাদাবভিবাগ্য পশ্চাৎ। 
সমং ব্রয়াঃ সান্তরিত্বা চ পার্থম্‌॥। ( কর্ণ) ৬৯1৮৭ 
তারপর তৃত্মি তার চরণ বন্দনা করে তীকে সাস্বনা দিয়ে পরে ক্ষম। প্রার্থনা 
করবে এবং তীর প্রতি পূর্ববৎ কথা বলবে। 
অর্জুনের আত্মগ়ানি হয়েছে দেখে কৃষ্ণ তাকে বললেন, নিজ মুখে আত্ম- 
প্রশংসা করলেই আত্মহত্যার সমতুল্য । ্থতরাঁং তুমি আত্মপ্রশংসা কর। তখন 
“অভি যুধিষ্টিরকে বললেন্র-_ 
রাঁজা, আমাকে কটু বাক্য বল না। তুমি যুদ্বক্ষেত্র হতে পালিয়ে এক 
ক্রোশ দূরে চলে এসেছ । ভীম আমার নিন্দা করতে পারেন। কারণ তিনি 
মহাঁবীরদের সঙ্গে সিংহ বিক্রমে যুদ্ধ করেছেন। জ্ঞানীজন বলেন, ব্রাহ্মণের বল 
বাকো, আর ক্ষত্রিয়ের বল বাহুতে । তোমার বল কেবল বাকো, তুমি নিষ্ুর। 
আমি কিরূপ বলবান তা তুমি জান। আমি সর্বদা স্ত্রী, পুত্র জীবন দিয়েও 
তোমার সেবা করবার চেষ্টা করি। তবু তুমি যখন আমাকে বাক্যবাণে বিদ্ধ 
করলে, তখন বুঝেছি তোমার কাছে আমাদের স্থখ লাভের আশা নেই। তুমি 
ভ্রৌপদীর শয্যার বসে আমাকে অপমাঁণিত কর না। তোমার জন্ই আমি 
মহাবীরদের বধ করেছি। তাতেই তুমি নিষ্ঠুর হয়েছ। তোমার কাছে কখনও 
স্থখ পেয়েছি--তা! আমার. মনে পড়ে না। তোমার জন্ত সত্য প্রতিজ্ঞ পিতামহ 
ভীম্মের স্বত্যুর উপায় জেনে আমি শিখণ্ীকে সম্মুখে রেখে তীকে হত্যা করেছি। 
তৃমি বাজত্ব পেতে ঘ! করেছ, আমি তার প্রশংসা করি না। কারণ তুমি 


ব্ 


অভুন ২২১. 


নিজেই পাশ! খেলায় আসক্ত হয়ে নীচ ব্যক্তিদের মত পাপ কাঙ্গ করেছ। 
তোমার জন্তই আমাদের রাজ্য ছারিয়েছি। এখন তুমি আমাদের দ্বারা শত্র- 
সৈশ্তরপ সমুদ্র উততীর্ঘ হবার চেষ্টা করছ। তুমি আমাদের কোন প্রকার সখ 
দাওনি। এখন তুমি বাকাবাণে আমাকে জর্জবিত করে, আমার বাগ বাড়িও না। 

অজু ধর্ম ভীরু, বুদ্ধিমান, জ্ঞানী | যুধিনটিরের প্রতি রূঢ় ও কঠোর তাষা 
ব্যবহার করে অজুণি খুবই অনুতপ্ত । তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে কোষের থেকে 
অপি বার করলেন। 

কষ বললেন, এ আবার কি? তুমি আবার অসি বার করলে কেন? 
অর্ভূন বললেন, ষে শরীরে আমি অন্তায় আচরণ করেছি। সে শরীর আমি 
নষ্ট করব। 

তারপর অজুন যুধিষ্টিরকে বললেন, মহারাজ, মহাদেব ভিন্ন আমার সমান 
ধনুর্ধর কেউ নেই । আমি মহাদেবের অনুমতি পেলে সমস্ত জগৎ ধ্বংস করতে 
পারি। এাজন্ুয় হজ্ঞের পুর্বে আমিই সমস্ত রাজাকে জয় করে আপনার বশীভূত 
করেছিলাম। 

সংশগ্তকরদদের অল্পই জীবিত আছেন | অর্ধেক শত্রুকে আমিই হত্যা করেছি। 
আমি অস্ত্র দিয়েই অন্ত্রধারীদের বধ করি। অন্ত্র প্রয়োগে বিপক্ষ সৈন্তদের 
ভন্মসাৎ করি। 

অগ্যাপুত্র। সতমাতা৷ ভবিত্রী 
কুস্তী বাথে৷ বা ময়৷ তেন বাপি। 
সত্যং বদ্দামাগ্য ন কর্ণমাজৌ 
শরৈরহত্বা কবচং বিমোক্ষ্যে ॥ ( কর্ণ) ৭০1৩৭ 

- আজ আমার দ্বার] শুতপুত্র কর্ণর মাতা পুত্র হীনা হবেন অথবা আমার 
মাতা কুস্তী দেবী কর্ণের ছার] আমার স্তায় এক পুত্র হতে বঞ্চিতা হবেন। আমি 
এই সত্য করে বলছি যে, আজ যুদ্ধ স্থলে আমার বাণে কর্ণকে বিনাশ না করে 
আমি কবচ মোচন করব না। 

অজুন অন্ত্রগুলি ত্যাগ করে, ধন্ন মাটিতে রেখে তরবারি দ্রুত কোষ মধ্যে 
চুবিয়ে লজ্জায় নত মত্যকে বললেন, মহারাজ, প্রসন্ন হোন। যা বলেছি তাঁর 
জন্ত ক্ষমা করুন। পরে আপনি আমার উদ্দেশ্য বুঝতে পারবেন। আপনাকে, 
প্রণাম করছি । আমি কর্ণকে বব করতে আর বিলম্ব করব না। আমি ভীমকে 
হু হতে মুক্ত করতে এবং নৃতপুত্রকে বধ করতে এখনই যাচ্ছি। সত্য বলছি 


২২২ চরিভ্রে বাষায়ণ মহাভারত 


আপনার প্রিয় সাধনের জন্তই আমার জীবন ( তব প্রিষ়ার্থ, মম জীবিত হি 
ব্রবীমি সত্যং তদবেহি রান্‌)। এই বলে অজুন যুধিষ্টিরকে প্রণাম করে যুদ্ধ 
যাত্রার জন্ত দাড়ালেন । 

যুধিষ্টির ছুঃখিত চিত নিজেকে ধিক়ার দিয়ে অজুনকে বললেন তিনি অলস 
ও ভীরু। তিনি তাঁকে বধ করতে অজুনকে বললেন। ভীমসেনই পাগুবদের 
যোগ্য রাজ । যুধিষ্টির স্বয়ং বনাশ্রমে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। 

তখন কৃষ্ণ যুধিষ্টিরকে অর্জুনের প্রতিজ্ঞা রক্ষার কথা বুঝিয়ে অর্জুন ও তার 
জন্ ক্ষমা প্রার্থনা করে প্রণাম করে জানালেন যে সেই দিনই কর্ণকে বধ 
করা হবে। 

যুধিষ্টির সঙ্ম্রমে উঠে কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, আজ তোমার দ্বারা আমর! 
ঘোর বিপদ মুক্ত হলাম । 

অজুনের অনুতপ্ত মুখ দেখে কৃষ্ণ সহাশ্তে তাকে নানা উপদেশ দিলেন । 
তারপর অঙ্ভু'ন যুধিষ্টিরের পায়ে মাথা রেখে বার বার বললেন, বাঁজা, আপনি 
প্রসন্ন হোন। আমি ধর্ম রক্ষার্থে ভীত হয়ে যে সব অনুচিত কথা বলেছি, তাৰ 
জন্ত ক্ষমা করুন। 

যুধিষ্টির ন্মেহভরে তাঁকে উঠিয়ে আলিঙ্গন করে মস্তক 'আত্রাণ করে বললেন, 
অঙ্ত্ন তুমি যশ্বী হও। অক্ষয় জীবন ও অভীষ্ট লাভ কর। সর্বদা জয়ী হও, 
তোমার শত্রু ক্ষয় হোক ।” 

অর্জুন যুধিষ্টিরকে বললেন, আজ আমি কর্ণকে বধ' করেই আপনাকে দর্শন 
করব। কর্ণকে বধ না করে যুদ্ধ ক্ষেত্র হতে আমি ফিরব না। আমি আপনার 
চরণ স্পর্শ করে এই প্রতিজ্ঞা করছি। যুধিষ্টিরের আশীর্বাদ নিয়ে অর্জন কৃষেের 
সঙ্গে ঘুদ্ধ যাত্রা করলেন । 

যুদ্ধের সপ্চদশ দিনে অজু'ন কর্ণ বধের সম্ক্ন নিয়ে নিষ্রাস্ত হলেন। 

অর্জন কৃকে বললেন, গোবিন্দ আমার রথ সঙ্দিত করুন। তাতে পুনরায় 
'ভাল অশ্বর্দের যোজনা করুন এবং আমার এই বিশাল রথে সর্ধ প্রকার অস্ত্র সঙ্গিত 
করে রাখুন । অশ্বারোহীদের দ্বার] শিক্ষা প্রাপ্ত এবং প্রত্যাগত অশ্বদের রথ 
সন্বন্বীয় দ্রব্য সামগ্রীতে হুসজ্দিত হয়ে অতি সত্বর এখানে আনা হোক ও 
আপনি কর্ণ বধের জন্ত ভ্রুত এ স্থান হতে যাত্রা করুন । 

অন্ভুনের কথ! শুনে কৃষ তার সারথি দ্বাকককে অজু'নের নির্দেশ মত কাজ 
করতে আদেশ দিলেন | যুদ্ধ যাত্রাকালে রখে অজুনকে চিন্তামগ্র দেখে কঃ 


অর্জুন ২২৩ 
তাকে উৎসাহিত করতে বললেন- অর্জন তোমার সমান যোদ্ধা পৃথিবীতে 
নেই। 

ধুগ্রণহা হি যে কেচিৎ ক্ষত্রিয়া যুদ্ধতর্মদাঃ ॥ 
আ! দেবাৎ ত্বৎসমং তেষাং ন পশ্বামি শৃণোমি চ। (কর্ণ) ৭২।২৩-২৪ 
এই পৃথিবী হতে দেবলোক পর্যন্ত ধনুর্ধারী যে সমত্ত বণ দুর্মদ কষত্তি 
আছে, তাদের মধ্যে কাউকে তে] আমি তোমার স্তায় বীর দেখিনি বা শুনিনি । 
্রদ্ধা সমস্ত প্রাণীদের স্থি করেছেন এবং তিনিই এই বিশাল গাণ্তীব ধন্থকও 
তৈরী করেছেন--ঘ! দিয়ে তুমি যুদ্ধ করছ। অতএব তোমার সমান কোন 
যোদ্ধাই নেই। তথাপি তুমি কর্ণকে অবজ্ঞা কর না। কর্ণ বলবান, অভিমানী, 
অন্ত্রবগ্তায় পারদর্শী। মহারথী, যুদ্ধকুশপ, বিচিত্র রীতিতে যুদ্ধ করতে সমর্থ 
এবং দেশ ও কাল সম্বন্ধে তার যথেষ্ট জ্ঞান আছে। কর্ণকে আমি তোমার সমান 
অথবা তোমা অপেক্ষা অধিক পরাক্রমশাপা বলে মনে করি। অতএব এই যুদ্ধে 
তুমি খুব সতর্কভাবে তাকে বধ কর্বে। কর্ণ তুমি ব্যতীত ইন্দ্রসহ সমস্ত 
দেবকুলের অবধা, অতএব তুমি আজ সেই কর্ণকে বধ কর। 
অঙ্জুনকে কর্ণ বধের জন্ত উত্তেজিত করবার জন্ত কৃষ্ণ পুনঃ পুনঃ কর্ণের 
দুষ্বর্মের কথা মনে করিয়ে দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কর্ণের বীরত্বের বিষয়েও 
অজুনকে সাবধান করে দিলেন। তিনি অজুনকে উৎসাহিত করবার জন্ত 
বললেন__ 
আমি তোমীর শক্তির কথা ভালভাবেই জানি, যাকে নিবারণ করা দেবতা 
ও অন্থরদের পক্ষেও কঠিন । দুরাত্ম! কর্ণ সদর্পে সর্বদা! পাগবদের অ“বান করে 
থাকে । যার জন্ত পাপী ছুর্যোধন নিজেকে বীর বলে মনে করে, সেই সুতপুত্র 
কর্ণই সমত্ত পাঁপের মূল। গ্রতরাং আজ তুমি তাকে বধ কর। সঙ্গে সঙ্গে 
কর্ণর সম্বন্ধে সতর্ক করে দিয়ে কৃষ্ণ বললেন, অজু, কর্ণ পুরুষদের মধ্যে সিংহের 
স্তায়, তরবারি হল তার জিহবা, ধন্গ তার বিস্তৃত মুখ, বাণ তার দস্ত। সে 
অত্যন্ত বেগশালী ও অভিমানী । তুমি তাকে বধ কর। 
অহং ত্বামনুজানামি বীর্ষ্যণ চ বলেন চ। 
জহি কর্ণং রণে শূর মাতঙ্গমিব কেশরী ॥ ( কর্ণ ) ৭২1৩৯ 
যেমন সিংহ মদমত্ত হত্তীকে বধ করে, তেমনি তুমিও নিজের বল পরাক্রমে 
রণাঙ্গনে বীবৰর কর্ণকে বিনাশ কর। এজন আমি তোমাকে অনুমতি দিচ্ছি। 
ভীন্ম ও দ্রোণাচার্যের পরাক্রমের বর্ণনা করতে করতে কৃষ্ণ অঙ্ু'নের শক্তির 


২২৪ চহিতরে রামায়ণ মহাভারত 


প্রশংসা! করে হুর্যোধন ও কর্ণের অন্তায়ের কথ। উল্লেখ করে কর্ণকে বধ করবার জন্ত 
অজুনকে উত্তেজিত করেন। 
কষ্ণের কথা শুনে অনি ক্ষণকাঁলের মধ্যেই শোঁকহীন এবং অত্যন্ত হর্য ও 
উৎসাহিত হলেন। তিনি কৃষ্ণকে বললেন, যখন আপনি আমার রক্ষক ও পালন 
কর্তা তখন আমার জয় স্থুনিশ্চিত। জগতের ভূত ও ভবিষ্যতের নির্মাণ বর্তা 
আপনি, স্থৃতরাং যার উপর আপনি প্রসন্ম হন, তাঁর আর জয়ের সন্দেহ কি 
আছে? আপনার সাহায্য পেলে আমি যুদ্ধে উপস্থিত ভ্রিলোককেও পরলোকে 
পাঠাতে পারি। সুতরাং এই মহাসমরে কর্ণকে জয় কর। বিষয়ে আর কি বলবার 
আছে? কষ, আঙ্গ আমি গাণ্তীব ধন হতে মুক্ত বিকর্ণ নামক বাশের দ্বারা 
কর্ণকে ক্ষত বিক্ষত করে নিহত করব (অন্য কৃষ্ণ বিকর্ণ। মে কর্ণং নেম্তস্তি 
ম্বতাবে )। আজ ধৃতরাষ্ট্রী নিজের বাজ্য, সখ, লক্ষ্মী, রাষ্ট্র, নগর ও পুত্রহীন হবেন । 
ঘেব্যক্তি গুণবানকে দ্বেব করেন এবং গুণহীনকে রাজপর্দে অভিষিক্ত করেন। 
সেই রাজ! বিনাশকাল উপস্থিত হলে পর শোকমগ্ন হয়ে অনৃতাপ করতে থাকেন । 
যেমন কোন ব্যক্তি আমের বিশাল বনকে কেটে তার পরিণতি দেখে অত্যন্ত 
দুঃখিত হয়, তেমনি আজ কর্ণের মৃত্যু হলে পর রাজা হুর্যোধন হতাশ হয়ে পড়বে। 
আজ আমার বাপে কর্ণের দেহ খণ্ড বিখও্ড হতে দেখে ছুর্যোধন স্ধির গ্রস্তাৰ 
করে আঁপনি যে সব কথা বলেছিলেন, তা! মনে করবে । যে কর্ণ পৃথিবীতে অন্ত 
কোন যোদ্ধাকে যুদ্ধে নিজের সমান বলে মনে করে না, আজ এই পৃথিবী সেই 
কর্ণের রক্ত পান করবে। যার শক্তি পরাক্রমের উপর বিশ্বীস করে ছুর্মতি ও 
দুরাত্মা ছুর্যোধন সর্বদা আমার্দের অপমান করে আসছে, সেই কর্ণকে আজ যুদ্ধে 
বধ করে আমি যুধিষ্টিরকে সন্ধষ্ট করব। কর্ণ নিহত হলে পর ধৃতরাষ্ট্রের সব পুত্রই 
সিংহ হতে ভীত ম্বগের স্তায় চারদিকে পালাবে । 
অগ্য নির্ধার্তরাষ্টরাঞ্চ ভ্রাত্রে দাস্যাসি মেদিনীম ॥ 
নিরজ্ছুনাং বা পৃথিবীং কেশবাহুচরিস্তসি | ( কর্ণ ) ৭818৫ 
--আজ আমি এই পৃথিবীকে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রহথীনা' করে নিজের শ্রাভাদের 
অধিকারে এনে দেব অথবা! আপনি অর্গুন হীন এই পৃথিবীতে বিচরণ করবেন । 
যেমন ইন্ত্র শব্বপ্নান্থুরকে বধ করেছিলেন, তেমনি আমি বণাঙ্গণে কর্ণকে বধ 
করে আজ তের বৎসর ধরে সঞ্চিত ছুঃখ মোচন করব। ( অদ্য ছুঃখমহং মোক্ষ্োে 
এয়োদশসমাজিত ) আদ মহাসমরে সমস্ত সৈন্তরা দেখবে যে অন্ন কি ভাবে 
কৌরবদ্দের সঙ্গে যুদ্ধ করছে ও সুতত্রপু কর্ণকে আঘাত করছে। 


অভুন ২২৫ 


ধনর্ধেদে মৎসমে নাস্তি লোকে 
পরাক্রমে বা! মম কোহস্তি তুল্য; । 
কো! বাপ্যন্তে। মৎসমোহস্তি ক্ষমাবাং_ 
স্তথ! ক্রোধে সদূশোহনে! ন মেহন্তি॥ ( কর্ণ ) ৭91৫8 
--আমি আপনার কাছে পুনরায় আত্ম প্রশংসা করে বলছি এ জগতে ধনুর্বেঘে 
আমার সমান আর কেউ নেই। আমার মত পরাক্রমশালীই বা কে আছে? 
আমার ভায় ক্ষমানীলও আর কেউ নেই এবং ক্রোধেও আমার মত আব কেউ 
নেই। 
অজুনের এ প্রকার উক্তি আত্মপ্লাঘ! নয়__-আত্ম পরিচয় । 
তিনি আরও বললেন, আমি ধনু নিয়ে নিজের বানু বলে একত্রে সমাগত 
দ্বেবতা, অহ্থর ও সমন্ত প্রাণীদের পরাঙ্গিত করতে পারি। আমার পুক্রযার্থকে 
উৎকৃষ্ট হতেও উৎকৃষ্ট বলে জানবেন। আমি একাকীই গাণ্তীব ধন্গর দ্বারা সমস্ত 
কৌরব ও বাহলীকদের বিনাশ করেছি গ্রীষ্মকালে শুকনো! কাঠে আগুন যেমন সব 
ভম্থ করে। আমার এক হাতে বাণের চিহ্ন এবং অপর হাতে ধনুর রেখা আছে। 
আমার মত লক্ষণযুক্ত যোদ্ধা যখন যুদ্ধে উপস্থিত হয়, তখন তাকে শক্রর। জয় 
করতে সমর্থ হয় না। আমার পায়ে রথ ও ধ্বজের চিহ্ন রয়েছে। 
কৃষ্ণকে এই কথ! বলে অন্ন ক্রোধে চক্ষু বৃক্তবর্ণ করে যুদ্ধে ভীমকে বিপদ 
হতে উদ্ধার করবার জন্ত এবং কর্ণকে বধ করবার জন্য ত্রত প্রস্থান করলেন । 
উভয়পক্ষের সৈন্যদের মধ্যে প্র$গড যুদ্ধ স্থুর হল। অঙ্গন ও ভীম কৌরৰ সৈন্যদের 
সংহার করলেন । কৌরব টসন্তদের বিনাশ করে অর্জন রক্ত নদী বয়ে দিলেন। 
এবং তার রথকে কর্ণের নিকট নিয়ে যাবার জন্ত কৃষ্ণকে অনুরোধ করলেন । 
কৌবব সৈন্তদের বিনাশ করতে করতে অনি এগিয়ে চললেন । 
অজু যুদ্ধ ক্ষেত্রে রধী মহারথীদদের সম্বোধন করে বললেন, আমার ক্রুতগামী 
বীরপুত্র মহারথী অভিমন্থ্ায একাকী ছিল। আমি তার সঙ্গে ছিলাম না। সেই 
স্থযোগে তোমরা সকলে এক জোট হয়ে তাকে বধ করেছ। তোমাদের'এই কর্ণকে 
সকলে হীনকর্ম বলে বর্ণন। করেন । 
সংবক্ষ্যতাং বথসংস্থাঃ সুতোহ্য়--. 
মহৎ হুনিস্তে বৃস্তসেনমুগ্রম্। 
পশ্চাদ্‌ বধিস্তে ত্বামপি সম্প্রমুঢ় 
মহৎ হনিস্বেহ্জন আজিমধ্যে ॥ (কর্ণ) ৮৫1৫৩ 


১৫ 


ইহ চদ্বিত্রে রাষায়ণ মহাভারত 


আজ আমি তোমাদের সকলের সম্থখেই বৃুষসেনকে বধ করব। আজ 
অভুন আমি রণাঙ্গনে প্রথমে উগ্র বীর বৃষসেনকে বধ করব। তারপর বিবেকহীন 
দু'্তপুত্র তোমাকে সংহাত্র করব। 
অভুনের ষধযোও যে প্রতিহিংসা আছে এই উক্তি তা প্রমাণ করে। কিন্ত 
তিনি কাপুরুষের মত হত্যা করতে চাননি । বৃষসেনকে বক্ষ]! করবার জনা কৌরৰ 
পক্ষের সমস্য রী মহারথীদ্বের তিনি আহ্বান করলেন। 
অর্জুন তার প্রতিজ্ঞা পালন করেছিলেন। প্রথমেই তিনি বৃষসেনকে নিহত 
করেন। কর্ণ ও অজুনের যুদ্ধ দেখতে তূলোক ও দেবলোকের যাবতীয় চন্লাচর ও 
স্থাবর জঙ্গম পণ্ড পক্ষী উপস্থিত হল। ব্রদ্ধা, মহাদেব ও সমস্ত দেবতারা 
যুদ্ধ ক্ষেত্রে হাজির । ইন্দ্র ও ূর্য নিজ নিজ পুত্রের জয় কামনায় বিবাদ করতে 
লাগলেন । ব্রহ্মা ও মহাদেব ভবিষ্যৎ বাণী করে ইন্দ্রকে বললেন, অর্নের জয় 
স্থনিশ্চিত। কারণ তিনি খাগুবদাহ করে অগ্নিকে তৃপ্ত করেছিলেন, বর্গ ইন্জ্রকে 
সাহাব্য করেছিলেন, কিরাতরূপী বৃষধ্বজকে তুষ্ট করেছিলেন এবং দ্বয়ং বিষুঃ 
তার সারথি। এ সমস্ত শুভ কাজ ওগুভ সংঘোগ ধার পক্ষে তার জয় 
অবধারিত। 
তীরা আরও বললেন-_ 
ন বিদ্ততে ব্যবস্থানং করুদ্য়ো: কৃফয়োঃ কচিৎ। 
রষ্টারৌ জগতশ্চৈৰ সততং পুক্রুবর্ষতৌ ॥ ( কর্ণ) ৮৭।৭৮ 
_স্কঃ ও অর্গুন তুদ্ধ হলে পর এই জগংটাই কখনো! ঠিক থাকতে পারে 
না। কারণ পুরুষ প্রবর কৃষ্ণ ও অজ্ুনিই নিরন্তর জগতের কটি কর্তা। 
নর-নাবায়ণাবেতৌ পুরাণাবৃষিসতমৌ । 
অনিয়ম্যো নিরস্তারাবেতে। তম্মাৎ পরস্তপৌ ॥ (কর্ণ) ৮৭1৭৯ 
এই দুজনই প্রাচীন খবিশ্রেষ্ঠ নর ও নাবায়ণ। তাদের উপর কারে! শাসন 
চলবে না। তারাই সকলের নিয়ন্ত1 । অতএব তারা শত্রুদের মধিত করতে সমর্থ । 
দেবলোক বা মহুস্তলোকে তাদের সমতুল্য কোন পুরুষই নেই। দেবতা খবি 
ও চারণদের সঙ্গে 'ত্রিলোক, সমস্য দেবমগ্ডুলী এবং সমন্ত ভূতরাও তাদেরই 
নিয়ন্ত্রণে থাকেন। তীদের প্রভাবে অথিল জগৎ শ্ব শ্ব কার্ষে প্রবৃত্ত আছে। 
ব্হ্ধা ও মহাদেবের উক্তি হতে এটাই উপলদ্ধি করা যায় যে অঙ্গুন সাধারণ 
মান্য নন। পূর্ব জন্মে তপন্যার ফলে তিনি বথেষ্ট এঁশী শক্তির অধিকারী 


হয়েছিলেন । 


অন্ন ২২৭ 


অজুন ও কর্ণে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। উভয়ে পরস্পরের প্রতি নানারপ অস্ত 
নিক্ষেপ করেন কিন্তু ছুই বীরের সম্মুখ সংগ্রামের কোন নিশ্পত্তি দেখা গেল না। 
কিন্ত পুত্রশোকাতুর কর্ণ এক অভিশাপের ফলে উচিত সময়ে মহাস্ত্রের প্রয্নোগ 
ভূলে গেলেন। অন্ত দিকে অপরাহ্ন সময় অন্ত এক অভিশাপে বর্ণের বথচক্র 
ভূমি গ্রাস করতে থাকে। এতে কর্ণ বিব্রত হয়ে পড়লেন এবং অন্ুনিকে ধর্মাছু- 
সারে যুদ্ধ করতে অন্ধরোধ জানালেন । তিনি অর্জুনকে মুহূর্ত কাল বিলম্ব করতে 
অনুরোধ করলেন। তিনি রথ হতে নেমে সাশ্রনয়নে রথের বাম চাকা তৃষি 
হতে যুক্ত করতে চেষ্টা করলেন, কৃষ্ণ তাঁকে তার সমস্ত ছুক্র্ষের কথা মনে করিয়ে 
দিলেন। কর্ণ লক্ষষার অধোবদন হলে, কৃষ্ণের নির্দেশে অর্জুন সুযোগ পেয়ে 
সাক্ষাৎ ঘমের মত আঞ্জলিক নামক বাণের দ্বারা কর্ণের শিরচ্ছেদ করলেন । 

পাগুবদ্ধেব পরম শক্র কর্ণ নিহত হলে পর পাগ্ুব যোদ্ধারা আনন্দে উৎফুলপ 
হয়ে শঙ্ধধ্বনি করতে লাগলেন । পাগুৰ যোদ্ধার! আনন্দের জোয়ারে অভুনকে 
সংবর্ধনা! জানাতে নানা বাত্য বাজাতে বাঙ্জাতে অন্নের নিকট আসলেন। 
কৌরব শিবিরে যখন কর্ণের জন্ত হাহাকার পড়ে গেছে, তখন বিগয়ী অজু 
কষের সঙ্গে সোল্লাসে পাগ্ডব শিবিরে ফিরে আসলেন । আসবার পথে কল তার 
পাঞ্জন্ত ও অজুন দেবদত্ত নামক গম্ভীর শক্খবনি করে পৃথিবী আকাশ ও সম্পূর্ণ 
দিক মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করতে লাগলেন। 

সেই মহাসমরে কর্ণ নিহত হলে পর দেবতা, গন্ধর্ব, মনুয্য চারণ; মৃহধি, যক্ষ 
এবং মহাসর্পর। পাগুবদের জয় হোক, পাগুবদের উন্নতি হোক বলে শ্রদ্ধার সঙ্গে 
তাদের সমাদর জানালেন। সকলেই তাদের ভূয়সী প্রশংসা! করতে থাকেন। 

এইখানে একটি নির্মম সত্য লক্ষনীয়। কর্ণ অভ অপেক্ষা অধিকতর শক্তির 
অধিকারী ছওয়া সন্তেও নানা অভিশীপের ফলে তার এমন নির্মম পরিণতি 
ঘটলো। ছুই সছোদরের ভাগ্য বিচার করলে আশ্চর্য হতে হয়। দেবতার! 
সকলেই ঘেন অর্জুনকে সৌভাগ্যের মুকুট পরিয়ে দিতে ব্যস্ত অপর পক্ষে কর্ণের 
মাথার কেবল অভিশীপের কণ্টক মালা। সত্সন্ধ কর্ণ অজু'নকে সহোদর জেনেও 
তার বিনাশ নম্বয্ নিয়ে যুদ্ধে মেতে ছিলেন। কিন্ধ “কামল শ্বতাব অঙুন কি 
কর্ণের প্রকৃত পরিচয় জানলে তাঁর সঙ্গে এইরূপ নিুর ভাবে যুদ্ধ করতেন? এই 
. ছুই বীর চরিত্রের এয্সপ বৈচিত্রের কারণ একজন ভাগালগ্মীর বঞ্চিত ও লান্িত 
পুত্র, অন্ত জন ভাগা লক্ষ্মীর স্েহ ধন্ত বরেণ্য। দৈবের কাছে পুরুষকারকে নতি 


স্বীকার করতেই হয়। 


২২ চরিত্রে ব্বামায়ণ মহাভারত 


রাজা যুধিটটির যখন সোনার খাটে শুয়ে, তখন ক ও অন এ আনন্দের 
খবর নিয়ে, তীকে অভিবাদন জানিয়ে, কর্ণ নিহত এই শুভ সংবাদ দিলেন। 
হুধিঠির হষ্ট চিত্তে তীদের উভয়কে আলিঙ্গন করলেন । কৃষ্ণ যুধিষ্টিরকে কর্ণ বধের 
ইতি বৃত্বান্ত শোনালেন। তিনি বললেন, আপনার শক্র কর্ণ সর্বাঙ্গ শরাঘাতে 
বিদ্ধ ছয়ে ক্ষত বিক্ষত দেহে রণাঙ্গণে শুয়ে আছে। আপনি তাকে দেখুন । 
বর্তমানে অতি সাবধানে আপনি আমাদের সকলের সঙ্গে এই নিষ্কণ্টক পৃথিবী 
ভোগ করুন ও শাসন করুন । 

কষের কথা শুনে যুধিষ্টির প্রসন্ন ছয়ে বললেন, সবই ভাগ্য । কৃ আপনি 
বর্তমান থাকতে এই মহৎ কাজ সম্পন্ন কর! আশ্চর্য নয়। আপনার ন্যায় সারথি 
থাকাতেই অর্জুন কর্ণকে বধ করতে পেরেছে। নারদ আমাকে বলে ছিলেন, 
আপনার! উভয়েই ধর্যাত্বা, মহাত্মা! পুরাণ পুরুষ এবং খবি প্রবর সাক্ষাৎ ভগবান 
নর ও নারায়ণ। কষ ট্বপায়নও আমাকে বারংবার এই কথাই বলেছেন। 
আপনার ককপায় অজুন সর্বদা সামনে থেকে শত্রদের জয় করেছে । এবং কখনও 
ুদ্ধ হতে পরাধ্মুখ হয্কনি। যখন আপনি যুদ্ধে অঙ্ঞ্নের সারথি, হলেন, তখন 
আমার এই বিশ্বাস হয়েছিল যে আমাদের জয় স্থনিশ্চিত। আপনার বুদ্ধির 
দ্বারাই কৌরব পক্ষীয় যোদ্ধাদের ধনঞ্জয় নিহত করুতে পেরেছে। 

তারপর যুধিষ্ঠির কৃষ্ণাভুনের সঙ্গে রণাঙ্গণে কর্ণকে দেখতে গেলেন। ক্ছস্ব 
পুগ্প ঘেমন চারদিকেই কেশরে পরিপূর্ণ থাকে, তেমনি কর্ণের দেহ শত শত বাণে 
বিদ্ধ আছে। সেই সময় সুগন্ধি তেলে পূর্ণ সহন্র সহম্্র ব্বর্ণ প্রদীপ জালিয়ে 
আলে! কর! হলো । সেই আলোতেই তিনি ধর্যাত্ম! কর্ণকে দেখলেন। তীর 
কবচ ছিন্ন ভিন্ন হয়েছিল এবং সর্বাঙ্গ শরাঁঘাতে বিদ্ধ হয়েছিল। যুধিষ্ঠির কর্ণর 
দ্বিকে বার বার তাকিয়ে উপরোক্ত ব্যক্তিদের কথার সত্যতা উপলব্ধি করলেন । 
তারপর তিনি কষ ও অজুনের প্রভূত প্রশংসা করলেন। 

যুধিষ্ঠির আরও জানালেন ত্রয়োদশ বৎসর কর্ণের ভয়ে তারা বিনিদ্র রজনী 
যাপন করেছেন। আজ রাত্রিতে কৃষ্ণের করুণায় তারা স্থখে নিদ্রা যেতে 
পারবেন। 

এক এক করে কৌরব পক্ষের যোদ্ধারা সব নিহত হওয়ায় ছুর্যোধন অশ্বখামার 
পরামর্শে কর্ণর সারথি শল্যকে কর্ণর ম্বত্যুর পর সেনাপতি পদ্দে বরণ করেন। 
মদ্ররাজ শল্য কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অদ্ভূত পরাক্রম দেখিয়েছিলেন। যুদ্ধের অষ্টাদশ 
দিনে অজু বহু কৌরব সেন! হত্যা করার পর রাজা! স্থশর্মা ও তীর পয়তান্গিশ 


অজুন ২২৯ 


জন পুত্রকে হত্যা করেন। পাগ্ডব ও কৌরব সৈন্যদের মধ্যে হন্ব যুদ্ধ হচ্ছিল। 
যুধিঠির রাজা শল্য ও তার ভ্রাতাদের সংহার করেন ও কৃতবর্খাকে পরাজিত 
করেন। কৃতবর্যা পরাজিত হলে কৌবুব টসন্তরা পলায়ন করে। পাগুব পৈন্তদের 
আক্রমণে কৌরব সৈন্তরা কবন্ধের মত যুদ্ধক্ষেত্রে শায়িত হল। 

বিশাল কৌরব সৈন্তের ক্ষয় দেখে অজুন ক্ৃঞ্কে বললেন, আপনি অশ্বদের 
সৈল্ত সাগরে গ্রবেশ করান । আমি শরাঁঘাতে শক্রদের বিনাশ করব। আঙ্গ 
এই মহাসংগ্রামের আঠার দিন। ছুর্ধোধনের সমুদ্রের স্তায় অনন্ত সৈল্তবাহিনী 
আমাদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে আজ গোম্পদের স্তায় অত্যল্প হয়েছে। 

হুর্ধোধনের অশেষ যৃঢ়তার জন্ত খেদ্দ করে অন বললেন, যদ্দি ভীম্ম নিহত 
হবার পর ছুর্যোধন সন্ধি করত, তাহলে তখনই সকলের মঙ্গল হোত। কিন্ত 
হূর্থ তা করল না। ভীম্মযে সত্য ও হিতকর কথা বলেছিলেন, তাও এই 
বৃদ্ধিহীন ছুর্যোধন গ্রহণ করেনি । তারপর বেদজদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দ্রোণীচার্ধ, 
কর্ণ ও বিকর্শ নিহত হলেন, তথাপি এই হানাহানি যুদ্ধ বন্ধ করল না। শ্রতাযুঃ 
জলসন্ব, শ্রুতাযুধ, ভূরিশ্রবা, শল্য, শাঘ, জয়দ্রথ, বাহলীক, সোমদত্, রাক্ষস 
অলাযুপ, ভগদত, হুদৃক্ষিণ, ছূঃশ|সন প্রভৃতি হত হলেও ছূর্যোধনের ঘুদ্ধ তৃষা 
মিটল না। বিভিন্ন নৃপতি মছাবীরদের নিহত ছতে দেখেও তার মধ্যে যুদ্ধ বহ্ছি 
নির্বাপিত ছল না। ভীমকে অক্ষৌহিনী সৈন্তাধিপতিদের নিহত করতে দেখেও 
মোহুবশতঃ অথবা লোভবশত: এই যুদ্ধ বন্ধ করল না। 

যে আপনজনের ছিতোপদেশ শুনেও পাগুবদের সঙ্গে সন্ধি করতে সম্মত হল ন" 

সে আর অপরের কথ! কি করে শুনবে ? যে সঞ্ি প্রস্তাবে ভীম্মঃ প্রে'ণাচার্য এবং 
বিছুরের বাক]ও প্রত্যাখ্যান করল, তার পক্ষে আর কিই বা উধধ থাকতে পারে? 

জনাদ্দন, যে যুড়তাবশত: নিজের বুদ্ধ পিতার কথ! শুণল না, নিঞ্জের 
হিতৈবিনী জননী হিত বাক্য বললে, যে তাকে অপমান করে তার বাক্যও 
প্রত্যাখ্যান করে দিল, তার আর অপরের বাক্যে কিরূপে রুচি হবে (সকশ্ৈ 
রোচয়েদ্‌ বচঃ )? 

জনাদ্দন, নিশ্চয়ই এই ছুর্যোধন নিঙ্ের কুঙ্পকে ধ্বংস করবার জন্তই জন্মেছে। 
তার নীতি ও কার্য পদ্ধতি হতে তা বোঝা যাচ্ছে। 

পিতামহ বিদুর আমাকে অনেকবার বলেছেন ছুর্যোধন জীবিত থাকতে 
কখনই রাজোর ভাগ আমাদের দেবে না। যুদ্ধ ব্যতীত অন্ত আর কোন উপায়ে 
ছুর্যোধনকে জয় কর! সম্ভব নয়। 


২৩০ চয়িতে রামায়ণ মহাভারত 


যে ছুর্ঘতি ছুর্যোধন পরস্তরামের উচিত ও হিতকর কথ! শুনেও তা অবহেল! 
করেছে, সে নিশ্চয়ই ধ্বংসের মুখে এসেছে। ছূর্যোধন অন্মাবামাত্র সিঙ্ধ পুরুষরা 
বারংবার বলেছিলেন যে ছুরাত্মা! ক্ষত্রিয় জাতিকে ধ্বংস করবে। তীদের কথা 
আজ সত্যে পরিণত হয়েছে। কারণ ছুর্যোধনের জন্তই বহু রাজ! নিহত 
হয়েছেন। আজ আমি যুদ্ধে শক্রদের অবশিষ্ট সমস্ত যোদ্ধাকে নিহত করব। 
শত্রু শিবির শৃণ্য হলে পর দূর্যোধন তার নিজের মৃত্যুর অন্ত আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ 
অভিলাধী হছবে। আমার অন্্মান ছুর্যোধন নিহত হলেই এই যুদ্ধের 
অবসান হবে। 

অভুনের ইচ্ছায় ক অশ্বদের শত্রুদের ভেতর প্রবেশ করালেন। অন্ভুনের 
তীব্র শরাঘাতে শত্রর সৈন্তর1 অশ্ব ও হস্তিদল পতঙ্গের মত ব্রগাঙ্গনে পড়তে 
লাগল । যেমন বহস্ধারী ইন্দ্র দৈত্যদের সংহার করেছিলেন, তেমনি অর্জুন 
একাই বিশাল রথী। সৈন্ত মধ্যে প্রবেশ করে অনেক বর্ণ ও আকৃতি বিশিষ্ট শরের 
দ্বারা ছুর্যোধনের সৈত্তদের বিনাশ করলেন । তারপর ভীমাভুনি কৌরব পক্ষের 
রথ সৈন্ত ও গজ সৈম্তদের সংহার করেন। 

কৃষ্ণ অজুনিকে বললেন, ছুর্যোধন ও তার ভ্রাা স্থদর্শন এখনও জীবিত আছে। 

অন্তদ্দিকে ক্কপাচার্ধ, কৃতবর্মা ও অশ্বখমা_এই তিনজন যুদ্ধে ছুর্যোধনকে ছেড়ে 
অন্ত কোথায় আছে। পাগুব সেনাপতি ধুষ্টত্যযমর কাছে লোক পাঠিয়ে খবর 
পাঠাও শীত যুদ্ধ করতে। কারণ মুষ্টিমেয় কৌরব নৈন্ত এখন শ্রান্ত র্লাস্ত। 
দুর্যোধন মনে করেছিল পাগ্ুব সৈন্তদ্দের পরাজিত করবে। কিন্ত ফল উল্টে 
দাড়িয়েছে । স্থৃতরাঁং তুমি শীপ্র ছূর্যোধনের এই সৈন্তাদের সংহার কর। 

অন্ভুন বললেন, মাধব, ভীন্ম মৃতপ্রায়, দ্রোগাচার্ধ, কর্ণ, শল্য, জয়দ্রথ নিহত। 
শকুনির কাছে এখনও পাঁচশত অশ্বারোহী সৈন্ত অবশিষ্ট। তার কাছে ছুই- 
শ' রথ, একশ+র কিছু বেশী হাতী এবং তিন হাঙ্গার পদাতিক সৈম্ত এখনও 
অবশিষ্ট আছে। ছুর্যোধনের সৈন্ত মধ্যে অশ্বখামা, কৃপাচার্য, কৃতবর্ষা, সশর্মা, 
উল.ক, শকুনি__এই অল্প বীরই মাত্র অবশি্ই আছে। এ ভূমগ্ডলে নিশ্চয়ই 
কাল হতে কারও মুক্তি পাবার উপায় নেই (মোক্ষো1 ন নৃনং কালা তু 
বিষ্ততে ভূবি কণ্তচিৎ )। এইজন্তই নিজের সৈল্তদের নিহত ছতে দেখেও ছুর্যোধন 
যুদ্ধের জন্ত এখনও অপেক্ষা করছে । আজই যুধিষ্টির শক্রহীন হবেন। শকুন 
দ্ুত সভায় ছল করে যে বত্ব হরণ করেছিল, তা! সমত্তই আমি ফিরিয়ে আনব। 
আজ হস্তিনাপুরীর লমত্ত রমনীকৃল যুদ্ধে নিজেদের পতি ও পুতদের নিহত হবার 


অঙ্থুন ২৩১ 


খবরে কাদবে। আন ছুর্যোধন রাছলম্ী ও নিজের প্রাণ হারাবে । যদি আমার 
ভয়ে সেপালিয়ে নাযায়, তবে সেই মৃঢ় দূর্যোধন আজ আম্বার হাতে নিহত 
হবে। এই অশ্বারোহী লৈন্তর! আমার গাণ্তীব ধনুর টংকার ধ্বনি সহ করতে 
পারবে না। আপনি অশ্বদের চালান, আমি তাদের সবাইকে নিহত করব। 


অজু'ন যে একজন সাধারণ যোদ্ধ! নন-__তা৷ বোঝা! যায় তীর শত্রুপক্ষের 
সৈল্ঞবাহিনীর নখাগ্রে রাখা হিসাব থেকে। সর্বদ্বা বিরোধী পক্ষের শক্তি, 
শত্রু সৈন্তের বল ও সংখ্যা নখ দর্পণে রাখা! বিচক্ষণ যোদ্ধার লক্মণ। অজুনের 
যে সেই গুণ ছিল তার প্রমাণ পাওয়। যায়। 

কষ অর্জনের নির্দেশে শক্র সৈন্তক্ষের মধ্যে অশ্থ চালনা করলেন। অর্জুন 
সত্যকর্মা, সত্যেষু, স্থশর্ষা ও তীর পরতাল্লিশ জন পুত্রকে নিহত করেন। এবং 
ভীম ন্দর্শনকে বধ করেন। সহদ্বেব উল.ক ও শকুনিকে বধ করেন। অবশিষ্ট 
পৈম্তদেদ সঙ্গে ছুর্যোধন পলায়ন করে। 


আত্মীয় বন্ধুদের যুছে হারিয়ে দূর্যোধন হৈপায়ন হদে আত্মগোপন করে- 
ছিলেন । যুধিষ্টিরের তীব্র সম্গালোচন। ( দ্বিতীয় পর্ব দ্রষ্টব্য) সহা করতে না 
পেরে ছুর্যোধন জল হুতে উঠে ভীমের সঙ্গে গদা যুছ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। 

ভীম ও ছুর্যোধনের মধ্যে যখন প্রচণ্ড গদ যুদ্ধ চলছিল, তখন অজুন 
কৃষ্ণকে জিজ্ঞেন করলেন, এই ছুই বীরের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? কৃষ্ণ বললেন, 
উভয়েই সমান শিক্ষা পেয়েছে । ভীম অধিক বলবান, কিন্তু দক্ষতায় ও যত্তে 
দুর্যোধন শ্রেষ্ঠ । ন্যায় পথে ভীম ছুর্যোধনকে কখনও জয় করতে পারবে না। 
পুরাকালে দেবতার] মায়ার দ্বারা অস্ুরদের জয় করেছিলেন ইন্দ্রও মায়ার 
দ্বারাই বিরোচনকে পরাজিত করেছিলেন । বলান্থরহস্তা ইন্দ্র মায়ার দ্বারা 
বৃত্রান্থরের তেজ নষ্ট করে দিয়েছিলেন। ভীম এ স্থলে মায়াময় পরাক্রম অবলম্বন 
করুক ( তম্মান্মায়াময়ং ভীম আতিষ্ঠতৃ পরাক্রমম্‌)। পাশ! খেলার সমগ্ন ভীম 
প্রতিজ্ঞা করেছিল সে যুদ্ধে দুর্ধোধনের ছুই জঙ্ছ! গদার আঘাতে বিদীর্ণ করে 
দেবে। ভীম নিজের নেই প্রতিজ্ঞা পালন করুক। সে ছুর্যোধনকে মায়ার 
দ্বারাই বিনাশ করুক। 

তখন অজুনি নিজের বাম উরদতে চাপড় মারলেন। ভীম অর্জুনের ইঙ্ছিত 
বুঝতে পেরে গদ্বাধাতে দুর্যোধনের বাম উরু ভঙ্গ করলেন। দুর্যোধন ভূপতিত 
হলেন। ভীম ছুর্ধোধনকে তিরস্কার করলেন | যুধিন্টির ভীমকে এই অন্যায় 


২৩২ চরিজে রামায়ণ মহাভারত 


হতে নিবৃত্ত করেন এবং ছুর্যোধনকে সাত্বন। দিয়ে আক্ষেপ করেন। অন্যায় ভাবে 
ভুর্যোধনকে পরাজিত করায় বলরাম ক্ষুদ্ধ ছন। কৃষ্ণ তাকে প্রবোধ দেন। 
দূর্যোধন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে নানা কৌশলে অন্ুনের দ্বারা বরী মহারথীদের নিহত 
করার জন্য কৃ্ককে ভৎসন! করলেন । (তৃতীয় পর্ব দ্রষ্টব্য ) দুর্যোধনকে তার 
দু্র্মের কথ! মনে করিয়ে দিয়ে কফ বললেন-_- 
অভুঃ সমরে রাজন্‌ যুধ্যমানঃ কদাচন। 
নিন্দিতং পুরুষব্যাত্রঃ করোতি ন কথঞ্চন ॥ (শ) ৬১৫৯ 
- ঝাঁজন, যুদ্ধ ক্ষেত্রে যুদ্ধ করতে করতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ অর্ভ্ন কখনও কোনবপ 
নিন্দনীয় কাজ করেনি । 
লন্ধাপি বহুশশ্ছিত্রং বীরবৃত্তমহম্মরন্‌। 
ন জঘান বণে কর্ণং মৈবং বোচঃ স্থৃহুর্মতে | (শ) ৬১1৫১ 
-_ছুর্মতে, অজুনি বীরোচিত সদ্াচার বিচার করে বহু সংখ্যক ছিদ্র পেয়েও 
যুদ্ধে'কর্ণকে বধ করেনি । অতঞএব তুমি তাঁর বিষয়ে এই সব কথা৷ বলো না। 
দেবতাদের অভিমত জেনে তীদের প্রিয় ও হিত করবার জন্য আমি অভুনের 
উপর মহানাগান্ত্র প্রহার করতে দিইনি । আমি তা! বিফল করে দিয়েছি। তুমি 
ভীম্ষ, কর্ণ, দ্রোগাঁচার্য, অশ্বখামা! এবং ক্লুপাচার্য বিরাট নগরে অজুবনের দয়ায় 
জীবিত ছিলে । ন্মরণ কর অর্ভূনের সেই পরাক্রম-_ যা তোমাদের জন্ত অজু'ন 
সেদিন গন্ধরদের উপর প্রয়োগ করেছিল। 
স্কফের উক্তি হতে সমর ক্ষেতে অন যে বাস্তব বীরের মত যথা সম্ভব যুদ্ধ 
রীতিনীতি পালন করতেন, তারই প্রমাণ পাওয়া যায় । 
যুদ্ধ শেব হলে কুষ্ণ অর্জুনকে তার গাণ্তীব এবং অক্ষয় তৃর্ণার দুটি নিয়ে আগে 
রথ হতে নামতে বললেন। অর্জন নামবার পর কৃষ্ও নামলেন । রথের কপি- 
ধ্বজের কপি তৎক্ষণাৎ অন্তহিত হল। রথখানি ধ্বজ, অশ্ব, প্রভৃতি সহ তম্মীভূত 
হয়ে গেল। 
কষের পরামর্শে পঞ্চ পাগুব, সাত্যকি ও কৃষ্ণ শিবিরের বাইরে নদী ভীরে সে 
রাত কাটালেন । 
অশ্বতাম! সেই ব্বাতে পাগুবদের শিবিরে ঢুকে ধৃষ্ট্যয় প্রমুখ পাঞ্চাল বীরদের 
ও ভ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রকে হত্যা করেন। ভীম ধনুর্বান নিয়ে অশ্বখামার পিছু 
ধাবিত হলেন। অশ্বখাম! য়ে ব্রন্ধশির অস্ত্র প্রয়োগ করেন। তখন কৃষ্ণ 
অন্ভুনকে দ্রোণ প্রদত্ত দিব্যা নিক্ষেপ করতে বললেন । অভূন ধনূর্বাণ নিয়ে 


গছ 
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অতি ভ্রত রথ হতে মাটিতে নামলেন। তারপর সেই ত্রন্ধান্ত্র নিক্ষেপ করে 
অশ্বখামার অস্ত্র শাস্ত করলেন। 

উভয়ের অস্ত্র হতে অগ্নি উদদিগরণ হলে সে স্থানে ভয়ঙ্কর শব ছতে লাগল। 
পর্বত, বন ও বৃক্ষগুলি সহ সমগ্র পৃথিবী আন্দোলিত হল। তখন নারদ ও 
ব্যাসদেব উভয়ে অগ্্ররাশির মধ্যে দাড়িয়ে বললেন, ইতিপূর্বে কোন মহীরথী এই 
অস্ত্র মাহুষের উপর প্রয়োগ করেননি । তোমরা এই মহাবিপদ্জনক কর্ম কেন 
করলে? 

অন্ভুন বললেন, অশ্থথামার অস্ত্র নিবারণের জন্তই আমি এই অন্তর প্রয়োগ 
করেছি, এই বলে তিনি সেই অস্ত্র প্রতিসংহার করলেন। অর্জুন পূর্বে ত্্ষচরয্য 
ও নান। ব্রত পালন করেছিলেন, সেইজন্ত ব্রদ্ধশির অস্ত্র প্রত্যাহার করতে 
পারলেন । কিন্তু অশ্বখাম! তা পারলেন না। তিনি বেদব্যাসকে বললেন, 
ছুর্যোধনকে বধ করবার জন্ত ভীম গদা যুদ্ধের নিয়ম লঙ্ঘন করে মা! অধর্ম 
করেছিল। যদিও আমি জিতেত্দ্রিয় নই, তবু এই অন্ত্র প্রয়োগ করেছি। কিন্ত 
তা উপসংহার করবার সামর্থ্য আমার নেই । পাগুবদের ধ্বংস করবার জন্তাই 
আমি ক্রুদ্ধ হয়ে এই অস্ত্র নিক্ষেপ করেছিলাম । 

ব্যাসদেব বললেন, ধনঞ্জয় এই দিব্যান্ত্র জানে। কিন্তু সে তোকুুদ্ধ হয়ে 
যুদ্ধে তোমাকে বধ করবার জন্ত এই অস্ত্র প্রয়োগ করেনি। তোমার অস্ত্রকে 
শান্ত করবার জন্যই অর্জুন এই অস্ত্রের প্রয়োগ করেছে এবং পুনরায় তা এখন 
উপসংহার করেছে। এই ব্রদ্ষান্ত্র পেয়েও অন্ন তোমার পিতার উপদেশ 
অমান্ত করেনি । 

এবং ধুতিমতঃ সাধোঃ স্বান্ত্রবিভুষঃ সতঃ । 
স ভ্রাতৃবন্ধোঃ কম্মাৎ ত্বং বধমস্য চিবীর্যলি |॥ ( সৌথিক ) ১৫২২ 

_সে এরূপ ধের্যবান, সাধু, সর্ববিধ অস্ত্রে অভিজ্ঞ এবং সং পুরুষ । তথাপি 
তুমি শ্রাতৃ বন্ধুদের সঙ্গে তাঁকে বধ করবার ইচ্ছা করলে কেন? 

যে রাষ্ট্রে এক বক্ধান্ত্রকে অন্ত উৎকৃষ্ট অস্ত্রের ঘারা নষ্ট করে দেওয়া হয়, সেই 
রাষ্ট্রে বার বৎসর পর্যন্ত বৃঠি হয় না। সেইজন্ত প্রঙ্গাদের হিত কামনা করে 
অজুন শক্তিশালী হয়েও তোমার এই অস্ত্রকে নষ্ট করল না। 

অজুন সম্বন্ধে বেদব্যাসের এই উক্তি হতে অর্জুন যে কত বিবেচক, ধৈর্যশীল 
ও অভিজ্ঞ ছিলেন তা প্রকাশ করে। 

ব্দব্যাস অশ্বখামাকে বললেন, পাগবদের নিজেকে এবং এই রাষ্ট্রকে তোমার 
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সর্বতোতভাবে রক্ষা করা উচিত । অতএব তুমি এই দ্িব্যান্্রকে উপসংহার কর। 
তুমি শান্ত হও। যুধিষির কাউকে অধর্মের দ্বারা জয় করতে চায় না। তোমার 
মন্তকে যে মণি রয়েছে তা তুমি এখন যুধিটিরকে দাও। এই মণির বিনিময়ে 
পাওবর! তোমার প্রাণ দান করবে। 

ব্যাসদেবের আদেশে অশ্বখাম| তান বছ মূল্যবান বত্ব যা দেছে ধারণ করলে 
অস্ত্র ব্যাধি, ক্ষুধা, দেবতা, দানব, নাগ, রাক্ষদ হতে কোন ভয় থাকে না, তা 
অনিচ্ছায় দিলেন। কিন্ত বললেন, এই দিব্যান্ত্রে অভিমস্ত্রিত করে নিক্ষিপ্ত 
শর পাণ্ডব বংশের গর্ভন্থ শিশুর উপর পড়বে। কারণ এই অস্ত্র অমোক্ষ। এই 
উদ্যত অস্ত্রকে উপসংহার করতে আমি সমর্থ নই। ব্যাসর্দেব অশ্বখামার প্রত্তাৰে 
সম্মত হলেন। 

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে আত্মীয় স্বজন বন্ধু পরিজনের নিধনে যুধিষ্টির অত্যন্ত 
শোৌকাভিভূত হয়ে পড়েন। বাজ্য ছেড়ে তিনি পুনরায় বাণপ্রস্থের সন্বয্প করলে 
অর্জুন অসহিফু হয়ে উঠলেন। তিনি ঈবৎ হেসে বললেন, এটা অত্যন্ত ছুঃখ ও 
গুরুতর পরিতাপের বিবয়। আপনি আপন শক্তির দ্বারা শত্রুদের পরাঁজিত করে 
পৃথিবীর অধিশ্বর হয়েছেন। আপনি কেন আপনার অল্প বুদ্ধির জন্ত তা ত্যাগ 
করছেন? জগতে নপুংসক বা অলপ ব্যক্তি কিভাবে রাজ্য লাভ করতে পারে? 
ঘর্দি আপনি এই রকম করবেন, তবে কেন ক্রুদ্ধ হয়ে এত রাজাকে বধ করলেন ও 
ররালেন ? 

আপনি রাজকুলে জন্মে ভূমগুল জয় করেছেন । এখন মৃঢ়তার বশে অর্থ ও 
ধর্ম ত্যাগ করে বনে যেতে চাচ্ছেন। দরিদ্র মাষের প্রতি মানুষ হেয় দৃ্টিতে 
তাকায় ঘেন সে পাপী বা কলস্কিত। অতএব দারিদ্র্য এজগতে এক পাপ স্ববপ। 
আপনি আমার সামনে দারিজ্রের সুখ্যাতি করবেন না। 

শতিতঃ শোচ্যতে রাজন্‌ নির্ধনশ্চাপি শোচ্যতে । 
বিশেষং নাধিগচ্ছামি পতিতন্যাধনম্থ চ ॥ (শান্তি ) ৮1১৫ 

--রাঁজন, যেমন পতিত মানুষের শোচনীয় অবস্থা হয়, তেমনি নির্ধন 
ব্যক্তিরও। আমি পতিত ও নির্ধন মানুষের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখি না। 

যুধিষ্টিরকে অন্তুনে ঘে কথা বললেন, তা প্রমাণ করে যে অন্ুন কায়মনো- 
বাক্যে বীর। বীর ব্যক্তির মধ্যে দীনতা-_ঘ! যুধিষ্ঠির প্রকাশ করেছিলেন, 
অর্জুনের পক্ষে তা অলহ। ছূর্ধর্য বীরের ধর্ম সমগ্র ধরনীকে ভোগ করা, দিকে 
দিকে বিজয় পতাক৷ উড়িয়ে জয়ের চন্ক! বাজিয়ে বিজিতদের ধনভাপগ্ডার লুঠ কর৷ 
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যাদের ধেনদ্দিন জীবন আদর্শ, যাদের ভাইকে হত্যা করতে হাত কাপে না, 
বৃদ্ধ গুরুদন বা আচার্ধকে আঘাত করতে দ্বিধা করে না, তাদের মধ্যে যুদ্ধের 
পর গ্লানি বা অনুশে।চন! বীরত্বের পাশে দরিদ্র বা দারিজ্রের মত। এই পরিণতি 
অর্থুন সহ করতে পারেন না। 
অরুন আরও বলেছেন__ 
অর্থাদ্‌ ধর্মশ্চ কামশ্চ স্বর্গ শচৈৰ নরাধিপ। 
প্রাণধাত্রাপি লোকস্য বিন! হর্থং ন সিধ্যতি | (শা)৮।১৭ 
-্মহারাজ, অর্থ হতেই ধর্ম কাম ও ঘর্গ হয় । অর্থ না থাকলে লোকের 
জীবন নির্বাহও সম্ভব নয় । 
ধার ধন আছে তার বহু মিত্র লাভ হয়, তার বন্ধুও থাকে। ধনী জনকে 
পুরুষ বল! হয় এবং তাকে জ্ঞানী পুরুষও বলা হয়। 
ধর্ম: কামশ্চ স্ব্গশ্চ হর্যঃ ক্রোধঃ শ্রুতং দম: | 
অর্থাদেতাদি সর্বাণি প্রবর্তস্তে নরাধিপ ॥ (শা) ৮২১ 
-নরাধিপ, ধনের দ্বারা ধর্ম পালন, কামন! পূর্ণ, হ্র্গ লাভ, হর্য বৃদ্ধি 
ক্রোধের সফলতা, শাস্তাদি শ্রবণ ও অধ্যয়ন এবং শত্রু দমন- এ সমস্য কাই 
সম্পন্ন হয়। 
ধনের দ্বারা কুলের প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি পায় এবং ধন হতেই ধর্মের বুদ্ধি হয়ে থাকে । 
নিধন মানুষের পক্ষে ইহলোক ম্বখদদায়ক হয় না এবং পরলোকও স্বখ- 
প্রদ হয় না। আইন ভ্তায়াহসারে বিচার করুন এবং দেবতা ও অস্থ্রদের 
চরিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত ককন। দেবতারা তাদেখ জ্ঞাতি অনুঃর্দের বধ করে 
সমৃদ্ধি লাভ করেছিলেন । বাজা যদ্দি অন্ঠের ধন হরণ না করেন বে কি করে 
ধর্ম কর্ম করবেন? ধনের ছার] ব্রাহ্মণরা অধায়ন করান ( জ্ধীয়তেহ্ধ্যাপেয়স্তে 
যজন্তে যাজয়স্তি চ ) ধনের দ্বারাই যজ্ঞ করেন ও করান এবং রাজার অপরকে যুদ্ধে 
জয় করে তার ধন আহরণ করেন ও তার দ্বারাই তার সমস্ত শুভ কর্মের অনুষ্ঠান 
করেন। কোন রাজার নিকট আমি এমন ধন দেখতে পাই নাঁ_য' অপরের ক্ষতি 
না ঝরে সংগৃহীত হয়েছে। 
এবমেব হি বাজানো জয়স্তি পৃথিবীমিমাম্‌। 
জিত্বা মমেয়ং ত্রবতে পুত্র ইব পিতুর্ধনম || (শা ) ৮1৩১ 
--এইরূপ সকল বাজাই এই পৃথিবীকে জয় করেন এবং জয় করে বলেন 
যে, এটা আমার, যেমন পুত্র পিতার ধনকে নিজের বলে মনে করে। 
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ধার! রাজহি ছিলেন এবং বর্তমানে ধার! হবর্গে গেছেন, তীয়াও এই ভাবে 
বাজধর্মকে ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন পরিপূর্ণ মহাসাগর হতে মেঘবপে উত্থিত 
হুয়ে জল চারদিকেই বধিত হয়ে থাকে, তেমনি ধন রাজাদের নিকট হতে নিঃস্থত 
হয়ে পৃথিবীতে বিস্তার লাত করে । 

এখন সর্ব দক্ষিণা যুক্ত অশ্বমেধ যজ্ঞ করাই আপনা কর্তব্য । নতুবা আপনার 
পাঁপ হবে ৷ মহাদেবও সর্বমেধ নামক মহাষজে সমন্ত ভূদর এবং হ্বয়ং নিজেকে 
আহুতি দিয়েছিলেন । এটাই ক্ষত্রিয়দের পক্ষে কল্যাণের সনাতন পথ। এটাই 
দেই সর্বোত্তম পথ__যা অবলম্বন করে বাছা! দশরথ ত্বর্গে গমন করেছেন । আপনি 
কুপথে যাবেন । 

উপরেত্ম কথামালা অজ্ুনের শাস্ত্রে পারদশিতা প্রকাশ করে । অজুনের ধন 
মাহাত্যা ও রাজধর্ষ বিচার, বীরত্বের সঙ্গে সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রচুর জ্ঞান 
ও অভিজ্ঞতার এক পূর্ণা্ সমাবেশ প্রকাশ করে । 

যুধিষ্ঠির যখন আত্মীয় স্বজনের শোকে অভিভূত হয়ে রাজ্য ছেডে পুনরায় 
বাণপ্রস্থে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, অর্জুন তখন তাকে এইতাবে প্রবোধ দিয়ে 
বলেছিলেন যে রাজদপ্ডই প্রজাকে শানন করে বাজার ব্শীসন না থাকলে প্রজা 
নষ্ট হয়। ধর্মত বা অধর্মত যে উপায়েই হোক যুধিঙিব এ রাজা লাঁভ করেছেন। 
অজুনি যুধিষ্টিরকে শোক ত্যাগ করে দীন যজ্ঞ করে প্রজাপালন ও শত্র নাশ করতে 
অনুপ্রেরণ! দেন। তিন্নি যুধিষ্টিরের তাপ দগ্ধ হৃদয়কে সাত্বনা দিষে তাকে বাজ 
পরিচালনায অন্ধপ্রাণিত করতে কৃষ্ণকে অনরোধ করেন। কারণ যুধিষ্টির রুফর 
উপদেশরই অধিকতর অন্তবক্ত | 

ুদ্ধান্তে অজুনি কৃষের সঙ্গে তাদের অলৌকিক সভাগৃছে ঘুরে বেডাতেন। 
একদিন স্বজন পরিবৃত হয়ে কুফাুন আনন্দিত চিত্তে ঘুরে ঘুরে অবশেষে সভা- 
মণ্ডপে গ্রবেশ করলেন। প্রসন্ন চিত্তে অজু কৃষকে বললেন, যুদ্ধ ক্ষেত্রে আমি 
আপনার মহাত্মা জেনেছিলাম । দ্বিব্য বপ ও ধশ্বর্যও দেখেছিলাম । যুদ্ধকালে 
আপনি আমাকে যে সব উপদেশ দিয়েছিলেন, যুদ্ধে চঞ্চল চিত্ত হওয়ায় বুদ্ধির 
দোষে সেই সমশ্ড জ্ঞান আমার নষ্ট হয়ে গেছে। সেই সব বিষয় শুনবার জন্ত 
'আমার বার বার কৌতৃছল হচ্ছে। এদিকে আপনি শীগগির দ্বারকায় ফিরবেন । 
আমাকে আবার তা বলুন । 

কষ তাকে বললেন, আমি তোমাকে সনাতন ধর্ম এবং শাশ্বত লোক সম্বন্ধে 
উপদেশ দিয়েছিলাম । কিন্ত বুদ্ধির দোষে তুমি তা গ্রহণ করতে পারনি। 


অভুন ২৩৭ 


এতে আমি ছুঃখিত হয়েছি। আমি যোগবুক্ত হয়ে পুর্বে যে পরক্রহ্ষা-তত্ব 
উপদেশ দিয়েছিলাম, তা পুনরাক্স দেওয়া! সম্ভব নয়। 
পরে প্রাচীন ইতিহাস ও রূপকের মাধ্যমে বহু অধ্যায় ব্যাপিয়। অজুনিকে 
গীতাতত্বের উপদেশ দিয়ে তিনি দ্বারকায় ফিরবার জন্ত প্রস্তত হন। 
যুধিষির অশ্বমেধ যজ্ঞ করবেন স্থির করেন। ব্যাসদেব ও কৃষ্ণ যুধিষ্টিরকে যজ্ঞ 
করতে অনুমতি দ্রিলেন। ব্যাসদেব অজুনিকে ঘজ্ঞের অশ্ব রক্ষার জন্য, রাজ্য 
ও নগর রক্ষার জন্য ভীম ও নকুরকে এবং আত্মীয় কুটুত্বদের পাগনের জন্ 
সহদেবকে নিযুক্ত করতে উপদেশ দিলেন। তিনি যুধিষ্টিরকে আরও বললেন, 
অ্ুনই যজ্ঞের অশ্ব নিয়ে নানা দেশ পর্যটনের উপযুক্ত ব্যক্তি। অঙুণ সন্ধে 
ব্যাসদেব যুধিষিরকে জানালেন-__ 
ভীমসেনাদবরজঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্বধনুক্মতাম্‌ ॥ 
বসুর সহিষ্ণু পৃ্ুশ্চ স এনং পালয়িস্যতি। 
শক্তঃ সহি মহীং জেতৃং নিবাতকবচীন্তকঃ।। ( আ) ৭২1১৪-১৫ 
_-ভীমসেনের অনুজ শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর সহিষ্ণ এবং ধৈর্যশালী জিষু যজ্ঞের অস্কে 
রক্ষা করবে নিবাতকবচদের হত্যাকারী সে পৃথিবী জয় করতে সমর্থ । 
তার কাছে দিব্য অক্ত্র, দিব্য কবচ, দিব্য ধন্গ ও দিব্য তুণ আছে। 
অতএব সেই এই অশ্বের অন্থুগমন করবে । সে ধর্ম ও অর্থনীতি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ 
এবং সমস্ত বিগ্যাক্ .প্রবীণ। সেজন্ত অজুনি তোমার যজ্ঞাশ্বকে শাস্ত্রীয় বিধি 
অনুসারে বিচরণ করাবে। 
বেদব্যাস কেবল অর্জুনের শক্তির পরিচয় দেননি, তিনি ষে ধর্ম, অর্থনীতিবিদ 
ও সর্ব বিদ্যায় পারদর্শা ও সর্ব শাস্ত্রে দগ্ষ তাও জানালেন । পাগুবদের মধ্যে 
অর্জুনই একমাত্র পুরুষ যিনি সর্ব বিস্ায় বিশারদ । 
অনু যজ্ঞের অঙ্থ নিয়ে যাত্রা করেন। তিনি ত্রিগর্ভ, প্রাগজ্যো তিষপুর, সিন্ধু 
দেশে রাজাদের যুদ্ধে পরাজিত করেন। প্রাগ-ঞ্যাতিবপুরে তগদতের ব্জদতের 
সঙ্গে তীর যুদ্ধ হয়। সিন্ধু দেশে দুর্যোধনের ভগ্রী জয়দ্রথের সত্রী হুঃশলা! এসে 
অন্ভুনকে বললেন, তোমার ভাগ্নে সুরথের পুত্র তোমাকে প্রণাম করছে। তুমি 
তাঁর প্রতি দৃষ্টি রেখো। 
অনু জিজ্ঞেস করলেন, স্থরথ কোথায়? ছুঃশলা! বললেন, স্থুরথ পুর্বেই 
শুনেছিল যে অজজুনের হাতেই তার পিতার মৃত্যু হয়েছে। তারপর হখন সে 
শুনলো! থে তুমি অশ্বের পশ্চাতে পশ্চাতে যুদ্ধের জন্ত এ স্থান পর্যন্ত এসেছে। তখন 


২৩৮ চরিজে ঘ্বামায়ণ মহাভারত 


পিতার, ছুমখে ব্যধিত হয়ে লে আত্মঘাতী হয়েছে। তাকে এই ভাবে মরতে 
দেখে আমি তার পুত্রকে নিয়ে তোমার শরণ নিচ্ছি। যেমন তোমার পৌত্র 
পরীক্ষিত, তেমনি এই আমার বালক পৌত্র। তুমি দূর্যোধন ও জয়দ্রধের কথা 
ভুলে এই বালকের প্রতি সদয় হও। ছুঃশলার কথা স্তনে ছুঃখিত চিতে অজু 
গুঃশলাকে সাত্বন! দিয়ে গৃহে পাঠিয়ে দিলেন। 
তারপর অভুন মণিপুরে আসলেন। কক্রবাহন পিতা আসছে শুনে তাকে 
বিনম্র ভাবে অভ্যর্থনা করতে আললে, অর্জুন বন্রবাহনকে তিরস্কার করে বললেন--. 
ধিকৃ ত্বামস্ত সছুবু্ধিং কত্রধর্মবহিষ্কৃতমূ। 
যো মাং যুদ্ধায় সম্প্রাপ্তং সাব প্রত্যাগৃহ্ধাঃ ॥ ( আ৷) ৭৪৯1৫ 
__ক্ষত্র ধর্মের অবমাননাকারী ছুর্বুদ্ধি তোমাকে ধিকৃ। যেহেতু আমি যুদ্ধের 
'জন্ত উপস্থিত হয়েছি, আর তুমি আমাকে সামনীতির সঙ্গে বরণ করছ। 
অজুন এই ভাবে নিজের পুত্রকে ধিকার দিলে তা শুনে নাগকন্ত! উলুলী 
সেখানে উপস্থিত হয়ে আত্মপরিচয় দিয়ে বক্রবাহছনকে বলেন, আমি তোমার 
বিমাত। উলুগী। তুমি তোমার পিতার সঙ্গে যুদ্ধ কর। তাই তার ঘোগ্য 
লমানর | 
উলুলীর প্রেরণায় বক্রবাহন পিতা! অন্্বনের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন মনস্থ করে 
যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হয়ে যুদ্ধ করেন। পিতা পুতে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। (€ ৪র্থপর্ব 
রষটব্য ) বক্রবাহনের বিক্রম দেখে বিল্ময়ে অজুন বললেন-_ 
সাধু সাধু মহাবাহে বৎস চিত্রাজদাত্মজ। 
সদৃশং কর্ম তে দৃষ্টা গ্রীতিমানন্মি পুত্রক ॥ (আ1) ৭৯২৫ 
--মহাবাহে! চিত্রাঙ্গদা কুমার ! তোমায় সাধুবাদ । বৎস, তুমি ধত্ত। 
তোমার যোগ্য পরাক্রম দেখে আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছি। 

: ৰক্রবাহনের শরাধাতে অজুন সংজা! হারালেন। তা দেখে পুত্র বক্রবাহনও 
সংজ্ঞা হারালেন। পতিকে নিহত এবং পুত্রকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় মাটিতে শুয়ে 
থাকতে দেখে চিত্রা অত্যন্ত ভীত চিতে রণাঙ্গনে প্রবেশ করলেন। মণিপুর 
রাজমাতা চিত্রা উপস্থিত হয়ে বিলাপ করতে থাকলে নাগকন্ত! উলুগী নাগলোক 
হাতে দিব্য মণি আনলেন -এ মণির সাহায্যে বক্রবাহনের জ্ঞান ফিরে আসলে, 
(তিনি নিজেকে পিতৃহস্ত! যনে করে শোকাভিভূত হলেন। 

নিহস্তারং রণেহনীগাং সর্বশস্ত্রভৃতাং বরম্‌। 
ময়! বিনিহত সংখ্যে প্রেক্ষতে দুর্মরং বত ॥ (আ) ৮০২২ 


অন্ভুণ ২৩৯ 


যুদ্ধে যাকে বধ করা অন্টের পক্ষে নিতান্ত কঠিন কাজ, যিনি যুদ্ধে 
শক্রদের বিনাশ করেন এবং সমঘ্য অস্ত্রধারী বীরদের মধ্যে হিনি শ্রেষ্ঠ, সেই 
আমার পিতা অর্ভুন আজ আমারই হাতে নিহত হয়ে পড়ে আছেন । 
বন্রবাহছন যখন মাতা চিত্রাজদার সঙ্গে পিতৃশোকে অনশন বত গ্রহণ করে 
বসলেন তখন উলুপী বক্রবাহুনকে বললেন। পুন্র বক্রবাহছন ওঠ, শোক কর না। 
এই অদ্ভুন তোমার দ্বারা পরাজিত হুননি। এই অজু'ন এ পৃথিবীর সমস্ত মাহ 
ও ইন্দ্রসহ সম্পূর্ণ দেবতাদের পক্ষেও অজেয় ( অজেয়ঃ পুরুষৈরেষ তথ৷ দেবৈঃ 
সবাসবৈঃ)। তুমি তার পুজ্র। এই বীর অজজুন যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে তোমার স্যায় 
পুত্রের বল পরাক্রম জানতে ইচ্ছুক হয়েছিলেন । সেজন্ত আমি তোমাকে যুদ্ধের 
জন্ত পাঠিয়েছিলাম। পুত্র, তুমি নিজের মধ্যে অগুমাত্র গ্লানিবোধ কর না। 
আঙি এই দিব্য মণি এনেছি । তুমি নিজে এই মণি পিতার বুকের উপর রাখ । 
তাহলে তুম পুনরায় পাও পুত্র অভুনকে জীবিত দেখতে পাবে। বক্রবাছন 
উলৃগীর নির্দেশ মত কাজ করলে পর অজুন পুনরায় বেচে উঠলেন। বহুকাল 
ধরে নিদ্রিত বাক্তিশ্ব জাগরণের স্তায় বক্তবণ নয়নছয় রগড়াতে রগড়াতে অঙ্জুন 
পুনরায় জীবিত হয়ে উঠলেন । 
অর্জুন জেগে উঠলেন । কক্রবাছন তাঁকে প্রণাম করলেন। অর্জুনকে 
পুনরায় জেগে উঠতে দেখে ইন্দ্র তার উপর দিব্য ও পবিত্র পুষ্প বৃষ্টি করতে 
লাগলেন। অজুন বক্রবাছনকে আলিঙ্গন করে তার মীথ, ক্মান্াণ করলেন। 
সেখানে শোকাকুল! চিত্রাজদাকে উলুলীর সঙ্গে দাড়িয়ে থাৰ:ত দেখে অর্জুন 
বন্রধাহুনকে জিজ্ঞেস করলেন-__ 
বীর পুত্র, এই যুদ্ধ ক্ষেত্র শোক বিস্ময় ও হর্যোৎফুল দেখছি। যদি তুষি 
তার কারণ জান, তবে তা আমাকে বল। তোমার জননী কি জন্ত যুক্ষেত্রে 
এসেছেন? এবং এই নাগরাজ কন্ত। উলুলীর এখানে আসবার কারণ কি? 
আমি তো! জানি তুমি আমার কথায় এই যুদ্ধ করেছ। কিন্তু এখানে নারীদের 
আসবার কি কারণ ঘটেছে? 
উরে বক্রবাছন বিনত্র ভাবে বললেন, এ লন্বদ্ধে আপনি জননী উলুপীকে 
জিজেস করুন। অর্জুনের প্রশ্নোত্তরে উলুলী তার আগমনের কারণ বললেন। 
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অুন শিখণ্ীকে সামনে রেখে অন্তায় ভাবে ভীন্মকে পরাত্ত করায়, 
বস্থর। অজুনকে নরকবাস অভিসম্পাত করেছিগেন। গঙগ। দেবীও তাদের সঙ্গে 
একমত হয়েছিলেন । উলুলী গঙ্গা! তীরে বহুদের এই শাপ গুনে তার পিতাকে 
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জানান। তীর পিতা বন্দের শরণাপন্ন হলে তারা বলেছেন, 'পুত্র বক্রবাহনের 
সঙ্গে যুদ্ধে অর্ভুন পরা্জিত হলে, তবে তিনি শাপ মুক্ত হবেন।' এইজন্ত অন 
মণিপুরে এসেছেন জানতে পেরে উলুলী মণিপুরে আসেন ও বক্রবাহনকে অর্ভনের 
সঙ্গে যুদ্ধে প্ররোচিত করেন। 

উলুপী বললেন-_ 

ন হিত্বাং দেবরাজোইপি সমরেষু পরাজয়েৎ। 
আত্মা পুত্রঃ স্বতস্তম্থাৎ তেনেছাঁসি পরাঙ্গিতঃ ॥ (আ) ৮১২০ 

- দেবরাজ ইন্দ্র আপনাকে যুদ্ধে পরাজিত করতে পারে না। পুত্র তো 
নিজেরই আত্মা । সেজন্ত আপনি তার দ্বার! পরাজিত হয়েছেন। 

অনি ভাগ্যবান্। তাই তিনি অভিশপ্ত হলেও তীর অভিশাপের 
প্রতিবিধানের জন্ত অন্তে ছুটে আসেন । অপরপক্ষে হতভাগ্য কর্ণর পক্ষে এমন 
কেউ ছিলেন ন! যিনি তার শাপ মুক্তির জন্ত অনুরূপ আবেদন জানাতে পারতেন । 
তাই সারা জীবন কর্ণকে অভিশাপের দ্বপ্তী কেটে চলতে হয়েছে। 

উলুপী আরও বললেন, আমি এই কাঙ্গ করে কোন অন্তায় করিনি । আপনার 
কি অভিমত! আমি কি এই যুদ্ধ বাধিয়ে অপরাধ করেছি? উলুগী এই বথা 
বললে, অঙ্গু'ন প্রসন্ন মনে বললেন, তুমি ঘে কাজ করেছ, তাতে আমার ভালই 
হয়েছে। এ কথ! বলে অর্জুন চিত্রাঙ্গদা ও উলুপীকে শুনিয়ে শুনিয়ে বন্রনাহনকে 
বললেন, আগামী ঠচত্র মাসের পৃণিমা তিথিতে মহারাজ যুধিঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞ 
আরম্ভ হবে। তাতে তুমি নিজের এই ছুই জননী ও মন্ত্রীদের সঙ্গে নিয়ে অবস্থাই 
যাবে। 

বত্ধবাহন পিতার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে তীকে লেদিন ছুই ধর্ম পত্বীর সঙ্গে নগরে 
প্রবেশ করতে বললেন। অজুন উত্তরে বললেন, তুমি তো এটা জান যে আমি 
দীক্ষা নিয়ে বিশেষ নিয়ম পালন করে বিচন্রণ করছি। যতকাল এই দীক্ষা পুর্ণ 
না হয়, ততকাল আমি তোমার নগরে প্রবেশ করব ন]। 

অতঃপর অজুনি আরও অনেক রাজ্য দখল করেন ও তাদের রাজাদের জয় 
করেন। 

ভীমের বাক্য বাণে গীড়িত হয়ে ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীকে নিয়ে বাণপ্রস্থ অবলম্বন 
করবেন স্থির করে ম্বৃত আত্মীয় বন্ধুদের পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করবার জন্ত 
ধতরাষ্্ বিছরের ছারা যুধিষ্টিরের নিকট হতে আত্মীয় বন্ধুদের শ্রান্ধের জন্ত ধন 
চাইলেন। 
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যুধিষ্টির ও অজুন প্রসন্ন চিতে ধুতরাষ্ট্রের প্রস্তাবে সম্মত হলেন। কিন্ত 
ভীমসেনের তখনও ছুর্যোধনের উপর ক্রোধ ছিল। তিনি ছূর্যোধনের 
অত্যাচারের কথা মনে করে বিছুরের প্রস্তাবে সম্মত হলেন না। ভীমসেনের 
অতিপ্রার জানতে পেরে অজুন তীমকে বললেন, রাজা ধৃতরাষ্্র আমাদের 
জ্যেষ্ঠতাত এবং বৃদ্ধ । তিনি বনে যাবার জন্ত দীক্ষা নিয়েছেন ও বনগমনের 
পূর্বে আত্মীয়দের পারলৌকিক কাজ করতে চান । 

কিন্তু ভীম ধৃতরাষ্ট ও তীর পুত্রাদির আচরণ মনে করিয়ে দিয়ে অজুনিকে 
বললেন যে আমরাই ভীম্মার্দি সবার শ্রাঞ্ধ করব এবং জননী কর্ণের শ্রাঙ্ম করবেন। 
তিনি ধৃতরাষ্ট্রের পুরানে। দিনের ব্যবহার, ভ্রৌপনীর প্রতি কৌরবদের রাজসভায় 
ছুর্যবহার ন্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন, সেই সব দিনে ধুতরাষ্ট্রের দ্বেহ কোথায় 
ছিল? 

অজু্ন ভীমকে প্রবোধ দিয়ে বললেন, আপনি আমার অগ্রজ ও গুরুজন। 
অতএব আমি আপনার সামনে এই কথা ছাড়া অন্ত কিছু বলতে পাবি না যে 
ধৃতরাষ্ট্র সর্বতোভাবে সমাদবের যোগ্য । 

ন স্মরস্তযপরাদ্ধানি ম্মরস্তি স্বকৃতান্যপি। 
অসভভিন্ার্যমর্ধ্যাদাঃ সাধবঃ পুরুযোত্তমাঃ ॥ (আ) ১২২ 

_সাধুরা কারো অপরাধের কথা মনে না রেখে সাধু আচরণের কথাই মনে 
করেন। 

অজুনি আক্ষেপ করে আরও বললেন, ভাগ্যের কি বিড়ম্বনা দ্বেখ্ন। পূর্বে 
ধার কাছে আমর প্রার্থা হয়ে প্লাড়িষেছি। এখন অদৃষ্ট বশে তিনিই আমাদের 
কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছেন। আপনি আপত্তি করবেন না, তীকে অর্থ না 
দিলে আমাদের অধর্ম ও অপযশ হবে। 

এখানে অন যে মনে প্রাণে ভীমসেনের অনেক উপরে তার দৃষ্টান্ত রেখে 
গেছেন । 

ধৃতরাষ্টর, বিছুর, গান্ধারী, কুস্তী ও সঞ্জয় প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছেন। যুধিষ্টির 
সপরিবারে তাদের সঙ্গে দেখ! করতে অরণ্যে গিয়েছিলেন । অভজু'নও তার সঙ্গে 
গিয়েছিলেন এবং পুনরায় যথা! সময়ে সকলে প্রত্যাগমন করেছিলেন । 

কিছুকাল পর পাগুবরা খবর পেলেন সঞ্জয় ব্যতীত ধৃতরাষ্্রা্দি সকলেই 
যোগাসনে দেহত্যাগ করছেন। পাগুবদের বানত্ব্বের পয়ত্রিশ বংসর অতিবাহিত 


হল। এবার তার! নানা প্রকার প্রাঙ্কতিক অগ্ডভ লক্ষণ লক্ষ্য করলেন। 
১ 
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কিছুদিনের মধ্যেই ঘছুবংশে পরস্পর মুধলের ছার! ছানাহানির খবর পেলে 
পাওবর! ছঃখিত ছলেন। কৃষ্ণ দ্বাকের মারফৎ হস্তিনাপুরে যাদবদের নিধন 
সংবাদ দিয়ে অজুনিকে লীত্ব দ্বারকায় ঘেতে অনুরোধ করলেন। 

অর্জুন ঘারকায় এসে গুনলেন বলরাম ও কফ দেছত্যাগ করেছেন । ক্ৃফোর 
সখ! অজু'নকে দেখে কৃষ্ণের যোল হাজার শ্রী কাদতে লাগলেন । অন্ভুনিও 
কফেব স্ততি করে সেই নারীদের আশ্বস্ত করলেন। তারপর" মাতৃল বন্দেবের 
সঙ্গে দেখ! করবার জন্ত গেলেন। 

অজু'ন দেখলেন বীর ও মহাত্মা! মাতৃল বন্থদেৰ পুত্র শোকে অতিভূত হয়ে 
মাটিতে শুয়ে আছেন । অর্জুন মাতৃলকে প্রণাম করলে বস্থদেব তাঁর মস্তক 
অস্রাণ করে আলিঙ্গন করে কৃফ্কে মনে করে কাদতে কাদতে বললেন, অজজুনি, 
যারা শত শত দৈতা ও রাজাদের এক সময় জয় করেছিল, এখন তাদের মধ্যে 
কাউকেও দেখতে পাচ্ছি না । কিন্ত আমি কেন এখনও বেঁচে আছি? ধার! 
তোমার প্রিয় শিষ্ত ছিল, তুমি যাদের নিয়ে গর্ব করতে সেই প্ররদথায় ও 
সাত্যকির অন্যায়ে বুঝি বংশীয়র! নষ্ট হয়েছে । এরাই যছুবংশ ধ্বংসের কারণ। 
অর্জুন, এ বিষয়ে আমি সাত্যকি, কৃতবর্মা, অক্তুর ও প্রদান প্রভৃতির ঠিক দোষ 
দিতে পারি না। বস্তুতঃ খষিদের অভিশাপই যাদবদ্দের বিনাশের প্রধান কারণ। 
_ যেকৃফখ কেঙী এবং কংসকে বধ করেছিল, যে শিশুপাল, একলব্য, কলিজ- 
রাজ, মগধরাজ, গান্ধার “দেশীয় বীরদের কাশিবাজ প্রভৃতিকে নিহত করেছিল, 
যে পূর্ব ও দক্ষিণ দেশীয় রাজন্তবর্থ ও পার্বত্যরাজদের সংহার করেছিল, সেই মধু- 
সদন যাদব বাল কদের ছুননীতি দেখে নিলিপ্ত রইলেন । 

তুমি দেবধি নারদ ও অন্যান্য মুনির] কৃষকে নিষ্পাপ, সনাতন, অচ্যুত ও 
পরমেশ্বর রূপে জানতে । অথচ সে নিজের আত্মীয় কুটু্ঘদের এই ধ্বংস প্রত্যক্ষ 
করেও তা উপেক্ষা করেছে। 

' ক্কৃ্ণ গান্ধারী ও মহরহিদের অভিশাপের অন্তথা করতে চায়নি, তাই এই 
বিপদ্দকে অগ্রাহ্‌ করেছে । অজু, তোমার পৌত্র পরীক্ষিৎ অশ্বখামার দিব্যান্তে 
নিহত হয়। আবার-ক্লুফের অন্তগ্রছে তোমারই সামনে সেই শিশু পুনর্জাবিত হয়। 
এই প্রকার শক্তিশালী তোমার সখা কষ নিজের ভ্রাতৃবন্ধুবর্গের প্রাণ সন্কটেও 
তাদের বাচাতে চায়নি। “যখন পু, পৌর ভ্রাতা বন্ধু পরস্পর মারামারি করে 
ধ্বংস হুল, সেই অবস্থা দেখে কষ আমার কাছে এসে বলল-_ 

পিতা, আজ এই বংশ ধ্বংস হয়ে গেল। অন্ন নিশ্চয় এই সংবাদ পেকে 
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দ্বারকা নগরীতে আসবে । সে আসলে তাকে বৃ বংশের এই ব্যাপক বিনাশের 
বাদ দেবেন। 
যোইহৎ তমজু'নং বিদ্ধি ঘোহর্জনঃ সোইহমেব তু ॥ 
যদ ব্রয়াৎ তৎ তথা কার্য্য মিতি বুধ্যম্ব মাধব । ( মৌ ) ৬া২১-২২ 

-_ যেই আমি সেই অজুন। যেই অজুন আমিও সেই। অতএব অর্জুন 
এসে যা কর্তব্যবোধে বলবে, আপনি সেই মত তা করবেন- তা বুঝে রাখুন। 

আসন্ন প্রসব! বমনীদের ও বালকের অর্জুন রক্ষা করবার দার্িত্ব নেবে 
এবং মৃতদের পারলৌকিক কর্ণ করবে। অর্জুন প্রস্থান করলেই দ্বারক! নগরী 
সমুদ্র জলে প্লাবিত হবে । আমি বলরামের সঙ্গে বনে কোনও নির্জন স্থানে 
যোগস্থ হয়ে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করব । এই কথ! বলে কৃষ্ণ বালকদেত সঙ্গে 
আমাকে এথানে পরিত্যাগ করে কোন অজ্ঞাত স্থানে চলে গেছে। 

তারপর বন্থরদদেব বললেন, পার্থ, আমি আহার ত্যাগ করেছি, জীবন ধারণে 
আমার ইচ্ছে নেই। সৌভাগ্যবশতঃ তুমি এসেছে! । কৃষ্ণের কথায় এই বাজ্য 
রমণীকুল ও ধনরত্ব তোমাকে সমর্পণ করছি। 

মাতুল বন্সস্ধবেধ কথা শুনে অজুর্নের মন বিষাদে তরে গেল এবং তার মুখ 
মণিন হল। 1তনি বন্বদেবকে বললেন, কৃষ্ণ ও ভ্রাতৃতুলা সাত্যকি প্রভৃতির 
বিরহে এই পৃথিবী আর আমি দেখতে ইচ্ছা করি না। আমর] পঞ্চ ভ্রাতা ও 
দ্রোপদীর মনোভাবও এ্ররূপ। অর্থাৎ কেউ বেঁচে থাকতে চাই ন!। রাজা 
যুধিষ্টিরের শ্রয়াণ কাল আগতপ্রায় স্থৃতরাং আমি বুঞ্বংশীয় রনীদেক্, বালক ও 
বুদ্ধাদদের আমার সঙ্গে ইন্দ্র প্রস্থে নিয়ে যাব । 

তারপর অন দীকককে জানালেন তিনি বুঝ্বংশীয় বীরদের সঙ্গে দেখা 
করতে চান। অজু যাদবদের সভায় উপাস্থত হায় শোকাঠ গ্রজাবৃন্দ ব্রাহ্মণ 
ও পরিষ্দবর্গকে জানালেন, আমি স্বয়ং বৃষ ও অদ্ধকবংশীয় সবাইকে ইন্দরপ্রস্থে 
নিয়ে যাব। কারণ সমুদ্র এই দ্বারক! নগরী গ্রাস করবে। আপনার! 
যানবাহন ও নানাবিধ ন্ত্ব সজ্জিত করুন। ইন্ত্রপ্রশ্থে গিয়ে কৃষ্ণের পৌন্র বজজ 
আপনাদের রাজ। হবেন। অতএব আপনারা ঘথ। শীত্র সব্জিত হয়ে আন্ুন। 

প্র রাত্রে অনুন শোকার্ত চিতে কৃষ্ণের *ণহ্‌ বাস করলেন। পরদিন প্রভাতে 
বন্ছদেব যোগম্থ হয়ে প্রয়াণ করেন। দ্বেবকী, ভদ্রা, রোহিণী ও মদ্িরা 
পতি বন্থদেবের সঙ্গে সহমৃতা হলেন। অভূু্ন সকলের অস্তিম কাজ সম্পন্ন 
করলেন। তারপর তিনি যাদবদ্দের বিনাশ স্থানে এসে তাদের অন্ত্যেতি ক্রি 
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সম্পন্ন করলেন । অতঃপর তিনি বলরাম ও কের শব অন্বেষণ করে এনে সৎকার 
করলেন। 

সপ্তম দিনে কের যোড়শ সহশ্র শোকার্ত রমণীর! রথে, গো গর্দিভ ও উ্টরযুক্ত 
যানে করে অন্্পনের অহ্গমন করলেন । অন্তান্তরাও অশ্বে ৰা রথে অুনের 
পশ্চাতে অন্ুদরণ করল । বৃদ্ধ ও বালকরাও তার অন্ুগমন করুল। অজুন সমুদ্র 
তুল্য যাদবদের ও প্রচুর সম্পদ সহ যাত্রা করলেন। 

নির্যাতে তু জনে তৃন্মিন সাগরে। মকরালয়ঃ | 
স্বারকাং রত্বসম্পূর্ণাং জলেনাপ্লাবয়ৎ তদ্া ॥ (মৌ) ৭৪১ 

-_-সেই লোকরা দ্বারকা হতে বের হলেই মকরালয় সমুদ্র আপন জল দিয়ে 
তখনই রত্বপূর্ণা সেই দ্বারকা নগন্ীকে প্রাবিত করল । 

অজুন দ্বারকার যে যে স্থান অতিক্রম করতে লাগাপেন, সমুদ্র আপন জল 
সবার! তখন সেই সেই স্থান প্লাবিত করতে লাগল । এই ভাবে মর্জুন অত্যন্ত 
সম ও পঞ্চ নদ দেশে উপস্থিত হয়ে গো ও অন্তান্ত পণ্ড ও ধান্ত সম্পন্ন স্থানে বাস 
করতে লাগলেন। সেখানকার দস্থ্যর! যাদবনারীদের দেখে লুন্ধ হয়ে যষ্টি নিয়ে 
তাদের আক্রমণ করল । 

অভু'ন ঈষৎ হেসে তাদের বললেন, যদ্দি বাচতে চাও, তবে নিবৃত্ত হও। 
নতুবা আমার বাণে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে স্চলে মরবে । অজু'নের নিষেধ অমান্ত করে 
দন্থ্যরা নারীদের হরণ করে। অর্জুন গাণ্ীবে জ্যা রোপণ করলেন, কিন্তু কোন 
দিব্যান্ত্র ক্মরণ করতে পারলেন না। অভ্ুনের অস্ত্রশস্ত্র সম্বন্ধে যাবতীয় জান 
লোপ পেল। বাহুবলও নষ্ট হল, ধনুক আয়ত্বের বাইরে গেল এবং অক্ষয় 
বাণগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত হল__এই সব চিন্তা করে অজু'নের মন বিষঞ্ন হল এবং তিনি 
সব ঘটনাকে দৈব বলে মনে করলেন। তারপর তিনি যুদ্ধ হতে নিবৃত্ত হলেন। 
তীর সহগামী ঘোস্ধারাও বাধ! দেবার চেষ্টা! করলেও দহ্্যরা নারীদের হরণ করতে 
লাগল। অবশেষে অর্জুন অবশিষ্ট নারীদের নিয়ে হুত্যিনায় ফিরে আসলেন । 
তিনি ভোজরাজের স্ত্রীদের সেই স্থানে রাখলেন। অর্জুন সাত্যকির প্রিয় পুর 
যৌমুধানিকে বৃদ্ধ ও.বালকঘের সঙ্গে সরম্বতী নদীর তীরবর্তী দেশের অধিকারী 
করে প্রতিষ্িত করলেন । কষে পুর অনিরুদ্ধের পুত্র বঙ্জকে ইন্ত্রপ্রস্থ রাজ্য দান 
করলেন । কৃতবর্যার পুত্র অশ্বপতিকে খাগুবারণ্য প্রদেশে মাতিকাবত নগরে 
স্থাপন করলেন । 

উপরোক্ত ঘটনার দ্বার! এটাই প্রমাণ করে যে কৃষ্ণ বিনা অজু অতি দুর্বল। 
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যে কারণে সামান্ত কিছু দন্থ্য যাদব রমনীদের তীর সামনে চুরি করে নিল। ঘে 
অভূনি বিরাট রাজ্যে নপুংসক বেশে একাই সমস্ত কৌরুব যোদ্ধাদের পরাজিত 
করেছিলেন, ধিনি একাই কুরুক্ষেত্রে সমস্ত বীর যোদ্ধাদের নিহত করেছিলেন, 
আজ তিনি মুষ্টিমেয় দস্থ্যর কাছে পরাজিত হলেন । এর চেয়ে আশ্চর্য ও ছুঃখের 
বিষয় আর কিছু হতে পারে না। কে যেন অজুনের সেই মহাশক্তি হরণ করেছে। 
অর্জনের তখনকার অবস্থা 9900801) 4১8০0101599 কে মনে করিয়ে দেয় । 
কৰি নবীন সেন তীর 'প্রভাস' কাব্যে অজুনের এই পরাজয় গ্লানি সুন্দর রূপে 
ফুটিয়ে তৃলেছেন। অজুন ব্যাসদ্দেবকে বলছেন-_ 
নিবেদিব হায় দেব! চরণে কেমনে 
এ শোক-কাহছিনী শেষ? সেই মনস্তাপ 
জলিছে দাবাগ্তি মত মরমে মরমে 
কেমনে দেখাব আজি, চিত্রিব সে পাপ? 
লইয়া চতুর্দীশীর শশি রেখ! শেষ-_ 
হত শেষ যছুকুল, অনাথ রমণী । 
অনাথ শিশু ও বৃদ্ধ--পঞ্চনদ দেশ 
করিনু প্রবেশ যবে, মহুধি ! তখনি 
আক্রমিল দশ্থ্যগণ ) করিল হরণ 
রত্বরাঁজি অন্থ রথ; করিল হরণ 
যাদব রমণীরতু আমি নরাধম 
সে দৃশ্বও ভগবন ! করেছি দর্শন! 
যে গাণ্তীব ছিল মম কার্ম্ক ক্রীড়ার, 
নাহি শক্তি সে গাণ্তীবে করি জ্যা রোপণ । 
নাহি পড়ে অস্ত্র ষনে ; নাহি বল আর 
কুরুক্ষেত্র-জয়ী ভূজে ; হায়! আদর্শন 
হইয়াছে সেই দেব সারথি আমার, 
শক্তিরগী নারায়ণ। নাহি প্রবাহিত 
কুরুক্ষেব্র-জয়ী বীধ্য ধমনীতে আর ;--- 
করি শিলাময় চন্দ্র, রবি অন্যমিত। 
হয়েছে গাণ্ডীব যেন যি স্থবিরের | 
তাহাতে করিয়া ভর কবিছ দর্শন 


হি 
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সে লুণ্ঠন, হে হরণ ! হায় ! প্রবীণের 

শুলিলাম হাহাকার শিশুর রোদন ! 
দেখিলাম অধর্মের যেই অভ্যুত্থান 

করি নাই কুরুক্ষেত্র প্রভাসে দর্শন »__ 
ক্ষ্বাষত্তা যাদবীরা, কামাসক্ত প্রাণ, 

করিল তক্করগণে আত্মসমর্পণ । 
দেখিতেছি এই দৃশ্য ; গাণ্তীব বাহিয়া 

পড়িতেছে অশ্রধারা,__পড়িছে তরল 
ফান্ধনির মনন্তাপ ! রহিয়া রহিয়। 

শেষ গৰ্িিকের ধাবা তরুল অনল, 
পড়িছে বহিয়া ধীরে যেন নিরাপিত 

আপ্নের ভূধর অঙ্গে, অজে ফাল্তনির । 
দেখিততছি এ নরক--দেেব ! আচম্থিত 

কি ব্বর্গ উঠিল ভাসি নেজে এ পালীব 
অশ্ব পৃষ্ঠে ছুই নাবী-_দেবী কি মানবী 1 

এ নরকে ভাবা! বেগে করিল প্রবেশ । 
কি শাস্তি - প্রতিমা যেন আছে নিরখিয্া 

পাশিষ্ঠা াদবীগণ,-__অপুর্ব দর্শন ! 
থামিয়াছে কোলাহল + নীরব প্রান্তর » 

অনিশ্বাস নাসা » প্রাণ- যন্ত্র অবিচল । 
কি যেন তাড়িত ল্োত করিল সত্ব 

চিত্রে পরিণত দেব। সেলুন স্থল। 
স্থবির তোক্ছ্যমান চাহি শিশ্গণ ; 
রয়েছে চাহিয়। দ্য ভূুজে আলিজিয়। 

হাতা নারী বত্বঃ কৰে লুুনের ধন। 
মধ্যস্থলে ছুই অশ্ব স্থির অবিচল ; 

স্থুভদ্র ৫শলজ1 অশ্বখে স্থির] অবিচলা। 
স্থির নেত্রে চেয়ে আছে সে লুগন স্থল; 

মেঘ পৃষ্ঠে শরতের দুই শশিকলা । 
মুহুর্ভেক পরে দেব! চলিল ছুটিয়! 

অনার্য তক্ষরগণ । ঘযছুকুলজায়া 
ছটিল পশ্চাতে, _এও আসি দেখিক্স। ! 

পাপের পশ্চাতে ষেন কর্ষমকল ছায়া । 


অঙ্গন ২৪৭ 
যাইতে ছুটিয়। এক যাদবী পাপিনী 
ঈর্ধায় হানিলা বর্শ। বক্ষে সভদ্রার | 
ছুটিল শৈলের অশ্ব, করুণারূপিনী 
লইল পাতিক্ক! বর্শা বক্ষে আপনার । 
তিঝোছিত নারায়ণ; ধ্বংস যছ্কুল; 
নিমক্দিত ছ্বারবত্তী গর্ভে জলধির $-- 
ততোধিক প্রাণ দেব। হয়েছে আকুল 
নিরখি পতন ঘোর যছু রমণীর | 
'আসিল প্রভাসে ভদ্রা লয়ে শৈলজায় 
আহতা৷ করুণাময়ী। কবি অতিক্রম 
দহ্থ্য ভূমি পঞ্চনদ ? সাআাজ্য ছায়ায় 
প্রবেশিয়। পাগুবের, করিয়া প্রেরণ 
ধ্বংস শেষ, হত শেষ, যাদবী যাদব 
ইন্্রপ্রন্থে গ্রজা! সহ, আসিনু হেথায় 
গুড়াইতে হৃদয়ের এ ঘোর বিপ্লব 
মহধির কর্পতরু চরণ ছায়ায় 
সহিত না প্রাণে মম আত্ম-বিনীশের 
সেই মহাশোক দৃশ্ত ; ধৈর্য্য-বীর্ধ্য-চ্যুত 
পারিত ন! ধনঞ্জয় সাধিতে উদ্ধার 
যাদবের ; তাই বুঝি ছিন্ন অনাহত 
প্রভাস উৎসবে ! দেব! বালকের বল 
নাহি ভুজে, নাহি ভঙ্ন হদয়ে আমার । 
রথি হীন দেহ বুথ হয়েছে অচল 
অপার্থ হয়েছে পার্থ ;__-কি কর্তব্য তার ? 
যাদব রমণীদের "্খলন কবিকে ব্যথিত করেছিল। তাই তিনি অর্জনের মুখ 
বিয়ে যাদব রমণী স্থভদ্রা ও শৈলজার পবিভ্র চরিক্র চিত্রিত করেছেন পাশাপাশি। 
কর্মফলই যে দ্বারকার ধ্বংসের কারণ তা তিনি বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। তীর 
প্রাণপ্রিয় লখা কৃষ্ণ যেন তাঁর সঙ্গে লঙ্গে অভূনের সব শক্তি হরণ করে নিয়েছেন । 


তাই যেগাণ্ীব দ্বিয়ে তিনি বিশ্ব জয় করেছিলেন, সেই গাণ্তীবে জ্যা রোপণ 
করবার শজিও যেন ছারিয়েছেন। 


২৪৮ চরিত্রে রামায়ণ মহাভারত 


বেষব্যাপের মহাভারতে অন্ন ব্যানদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে জাশ্রষে 
গেলেন। তীর চেহারা দেখে ব্যাসদেব কি ঘটেছে তা প্রশ্ন করলে, অভুন 
স্বারকার সঙ্ন্ধে যাবতীয় খবরাখবর এবং বলরাম ও কৃষঃর প্রয়াণ পংবাদ দিয়ে 
শোক প্রকাশ করেন। তীর গাণ্তীব ধন্ন নিয়ে প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা ব্যর্থ 
হয়েছে তাও অর্জুন বেদব্যাসকে জানালেন । তিনি তাঁকে সান্বনা দিয়ে বললেন, 
যাদবর! দেবতাদের অংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন । তারা কৃষের সঙ্গে ঘ্বারকায় 
জন্মেছিলেন, আবার তার সঙ্গেই স্বর্গ গেছেন। বুধ ও অন্ধক বংশীয় মহারথগণ 
ব্র্ষশাপে দগ্ধ হয়ে নিহত হয়েছেন । স্থতরাং তীদের জন্তু তোমার শোক করা 
উচিত নয়। যছু বংশ এই ভাবে ধ্বংস হবার কথ! ছিল এবং সেই মহাত্বাদের 
নিশ্নতিও এইরূপ ছিল। কৃষ্ণ এর ব্যতিক্রম করবার ক্ষমতা! থাক! সন্তেও তিনি 
তা করেননি । 

তোমার সামনেই যাদব স্ত্রীদের দৃহ্যরা যে অপহরণ করেছে, সেই বিষয়ে 
এক বুহস্য আছে; ত! তোমাকে বলছি শোন। এই রমণীর! পূর্ব জন্মে অপ্মর! 
ছিলেন । এই স্ত্রীলোকরা অষ্টাবক্রমুনির রূপ দেখে তাকে উপহাস করেছিলেন । 
তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে মুনি শাপ দিয়ে বলেছিলেন-_-তোমর! মানবী হয়ে পৃথিবীতে 
জন্মাবে। দস্থ্যদের হাতে পড়ে তোমর! অভিশাপ মুক্ত হৰে। এই জগত তোমার 
শক্তি নষ্ট হয়েছিল । এজরন্ত তোমার দুঃখ কর! উচিত নয়। যিনি তোমার প্রতি 
স্মেহাসক্ত হয়ে তোমার লারথি হয়েছিলেন, তিনি শ্বপ্মং চক্র গন্দাধারী প্রাচীন 
খধি চতুভূর্জ নারায়ণ। কৃষ্ণ পৃথিবীর ভার হরণ করে এখন দেহ ত্যাগ করে 
উত্তম ধামে চলে গেছেন ( মোক্ষরিত্বা তং প্রাপ্ত : কৃষঃ হ্বস্থানমুত্তমম্‌)। 

তুমিও ভীম নকুল ও সহদেবের সহায়তায় দেবতাদের মহৎ কাজ করেছ, 

: যেজন্ত তুমি পৃথিবীতে এসেছিলে তা! সম্পন্ন করেছ। তোমাদের কাল পূর্ণ হয়েছে। 
এখন প্রস্থান করাই উচিত (গমনং প্রাপ্তকালং ব ইং শ্রেয়স্করং বিভা)। তোমার 
অস্ত্র সমূহের প্রয়োজন শেষ হুওয়াতেই তারা স্বস্থানে ফিরে গেছে। আবার 
।যথাকালে তার! তোমার হুত্তগত হবে। 

ব্যাসদেবের উপদ্দেশ গুনে অজুন হস্তিনাপুরে গেলেন এবং যুধিষ্টিরকে সমন 
ঘটন! জানালেন । 

অভুনের মুখে যাদবদের ধ্বংসের বিবরণ শুনে যুধিষ্টির বললেন, কালই সব 
প্রানীদ্বের ধ্বংস করে। কাল আমাকেও আকর্ষণ করছে। তুমিও তার দিকে 
লক্ষ্য রেখো! ( কালপাশমহং মন্তে ত্বমপি জ্টুমর্সি )। 


অভুন ২৪৯ 


অন্ন বললেন কাপ কালই। তার অন্তধা করা যায় না--একখা! বলে তিনি 
যুিষ্টিরের কথ! অনুমোদন করলেন। অঙ্গনের অভিমত জেনে ভীমসেন, নকুল 
এবং সহদদেবও তার এই কথা সমর্থন করলেন। 

তারপর যুধিষ্টির টবশ্থয পুত্র ঘুুতস্থকে এনে তার উপর সম্পূর্ণ রাজ্য রক্ষণ! 
বেক্ষণের ভার অর্পণ করলেন। নিজ রাঞ্যে অভিষন্যু পুত্র পরীক্ষিৎকে অভিষিক্ত 
করে স্থভদ্রাকে বলপেন তোমার পুত্র পরীক্ষিৎ কুরুদের ও কৌরবদেব রাজ] হবে। 
ঘাদবদের মধ্যে যারা জীবিত আছে, তাদের রাজা করা হয়েছে কফণের পুন 
অনিরুদ্ধের পুত্র বজকে | পরী ক্ষিৎ হুস্তিনাপুরের রাজ! হবে এবং যছুবংশঙগাত বজ্ 
ইন্দরপ্রস্থের রাজা হবে। তৃমি রাজা ব্রজকেও রক্ষা করবে এন রয়ে কনে 
অধর্ম পথে পরিচালিত করবে ন]। 

এই কথা বলে ভাইদের সঙ্গে যুধিষ্টির কৃষ্ণ বুদ্ধ মাতুল বন্থদেব ও বলরামাদ্ির 
উদ্দেশ্টে তর্পণ করলেন এবং তাদের উদ্দেশ্টে বিধি অনুসাবে শ্রান্ধও করলেন । 
কুষেের উদ্দেশ্যে তৈপায়ন ব্যাস, দেবধি নারদ, যার্কগ্েয় ভরদ্বাঞ্জ ও যাঁজবক্যকে 
ভোজন করিয়ে ব্রাহ্মণদের বহু ধনরত্ব দান করলেন । যুধিষ্টির কৃপাচার্যকে 
পরীক্ষিতের শিক্ষার ভার দিলেন । প্রজাদের ভেকে তীর মহাপ্রস্থানের অভিপ্রায় 
জানালেন। প্রজারা উবিষ্ন হয়ে তাকে তীর সন্বল্প হতে বিরত হতে বললেন । 
কিন্তু যুধিহ্টির তার সঙ্কর ছাড়লেন না। 

তারপর যুধিষ্ঠির তার ভ্রাতারা এবং দ্রৌপদী সমব্ত আভরণ ছেড়ে বন্ধল 
পরে এবং যজ্ঞ সম্পন্ন কবে তার অগ্রি জলে নিক্ষেপ করলেন। 'ভারপর তীর! 
হুন্তিনাপুর হতে ঘাত্রা করলেন । রমণীর! কাদতে লাগণেন। কিন্ধু " ভাইদের 
এই যাত্রায় অত্যন্ত আনন্দ হল। 

যুধিষ্িরমতং জ্ঞাত্বা বৃষিক্ষয়মবেক্ষ্য চ। 
ভ্রাতরঃ পঞ্চ কষ চ যী স্ব! চৈব সপ্তমঃ ॥ (মহা প্রস্থান) ১২৪ 

__যুধিঠিরের অভিপ্রায় জেনে এবং বুফ্িবংশীয়দের নংহার দেখে পঞ্চ ভ্রাতা 
পাগুব, বষ্ট দ্রৌপদী এবং সঞ্চমে এক কুকুর--সবাই এক সঙ্গে যাত্রা করলেন। 

পুরববাসী ও অস্তঃপুরবাসীর1 বছ দূর পর্যন্ত অন্থুগমন করলেন। কিন্তু কেউ 
পাগবর্দের নিবৃত হতে বললেন না। 

অর্জুনের স্ত্রী নাগকন্ত। উলুপী গঙ্গাজলে প্রবেশ করলেন । চিত্রা মণিপুর 
নগরে চলে গেলেন। অবশিষ্ট পাঁওব পত্বীরা৷ পরীক্ষিতের কাছে রইলেন । 

পঞ্চ পাগ্ডব ও দ্রৌপদী উপবাস করে পূর্বদিক মুখ করে ঘাত্র! করলেন। 


